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বিদ্যা সম্বন্ধে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ নবজীবন ধারণ করিয়াছে ; 
এক্ষণে বিদ্যার সর্বব্যাপী চর্চা আরম্ভ হইয়াছে, বল বাছল্য 
একপি চর্চা মধ্য অবস্থায় ভারতবর্ষের কোন স্থানেই ছিল না:। 
বিদ্যানুশীলন এক্ষণে জাতি ব1 সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ নাই, 
জ্ঞানপ্রবাহইই এক্ষণে বহুকাঁলের চিত্মালিন্য ধৌত করিয়! 
ভারতবাসীর লুপতপ্রায় স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ" প্রকাশ 
করিয়। দিতেছে । হ্তরাৎ এ সময় কবিকুল-ছূড়ান্গণি মহর্থি 
বাল্সীকির রামায়ণ বঙ্গভাষায় অন্মুবাদিত হওয়া নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় । দুর্ভাগ্যের বিষয় সাধারণ লোকৈ, "খাশ্সীকির 
নাম মাত্র অবগত আছেন; অঞ্কনকে হয় ত কীর্ডিবাসকেই 
বাল্মীকি বলিয়া.জানেন। এ কাল পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় যে ছুই 
একখানি অনুবাদ বাহির হইয়াছে, তাহার ভাষ! তাদৃশ সয়ল- 
না হওয়ায় সাধারণ জনগণের তাহা অনেক স্থানে বোধগঞ্য 
হয় না । এই অভাব মোচন হুওয়। নিতান্ত আবশ্যক বিবেচন!' 
করিয়া! কোন বিজ্ঞতম পণ্ডিতের দ্বারা মূল সংস্কত গ্রস্থ*্ছইতে 
নিতাস্ত সরল ভাষায় অনুবাঁদ করিয়া জনসমাজে প্রকাশ 
করিতেছি । এক্ষণে ইহ পাঠকবর্র -প্লিকট সমাদৃত হুই-. 
লেই শ্রম স্ফল জ্ঞান করিব।. 

প্রকাশক 
জ্ীঅঘোরনাঁথ ববাট । 











আদিকীণ্ড। 


০ সা জপিররগীক 


প্রথম অধ্যায়. 


মহর্ষি বাল্সাকি, তপোনিষ্ঠ স্বাধ্যায়নিরত ও বেদক্ঞপ্রধান, 
মুনিবর নারদকে জিদ্ঞাসা কবিলেন, দেবর্ষে ! এক্ষশে এই 
পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি গ্শধান্নুঃিরা ক্রমশালী, ধর্ম, কত, 
সত্যবাদী, দব্রত ও .সচ্চরিত্র আছেন ? কোন, ব্যক্তি সকল 
প্রাণীর উপকার কনিষধী "থাকেন? কো ব্যক্তি বিদ্বান ও 


২ বামায়ণ । 


অদ্বিতীয় ? কোন, ব্যক্তিকে দেখিতে সকলে ভালবাসে 
এবং কোন, ব্যক্তিই বা প্রজারঞ্জনাদি লৌকিক ব্যবহারে 
চতুর? কোন, ব্যক্তির দেহুলাবপ্য রষণীয় কোন, ব্যক্তি 
ক্রোধাদি ষড়রিপুকে বশীভূত করিয়াছেন এবং যুদ্ধকালে 
কোন. ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে দেবতারাঁও ভয় পাইয়া থাকেন। 
সে মহর্ষে! কোন ব্যক্তি এইরূপ গুণবান, তাহা আপনি 
সবিশেষ জানেন অতএব বলুন আমার শুনিতে একান্ত ইচ্ছ। 
হইয়াছে । 

ত্রিভুখুনদর্শী নারদ বাঙ্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া ভৃষ্ট- 
চিতে তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন তপোধন। তুমি 
যে সকর্ল গুণের কথ কহিলে তাহা সামান্য মনুষ্যে প্রায় 
দেখিতে পাওফী যায় না অতএব এই পৃথিবীতে কোন, 
ব্যক্তি এইরূপ গুণবান আছেন তাহ ক্ষণকাঁল স্মরণ করিয়া 
কহিতেছি শ্রবণ কর। 

রাম নামে ইন্থা্ুবংশজ এক প্রসিদ্ধ রাগ! আছেন। 
তিনি সংযতাত্মা, অতিশয় বীরধ্যবানং জিতেন্দিয়, স্ফির চিত্ত, 
বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ, সদ্বক্তা ও শত্রনাশক। তাহার কান্তি- 
বিশিষ্ট দেহ দেখিতৃত অতি স্থন্দর। তীহাঁর বাহুদ্বয় জানু- 
পর্যয্ত লম্িত, লাই ২সল ও উন্নত, শীবাদেশ রেখাত্রয়ে 
এবতক্ত, হু স্থুল এবং বক্ষ-স্থল প্রশস্ত ও মাংসল বলিয়া 
অক্রত্ বদ্ধ ও বক্ষ-স্থলের মধ্যবর্তী অস্থি) দৃষ্ট হয় না। 
তাহার মন্তক স্থগঠিত, ললাট বহুর্তরখাবিশিষ্ঠ, হনু স্থমহৎ, 
অবয়ব স্ুবিভন্ত, বর্ণ শ্যামল ও চক্ষু আরুর্ণবিস্তৃত। তাহার 
আঁকার অতি দীর্ঘ হব কাতি হুম্ব নেধ তিনি প্রতাপশালী, 


আদিকাও। ৩ 


লক্ষমীবান, শুভলক্ষণযুক্ত, ধান্মিক, সত্যগ্রতিজ্ঞ ও প্রজা- 
দিগের হিতাকাড্কী। তীহাঁর মন ও দেহ উভম়ুই পবিভ্র। 
তিনি যশম্বা, জ্ঞানবানও বিনীতম্বভাব ও আশ্রিতজনকে রক্ষা 
করিতে যত্তবান। তিনি প্রজাপতিসদৃূশ এবং প্রজাদিগকে 
পুজ্রের ন্যায় পালন করেন । তিনি সর্বশান্ত্রবেভা, স্মতি- 
মান প্রতিভাশালী, আত্মীয় স্বজন ও সমস্ত জীবলোকের 
প্রতিপালক এবং বর্ণাশ্রমধন্্র ও স্বধর্ম্ের রক্ষাকর্তী । তিনি 
ধনুর্বিিদ্যায় পারদর্শী এবং বেদ ও বেদাঙ্গের তত্ব বিশেষরূপ 
জানেন। ফ্লাকল লোকেই তাহ।কে সম্মান ও আর্দুর করিয়া 
থাকে । তিনি নাধু, বিচক্ষণ এবং বিপদকালেও স্থিরচিত্ত | 
নদী সকল যেরূপ সমুদ্রকে সেবা করে পুরোহিত, ব্রাহ্মণ 
প্রভৃতি সজ্জনগণ তদ্রুপ তীহাপ্ধই উপাসনা করিয়। থাকেন 
এবং শত্র ও মিত্র উভয়ের প্রতি তাহার সমভাব। সেই 
কৌশল্াগর্ভজাত সর্ববগুণসম্পন্ন রাম *গান্তীধ্যে সযুদ্রেয়” 
ন্যায়, ধৈর্য্য হিমালয়ের ন্যায়, বীর্ষ্যে বিষুর ন্যায়, সৌন্দধ্্যে 
চন্দ্রের ন্যায়, ক্রোধে কালাগ্রির ন্যায়, ক্ষমায় পুথিবীর ন্যায়, 
দানে কুবেরের ন্যায় এব সত্যবাদিতায় দ্বিতীয় পর্দ্ে্ধ ন্যায় 
পরিগণিত হইয়া থাকেন। তিনি রাজ দুশরথের জ্যেষ্ঠ ও 
সদগ,ণসম্প্গ পুত্র বলিয়া? দশরথ তাহারে” অতিশয় তালবামি- 
ত্েন। তিনি রামচন্দ্রকে এইরূপ গুণবান ও প্রজাদিগেই, 
হিতাকাওফী দ্েখিয়। প্রজাদিগেরই হিতকামনায় উহাকে 
আহ্লাদপুর্বক যৌবরঠজেশস্মভিষিক্ত করিতে মানল করেন। 
দৈত্যযুদ্ধে যখন. রাজা দশরথ ইন্দ্রের সহায়ত! কঠিতে 
গিয়া্ছলেন তৎকালে সাহার কনিষ্ঠ পক্ধী কেকেয়া তাহাকে 
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শত্রুর মায়াজাল হইতে রক্ষা করাতে রাজী সন্তুষ্ট হইয়া 
তাহাকে ছুট্ী বর দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। রামচক্দ্রের 
অভিষেকের নিমিত সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইলে কৈকেয়ী 
রাজার শিকট রামের বনবাদ ও ভরতের রাঁজ্যাভিষেক এই 
দুইটা বর প্রার্থনা করেন। রাজ! দশরথ সত্য প্রতিজ্ঞ ছিলেন 
প্রবিতজ্ঞাপালনের জন্য তিনি প্রিয়পুত্র রামচক্রকে বনবাস 
দেন। মহাবীর রামচক্রও কৈকেয়ীর অভিলাষ পূরণ এবং 
পিতার“ সত্যপ্রতিপালন এই উভয় অনুরোধে বনে গমন 
করেন। 

বিনীতুন্বড়াৰ স্থমিত্রানন্দন লক্ষণ স্েহবশত% প্রিয় ভীত! 
রামচন্দ্রের অশ্ুগমন, করিয়া ন্সেহের ী দেখাইয়া- 
ছিলেন। জনককুলোভ্তবা ভগবান বিস্তর শক্তিস্বরূপা সর্বব- 
লক্ষণ-সম্পন! স্ত্াজাতির রত্রস্বরূপ। রামের হিতকারিণী ও 
স্প্রাণপ্রিয়া পত্বী ীতভাও রোহিণী ঘেমন চন্দ্রের অনুগমন করে 
সেইরূপ প্রিয়পতি রামচন্দ্র অনুগামিনী হইয়াছিলেন ॥ 
রামচক্দ্রের বনগমনে কৈকেয়া ভিন্ন আর সকলেই অতিশয় 
দুঃখিত হইয়াছিল। অধিক কি পুরবালিগণ এবং স্বয়ং 
রাজ দশরথও ব্ভুদুর পর্যন্ত তাঁথার দহিত গমন করিয়া- 
ছিলেন । 

অনন্তর রামচন্দ্র শূঙ্গবের নগরে খঙ্গাতীরে পরম ধাশ্মিক 
টা গুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সারথি স্থুমন্ত্রকে 

| হইতে বিদায় করিয়া দেন। স্পরে তিনি প্রিয়তমা দীত। 

নুজ লক্ষণ দমভিব্যাহারে নানা বন .ও প্রভৃতজল! নদী 
পার হইয়া অবশেষে ভূরদ্াজ খষি'র “আশ্রমে উপস্থিতু, হন 
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পরে উক্ত মহর্ষির আদেশক্রমে চিত্রকুট 'পর্ববতে গমনপূর্ববক 
তথায় এক রমণীয় পর্ণশীলা নিন্মাণ করেন এবং মনের স্বখে 
বনে বিহার করত দেবত! ও শ্রন্ধর্ববদিগের ন্যায় পরম সুখে 
কালুযাপন করিতে লাগিলেন । 
রাম চিত্রকুট গমন করিলে রাজ! দশরথ শোকে নিতান্ত 
অভিভূত হইয়া যপরোনান্তি বিলাপ করত প্রাণত্যাগি 
করিলেন। দশরথ প্রাণত্যাগ করিলে বশিষ্ট প্রভৃতি ব্রাহ্মণ- 
গণ মহাবল ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন 
কিন্তু মহাঁবীরুভুরত কোনক্রমেই রাজা হইতৈ সন্ত হই- 
লেন না বর সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচত্রকে পসন্ধ করিবার 
নিমিন্ত বনে গমন করিলেনু এবং তাহার অহিত সাক্ষাৎ করত 
কহিলেন আর্ধা ! জ্ষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের থে রাজ্যে অধিকার 
নাই তাহা আপনি বিলক্ষণ জানেন অতএব অযোধায় প্রত্যা- 
গমন পূর্বক রাজ্যভার গ্রহণ করুন। উদারিস্বভাব প্রস্নবদন 
ও যশন্বী রাম পিতার আন্ঞানুরোধে রাজ্যভার শ্রহণে অসম্মত 
হইলেন এবং ভরতকে আপন পাছুকাধুগল ন্যাসম্বরূপ দান 
“করিয়া অতিশয় আগ্রহ সহকারে তাহাকে অযোধ্যায় প্রত, 
গমন করিত্তে আদেশ করিলেন 1 ভরত হঈনোবাঞ্চা পূর্ণ্ন। 
হওয়ীতে রামের চরণ বন্দন পূর্বক বিষগ্প্জনে নন্দি গ্রামে উপ-, 
স্থিত হইয়া অগ্রছের আঁগমনকাল প্রতীক্ষা! করত রাজকাধ্য 
নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর প্রমান, সত্য্ীতিজ্ঞ জিভেক্দরিয় রম পুন 
পুরবাসিরা যাহাতে তাহার ' নিকট না আসিতে পাবে এই 
আশঙ্কঃয় গুগ্তভাবে তথা হইতে দশুকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। 
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রাজীবলোচন রাম সেই মহারগ্যে প্রবেশ করত বিরাধ 
নামক রাক্ষসের বধসাধন পূর্ববক শরতঙ্গ, স্ৃতীক্ষু, অগস্ত্য ও 
অগন্তযের ভ্রাতা সুদর্শন প্রচ্ভতি মহর্ষিদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন এবং মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট হুইতে ধনু, খড়গি এবং 
অক্ষয়বাণযুক্ত তুণী লাভ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। 

যণ্কালে রাম এই প্রকারে বানপ্রস্থাশ্রমিদিগের সহিত 
বাস 'করিতেছিলেন তগ্কালে খধষিগণ অহ্থর ও রাক্ষসদিগের 
বধ করিবার উদ্দেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন । রাও 
সেই সকল অগ্নিতুল্য দ্ডকারণ্যবাসী খধিগণের সমক্ষে সেই 
সকল রাক্ষষ_ও অস্থরকে যুদ্ধে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। 
প্রথমে তিনি জনম্থানবাঁসিনী কাঁমরূপিনী শূর্পনখ। নাঙ্গী রাক্ষ- 
সীর নামিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দেন। পরে অন্যান্য 
সমুদয় রাক্ষস শুর্পনখার বাক্যে উত্তেজিত হুইয়া যখন রামের 
সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি ভ্রিশিরা খর ও 
দূষণ গ্রভৃতি রাক্ষম ও তাহাদিগের, সমস্ত অনুচরকে যুদ্ধে 
সংহার করেন। 

সেই বনে থাকিয়া! রাম জনস্থানবাসী চতুর্দশ সহত্্ রাক্ষ- : 
সের প্রাণদংহার্করেন। অনন্তর রাক্ষরাজ রাখণ শৃর্পনখা- 
প্রমুখাৎ খর প্রভৃতি জ্ঞাতিবর্গের ' মৃত্যু সংবাদ শ্রধণ করিয়া 
রামকে পরাজয় করিবার জন্য মারীচ নামক রাক্ষসের সাহাষ্য 
প্রার্থনা করেন । মারীচ রাবণকে এইরূপ ছুঃসাহদিক কাঙ্নেয 
উদ্যত দেখিয়া বারম্থার নিষের্ধ করিয়া কহিলেন, রাবণ ! 
বলধান. রামের সহিত তোমার যুদ্ধ কুরা কোনক্রমেই উষ্িত 
নছে। রাবণ স্ত্যুপ্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া মাঁরীছ্ধের কথ! 
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অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সহিত রামের আশ্রমে উপস্থিত হুই- 
লেন এবং মারীচের মায়ায় রাম ও লম্মমণকে সীতার স্কিকট 
হইতে দুরে প্রেরণ করত জরায়ুর প্রাণ সংহার পূর্বক 
সাতাকে হরণ করিয়। লইয়া গেলেন । 

“রাবণ গৃত্ধরাজ জটায়ুর প্রাণসংহার করিয়া সীতাকে হরণ 
করিয়া লইয়। গিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, রাম শোকে অভিভূত 
ও আকুলেন্ত্রিয় হইয়। অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগ্ি্বলন। 
পরে জটায়ুর অগ্নিসংস্কার করিয়া লীতার অন্বেষণে বনে বনে 
ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে বিকটাকার ভয়ঙ্কর কবন্ধ 
নামক এক প্রাক্ষকে দেখিতে পাইলেন। এদেখিবামাত্র 
মহাবাহু রাম তাহার প্রাণ সংহার করিন্বেন এবং সেই ম্বত- 
দেহ অগ্নিতে ভম্ম করিবামাত্র গন্ধবর্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে 
গমন করিতে করিতে রামকে সন্বোধন করিয়া কহিল 
আপনি এক্ষণে ধর্দমচারিণী তাপসী শবরীর নিকট গমন করুন। 
তঘনুসারে শক্রপ্রয় রাম শবরীর নিকট গমন করিলে শবরী 
তাহার যথোচিত পুজ। বিধান করেন। 

অনস্তর তিনি পম্পাতীরে উপনীত হইলে তথায় বঁনর- 
শ্রেষ্ঠ হনুমণনের সহিত তীহার সাক্ষাৎ হয় এবং হনুমান 
তাহাকে হ্থগ্রীবের নিকট যাইতে পরামর্শদ্দেয়। তদনুসারে , 
তিনি স্ুত্রীবের নিকট গমনপূর্ববক আপনার ও সীতার ছুর* 
বন্ছার বিষয় আদ্যন্ত বর্ণন করিলেন। ন্বত্বীবও, রাষের 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আনদ্দিউ মনে তাহার সহিত মিত্র 
করিলেন* পরে রাম বালীর সহিত তাহার শক্ত দস্মিনি 
কেন ই ক্ষথা সুী্ঠক* জিজ্ঞাসা করিলে প্রণযবশতঃ 
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তিনি বিষপ্ধমনে নিজ বৃত্তান্ত সমস্ত রামকে কহিলেন ।, রাম 
সমুক্ধায় শ্রান্তণ করিয়া! বালিবধে প্রতিজ্ঞা করিলেন! তখন 
কপিরাজ স্গ্রীব বালী যে অতিশয় বলশাঁলী তদ্িষয়ে রামের 
মনে দৃট বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত ছুন্দুভি নামক দৈত্যের 
গর্বতাঁকার বৃহৎ দেহ দেখাইলেন। কিন্তু রাম বালীর তুল্য 
বীর কি না তদ্বিষয়ে তাহার মন্দেহ রহিল। প্রভূত বল- 
শালীকহাবাহু রাম দুম্দুভির অস্থি দর্শনে ঈষৎ হাঁপ্য রুরি- 
লেন এবং পাদাক্গৃষ্ঠ দ্বারা উহা দশ যোজন দুরে নিক্ষেপ 
করত সগুতাল বৃক্ষ, পর্বত ও রসাতল ভেদ, করিয়া স্থখ্রী- 
“বের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন। তখন বানররাজ স্গ্রীব 
রামের এইরূপ অঞ্চর্ম্য ক্ষমতা দর্শনেশবিশ্বস্ত ও প্রীত হইয়! 
সাহার সহিত কিস্বিন্ধায়* গমন করিলেন । পরে স্বর্ণের 
ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ বানবশ্রেষ্ঠ স্ত্রীর কিক্কিন্ধায় প্রবেশ করত 
ভয়ঙ্কর গর্জন কষিতে লাগিলেন তচ্ছবণে কপিবর বালী 
"আমি রামের কোন অপকার করি নাই, অতএব তিনি কখনই 
আমার অনিষ্ট করিবেন না ইত্যাদি প্রকারে স্বীয় পত্ী 
তারাঁকে সন্ত করিয়া তদীয় অনুমতি গ্রহণ পূর্বক গৃহ 
হইতে বহির্গত'হইলেন এবং স্ুগ্রীবের সহিতথ্যুদ্ধে-প্রবৃভ 
ছগয়াতে রাম .তগহার অনুরোধে এরমাত্র বাঁণাঘাতে রালীয় 
'প্রাণ বধ করিলেনও স্থ্রীবকে বিক্ধিন্কার রজা করিলেন 

*দ্জীব রাজ্য লাভ করিয়া অন্যান্য বানরদিগকে নিকটে 
ত্বসিতে আদেশ করিলেন। প্দন্ুসারে তাহারা উপস্থিত, 
ুইলে 'তিনি সীতার অস্বেষণের জন্য তাহাদিগকে গ্ারিদিতৈ 
প্রেরণ” ররিঞেয 17 মহাবল ' সু পক্ষী ঈসাপান্তির 


আর্দিকাঁও ৯ 


নিকট সীতার সন্ধান পাইয়া শত যোজন বিস্তীর্ণ লবণ সমুদ্র 
পার হইয়া! রাঁবণের স্থুক্ষিত লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন 
এবং দেখিলেন ষে সীত। অশ্দোকবনে বলিয়া! মভত র$মের 
ধ্যান করিতেছেন। সীতা হন্মান্কে দেখিবামাত্র ভীত 
হইলেন। হনুমান, রামের অঙ্গুরী দেখাইয়া তাহার ভয় ভগ্ন 
করিলেন এবং রামের সহিত স্থগ্রীবেরর বন্ধুত্বও বালিৰধ 
প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপুর্বিবক বর্ণন করিলেন ।* পয়ে 
শীতাঁকে আঁশ্বান প্রদানপুর্ববক অশোকবনস্থিত অট্ালিকার 
বহিদ্ধণার শক করিলেন। 

বহিদ্বার, ছুণ করিয়া! হনুমীন্‌ পাঁচ জন সেন্মপতি, সীত- 
জন মন্ত্রীও রাবণের"* পুত্র অক্ষামক বীন্নকে শবনাশ করিয়া 
ইন্দ্রজিতের বেন্গাস্ত্রে ব্ধ হন।* যদ্দিও তিনি ব্রহ্মার বরে 
এ অস্ত্রব্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন তথাপি রাবণকে 
দেখিবার জন্য যে সকল রাঁক্ষণ তীহাঁকে ধরিয়। লইয়া- 
যাইতেছিল তাহাদিগকে কিছু ন! বলিয়! ইচ্ছাপুর্ববক রাবণের 
নিকট নীত হন। পরে সীত! ব্যতিরেকে সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ 
₹রত রাঁমকে শুভ সমাচার দিবার নিমিভ্ভ পুনরায় হার 
নিকট,উপস্থিত হইলেন এবৎ কহিলেন পরতে ! আমি ঘৃত্য 
সত্যই সীতাকে দেখিয়। আপিয়াছি। করীম হনুমানের কথা 
শুনিয়া হৃঞ্রীবের সহিত সফুদ্রতীরে, গমনপুর্বক কুর্য্ের 
ন্যায় প্রথর বাণ দ্বার! সমস্ত সধুদ্রকে নিগীড়িত করিশ্গেন। 
. সমুদ্র রাঁমের বাগে অতিশয় ব্যথিত হইয়া তাহার নিকট 
ও হুয়া কহিলেন মহাশয় ! আমাকে পীড়ন ঝরা 

থা, আমা কোন, কষরড়া নাই, নলকে, আজম করুন 


১০ রামায়ণ । 


তাহ! হইলে মে সেতু বন্ধন করিয়া দিবে। পরে রাম 
নলকৃত সেতুদ্বারা সমুদ্র পার হইয়। লঙ্কায় প্রবেশ এবং 
সুদ্ধে, রাঁবণকে বিনাঁশ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করেন) 
সীতাঁকে উদ্ধার করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। 
সীতা বহুকাল রাবণগৃহে ছিলেন বলিয়া পাছে লোকে তীহার 
অগ্রুষশ করে এই নিমিত্ত রাঁম গতিশয় লড্জিত হুইলেন এবং 
বহু লোকের সাক্ষাতে তাহার প্রতি অপমানসুচক বাক্য 
প্রয়োগ” করেন। সীতা অপমান সহ করিতে ন৷ পারিয়। 
স্বলন্ত অগনিতে প্রবেশ করেন। অনন্তর যখন রাম অগ্নির 
বাক্য প্রমাণে জানিতে পারিলেন যে জানকীর শরীরে 
পাপের শ্ৌশমাত্র নাই তখন তিনি হৃষ্টচিভে তীহাকে গ্রহণ 
করিলেন। 
সীতাকে এইরূপে গ্রহণ করাতে দেবগণ ও খষিগণ 
»মহাত্সা রামের ভূয়ুসী প্রশংসা! করিতে লাগিলেন; অধিক 
ক্ষি ত্রিভূবনস্থ সমস্ত লোক তাহার প্রতি সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। 
পরে তিনি রাক্ষদবর বিভীষণকে লক্ষীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াৎস্বকার্য্য সাধনপুর্ববক নিশ্চিন্ত ও পরম স্তবখী হইলেন । 
যে সরল দেবতাঁ এই যুদ্ধ দর্শন করিতে আদিয়াছিলেন 
তাঁহারা রামের আদ্পযুধারণ বীরত্ব "দেখিয়া এবং রাবণবধে 
এ্তিশঘ্ম আনন্দির্ত হইয়। প্রসন্নমনে তীহাকে বর দেন। সেই 
'বরে সকল বানর জীবিত হইয়! যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উত্থিত, 
হইলে রাম, স্থপ্রীব, বিভীষণ প্রসু্তি বন্ধুবর্গের সহিত পুষ্পক 
রঞ্চে আরোহণ পুর্ববক অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করেন এবং 
মহর্ষি ভব্ুদ্ধাজের আশ্রমে উপস্থিত“ ইয়া 1 হনুমান্তুক ভরতের 


আদিকাণ্ড & ১১ 


নিকট পাঠাইয়া দ্িলেন। পরে স্থুত্রীব প্রতৃতি বদ্ধুগণের 
সহিত আপনার পূর্বববৃত্তান্ত সমস্ত কহিতে হিতে পুনরায় 
দেই পুষ্পক রথে আরোহণ পুর্ধক নন্দিগ্রামে উপনীত হন 
এবং তথায় জটাবক্কল পরিত্যাগ করিয়া গ্রাণপ্রিয়া সীতা ও 
ভ্রাতাদিগের সহিত অধোধ্যায় প্রত্যাগমন পুর্ববক পুনরায় 
রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং পিতার ন্যায় প্রজাপাঁলন করি- 
তেছেন। 

সেই শ্রীমান দশরথপুজ্ রাম যখন রাজা হুইয়াছেন তখন 
অযোধ্যা €যু সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? 
তাহার রাজ্কালে প্রজার! ধার্টিক হইয়! ধুর পৌত্রাদি 
লইয়া স্থখে কাল; যাপন করিবে এব্রৎ সরবরপ্রকীরে সন্তুষ্ট 
থাকিবে । তাহাদিগের শারীরিক'বা মানসিক পীড়া, দৌর্ববল্য, 
দরিদ্ূতা এবং চৌর্য্য, অগ্নি, বায়ু, ভর, ক্ষুধা দুর্ভিক্ষ 
প্রভৃতির ভয় থাকিবে না। তাঁহার রাঁজ্যে পিতা পুত্র 
শোক এবং স্ত্রী পৃতিশোক পাইবে না। কেহ জলে 
ডুবিয়! মরিবে না। নগর ও রাজ্য সকল ধনধান্যে পরিপূর্ণ 
থাকিবে এবং সকলেই সত্যযুগের ন্যায় সর্ধবদ1 "আনন্দে 
কালযাপ্ন করিবে। সেই মহাষশম্বী রুম বহুকাল শত শত 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠার্ন করত বিদ্বান 'ব্রাক্মণদিগকে অযুত- 
(কাটি গো-দান এবং যথেষ্ট ধনধান্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন। 
তিনি অনেক রাজবংশ স্থাপন করিবেন এবং ব্রাহ্মণ, "ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শূদ্র এই চান্িবর্ণকে স্ব স্ব ধর্ে নিয়োজিত কুরি- 
বেন।, পরে রাম্‌ দশ হাজার দশ শত বগুপর রাজত্ব বরিয়া 
ব্রহ্মুলোকে গমন করিবেম। 


১২ . রামীয়ণ। 


ঘিনি এই বেদতুল্য পবিত্র, পাপনাশক, পুণ্যজনক রামায়ণ 

পাঠ করিবেন তিনি ইহকালে দীর্ঘজীবি ও সকল প্রকার পাপ 

“হইত মুক্ত হইয়! পুত্র, পৌবু, দাস, দাষী প্রভৃতির সহিত 

হ্বখভোগ করত পরকালে ও স্বর্গে গিয়া সুখী হইবেন। 

রামায়ণ পাঠে চারি বর্ণের চাঁরি প্রকার ফল হয় যথা 

ব্রহ্গণের বাঁকৃপটুতা, ক্ষত্রিয়ের রাজা, বৈশ্যের ব্যবসায়ে অর্থ- 
লাভ এবং শুদ্রের মহত প্রাপ্তি । 


€ 
মহর্ষি বাশীকিবিরচিত রামীয়ণের বালকাণ্ডে নারদোপদেশে 
সংক্ষিপ্ত রামায়ণকথন নামকু প্রথম সর্গ 
সমাগু। 


দ্বিতীয় সর্গ। 


পণ্ডিতবর ধর্মাত্বা সশিষ্য বাল্ীকি মহাঁমুনি নাঁরদের বাক্য 
শ্রবণ করিয়! তাহার যথোচিত পুজা বিধান করিলেন । নারদ- 
মুনিও বাল্সীকির নিকট বিদায় লইয়া স্বর্গধাঁমে গমন করিলেন? 

অনন্তর বাল্মীকি ক্ষণকাঁল আশ্রমে থাকিয়া! জধুহ্ৃবীর 
নিকটবন্ভী তমসা নদীর তীরে গমন করিলেন। তীরে 
উপস্থিত হইঞ্র) তিনি পাশ্বস্থ শিষ্য ভরদাজকে কহি- 
লেন, দেখ বস! এই তীর্থে কর্দম নাই এবং *ইস্থার জল 
সাধু ব্যক্তির মনের ন্যায় কেমন নির্মল । এ অতি উত্তম 
তীর্থ। অতএব তুমি কলপ রাখিয়া আমার বক্ষল দাঁও, 
আমি এইখানে স্নান করিব। গুরুভক্ত ভরদাজ কলস 
রাখিয়া তৎক্ষণাৎ তীহাকে বন্ধল দিলেন। জিতেক্রিয়, 
বালীকি শিষ্যের হস্ত হইতে বন্ধল লইয়া! নিকটস্থ বনের 
দিকে গমনপুর্ববক চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাঁগিলেন। 
অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিতে পাইলেন যে দেই বনের 
প্রান্তে ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চী স্রস্বরে গান করত স্থখে বিহীর 
করিতেছিল, এমন সময়ে পাঁপমতি এক ব্যাঁধ আসিয়। অকারণে, 
ক্রৌঞ্চকে বধ করিল। তাত্রবণ চূড়াবিশিষ, কামমোহিত . 
ক্রৌঞ্চের রক্তাক্ত দেহ ভূতলে পতিত দেখিয়া এবং চির- 
কালের জন্য তাহার সহিত"বিচ্ছেদ হইল স্থির জানি! 
ক্রৌঞ্চী অতীব কাতর্ষ্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই 
কামরতু ক্রৌঞ্চকে ব্যাধ কর্তৃক হত ২দেখিয়। ধর্মাত্মা খষির 


১৪ বামায়ণ ! 





মনে দয়ার সঞ্চার হইল। ক্রৌঞ্চীকে এইরূপে রোদন 
করিতে দেখিয়া এবং ব্যাধ অত্যন্ত অধর্ম্দের কার্য করি- 
য়াছে নিশ্চয় করিয়। মহর্ষি বাল্মাকি ব্যাধকে সম্বৌধনপূর্ববক 
কহিলেন রে ব্যাধ! * তুই বিনাদোষে কামোন্মত্ত এই 
ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস.; অতএব তুই বহুকাল এই পৃথি- 
বীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না। 

কিছুক্ষণ পমেই তিনি মনে মনে চিন্তা করিভে লাগিলেন 
,যে সামান্য একটা পক্ষীর শোকে আকুল হইয়া ব্যাধকে 
শাপ দেওয়া আমার ভাল হয় নাই। অবশেষে অনেকক্ষণ 
চিন্তার পর স্থির করিয়! শিষ্যকে কহিলেন বৎস ! যে শ্লোক 
গোকে আুলচিত্ত হইয়। আমার সুখ হইত্তে নির্গত হইয়াছে 


মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাস্বতী; সমাঃ 
যত ক্রোঞ্চমিখুনা দে বস কুরীঃ কাধমোহিতম্। 


আদকাও। ১৫ 


এবং যাহার চারি চরণ ও অক্ষরের সমতা আছে এবং 
যাহা বীণার সহিত গাইতেও পারা যায় আল্লার সেই 
শ্লোক যশস্কর হউক। শিষ্য ভূরদ্বাজ সন্তুষ্ট মনে গুরুর 
বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলে তিনি তীহার প্রতি অতি- 
শয় সন্ত হইলেন। অনস্তর তমসা নদীতে বিধিপুর্বববক 
স্নান ও মধ্যাহ্ৃত্রিয়া সমাধ! করিয়া শ্লোকের বিষয় চিত্ত! 
করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন । পরে বিনীত- 
স্বভাব শাস্ত্রজ্ঞ ভরদধাজও এক কলস জল লইয়! তাঁহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আগমুনু করিলেন। ধার্ট্রিকবর বাল্মাকি আশ্রমে 
প্রবেশপুর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া শিব্যের সহিত ম্লান প্রকার 
কথা বার্তা কহিতেছেন এবং মগ্যে মধ্যে এসেই প্লোকের বিষয় 
ভাঁবিতেছেন এমন সময়ে সৃষ্টিকর্তা চতুর্মাখ ব্রহ্মা মুনিবর 
বাল্সীকিকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় উপান্িত হুইলেন। 
তাহাকে দেখিবামাত্র বালীকি সসম্মে গাত্রোথান করিয়া 
বিস্মিত ও নিস্তন্ধ হইয়! ্ষণকাল নয্রভাবে হাতযোড় ,করিয়া 
দাড়াইয়া রহিলেন। পরে পাদ্য অর্ধয ও আসন দ্বারা তাহার 
যথোচিত পৃজ1 বিধান করিয়া সাক্টাঙ্গে প্রণাম করিশ্লেন। 
ভগবান, ব্রহ্ধা বাল্মীকি কর্তৃক এইরূপে পুজ্ধিত হইয়া আপনে 
উপবিষ্ট হইলেন এবং মহর্ষিকে কুশল গ্শ্ন জিজ্ঞাঁপা পূর্বক 
নিকটে বদিতে অনুমতি করিলেন। বাল্মীকি সর্বলোঁক- 
পিতামহ ব্রন্ষার বাক্যে আসন পরিগ্রহ করিয়া মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাঁগিলেন),*" সেই পাপা! নিষ্ঠুর ব্য 
করৌঞ্চকে বধ করিয়াকি কুকর্মই করিয়াছে । আহা ! সেই 
ক্রৌধ্চীর কাতরম্বর মনে" হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।, পরে 
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তজ্জন্য একান্ত শোকাকুল হইয়া মনে মনে সেই শ্লোক পাঠ 
করিতে লর্মগলেন। 

তখন অন্তর্ধামী প্রজাপতি ব্রন্গা! ঈষৎ হাঁস্য করিয়া মুনি- 
বরকে কহিলেন, মহর্ষি! আমার ইচ্ছাপ্রযুক্তই তোমার মুখ 
হইতে এরূপ বাক্য নিঃস্থত হইয়াছে। উক্ত শ্লোক যে যশক্কর 
হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব তুমি এক্ষণে 
ধশ্মায়। বুদ্ধিঘান্‌ ও গুণবান্‌ রামচক্দ্রের চরিত্র বর্ণন কর। 
ভূমি মহায্স! রামের, শীতার, লক্ষণের ও রাক্ষম্দিগের যে সমস্ত 
বৃন্তান্ত মহর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছ তাহা এবু যে সকল 
বৃত্তান্ত লোকে জানিয়াছে ও যাহা! আদ্যাপি জানে নাই তৎ- 
সযুদায়ই'বিস্তারপুর্বধুক কীর্ভন কর ॥ 

যাহা তুমি নারদের "মুখে শুন নাই আমার প্রভাবে 
তাহাও তুমি রচনা করিতে পারিবে এবং এই কাব্যে তুমি 
যাহ! লিখিবে কদাচ তাহার অন্যথ! হইবে না। অতএব তুমি 
এই মনোহর, প্ুণ্যজনক র।মকথ| ক্লোছকে রচনা কর। এই 
ভূমগ্ুলে যতদিন পর্বত ও নদী সকল বর্তমান থাকিবে 
তত দিন তোমার কৃত এই রামায়ণ প্রচলিত থাকিবে এবং, 
তত্ব দ্রিন তুমি এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়া অবশেষে 
ব্রহ্মালোকে গমন পুর্বাক মোক্ষ লার্ভ করিবে । ভগবান ব্রহ্ম! 
এই কথা বলিয়! অন্তন্থিত হইলেন । 

অনন্তর সশিব্য ভগবান্‌ বাল্সীকি এই ব্যাপার দর্শনে 
অতিশয় আশ্চর্য হইলেন । তীশহ্ার শিষ্যগণ সেই শ্লোক 
গান করিতে করিতে আহ্লাদসহকারে বারংবার কহিতে 
লাগিলেন আমাদিগের গুরুদেব শোকীাকুল হইয়! চারি, চরণ- 
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বিশিষ্ট যে গান রচন। করিয়াছেন, এবং যাহাতে গরুদ্ধ 
লঘৃত্বের দোষ নাই তাহা! যশক্কর রলিয়া পরিগণিত, হইয়াছে 
এক্ষণে দেই মহর্ষি এইরূপ শ্লেযকে সমুদায় রামায়ণ রচন! 
করিবেম এই মানস করিয়াছেন । 

কদারদর্পম ও কীর্তিমান্‌ বাঁচ্মীকি উত্তম পদ ও ক্ষর্থনুক্ত, 
অনোঁরয় ও তৃল্যাক্ষররিশিষ্ট অসংখ্য শ্লোক দ্বার ৃ 
রামের চিত অবলম্বন পূর্বক এই যশন্বর কাব্য রব! কি 
ছেৰ। এক্ষণে সমাপ, সন্দিও যোগরিশিষট, মধুর 9 খুলল 


গাছে রচিত এই রাষচরিত ও দশাননবধ সকলে আবগ করান 
মহর্ষি বান্মীকিবিবচিত রামায়ণের বালকাণ্ডে বন্ধোপদেশ মামক 
দ্বিতীয় সর্থ সমাগ্। 


স্পশিিস্ি 


তৃতীয় সর্গ। 





মহর্ধি বাঁলীকি যে চতুর্বর্সাধক ও হিতজনক রাঁমচরিত 
ইতিপূর্বে শ্রবণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মার প্রসাদে তৎসমুদ্রা় 
প্রত্াক্ষীভূত কবিতে অতিশয় যত্ববান্‌ হইয়া সম্মুখস্থ কুশা- 
সদে পুর্ববমুখে উপবেশন করত শাস্ত্রোক্ত নিয়মে আচমন 
করিয়া 'করযোড়ে যোগবলে রামচরিত ধ্যান করিতে লাগি- 
লন। তিনি যোগবলে রাস লক্ষাণ ও সীতা, এবং সন্ত্রীক 
রাজা ৭শরথ* ও ভ্রাহার মন্ত্রী প্রজা প্রভৃতি রাজ্যের সমস্ত 
লোক, তাহাঁদিগের হাস্য, কথা বার্ভা, কার্য ও গমন 
প্রস্ভৃতি সমস্তই যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন । সত্যা- 
সন্ধ' রাম, লঙ্গ্মণ ও সীতার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া! 
যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন ও যে সকল অসাধারণ কার্স্য 
করিয়াছিলেন তগুসমুদায়ই তিনি দেখিতে পাইলেন । এমন 
কি রামৈর ভবিষ্যৎ চরিতও তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হুইয়াছিল ॥ 
যে রামচরিত পাঠ বা শ্রবণ করিলে চতুর্ববর্গের, ফল্‌ লাভ. 
হয়, সমুদ্রের ন্যান্ত যাহাতে অন্েক সার পদার্থ আছে এবং 
'যাঁহ। মহর্ধি নারদ পূর্বেধ সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন, মহামতি 
স্ভগরান.বাল্সীকি যোগবলে বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া! ফেই 
্ণমধুর রামচরিত রচন। করিতে.প্রবৃত্ত হইলে । 

মহর্ষি 'বাঙ্গীকিরচিত রামায়ণে" মহাত্মা রামের যে সকল 
বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিল্সে,লিখিত হইল--রাঁমের জন্ম 
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ও বলবীর্ধ্য, লোকের প্রতি তীহার অনুরাগ, উপকারিতা, 
ক্ষমা, সৌম্যতা ও সত্যশালতা! এবং বিশ্বামিত্রের সহিত যাই- 
কার সময় পথে যে সকল আশ্চধ্য কথোপকথন” হইয়াছিল 
তৎসমুদাঁয় এই কাব্যে বরশিত হইয়াছে । তৎপরে রামের 
ধনুর্ভঙ্গ, জানকীর বিবাহ, পরশুরামের সহিত রামের ,বিবাদ, 
রামের গ্্ণবর্ণন, রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ীর ছুটতাতে রা 
রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত, রামের বনবাস, রাজা দশরখের 
শোক, বিলাপ ও স্ৃত্যু, প্রজাদিগের বিষাদ ও অল্যাধ্যায় 
প্রত্যাগমন, গুহসংবাদ, সারথি হুমন্ত্রের প্রত্যাগষন, গঙ্গ।- 
পার, ভরদ্াজ দর্শন, ভরদ্বাজের আদেশে রামের চিত্রকুট 
পর্বতে গমন ও তথায় গৃহ নিম্াণ করিয়। ন্বাঁস,*০ভরতের 
আগমন ও তৎকর্তৃক রামের প্রমাদন, রামকৃত পিতৃতর্পণ, 
রামের পাছুকাষুগল লইয়া ভরতের রাঙ্যাতিষেক ও নন্দি- 
গ্রামে বাস, রামের দণ্ডকারণ্য প্রবেশ, বিরাধবধ, শরভুষ়্-. 
দর্শন, হ্তীক্ষের সহিত সমাগম, অনুসুয়ার সহিত সীতার 
অবস্থান ও তৎকর্তৃক সীতার দেহে চন্দনাদিলেপন, রামের 
অগস্ত্যদর্শন, ধনু গ্রুহুণ, শূর্পনখার সংবাদ, তাহার নান্মিকু। ৪ 
কর্ণ ছেদন, রামকর্তৃক খর ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসরুধ, 
সীতাঁকে হরণ করিবার “জন্য রাবণের উদ্যোগ, মারীছর, 
সীতাঁহরণ, রামের বিলাপ, গৃত্ররাঁজ জটামুর মৃত্যু, রামেত 
কিবন্ধ, পম্প। ও শবরীদর্শন, ফল ও মূল তক্ষণ, পম্পাত্ধীরে 
বিলাপ, হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ, খধ্যমূক পর্বতে গম, 
ন্থত্রীবসমাগম, স্থৃশ্রীবের মনে বিশ্বাসোৎপাদন * ও . তাঁহার 
সহিত বনত্ব, বালি ও স্এীবের যুদ্ধ, বালিবধ, সগ্রীরের-র্ 


চু রামায়ণ । 


লাভ, তাঁরাবিলাপ, রাঁম ও স্থগ্রীবের পরস্পর সঙ্ষেত, বর্ষা- 
কালীন রাত্রিতে আশ্রয় গ্রহণ রাশের ক্রোধ, সৈন্যসংগ্র, 
দুতিপ্রেরণ, স্ুগ্রীবের পৃথিবীলংগ্ছানকথন, রামের অঙ্গুরীয়- 
দান, জান্বানের বিলদর্শন, সযুদ্রুতীরে বানরগণের অনাছারে 
অবস্থান, হনুমানের সম্পীতিদর্শন, পর্বতারোহুণ, সাগরলঞ্ঘন, 
সুখুদ্রের বাক্যে মৈনাঁকদর্শন, রাক্ষসীতর্জম, ছাগ্নাপ্রাহ 
রাক্ষনকে দর্শন, সিংহিকাবধ, লঙ্কাদর্শন। রাত্রিতে লঙ্কাগ্রঘেশ, 
আহাক্পী অবস্থায় কর্তব্যনিরূপণ, পানভুমিগমন, অভ্তঃপুর- 
দর্শন, রাঁবণের সহিত সাক্ষাৎকরণ, পুষ্পকদর্শন, অশোঁকবমে 
গ্রষন ও 'সীতাদর্শন, অভিজ্ঞানপ্রদান, সীতার “বাক্য, রাক্ষদী- 
তন, ব্রিজটার স্বপ্দর্শন, সীতার মণিপ্রদান, বৃক্ষভঙ্গ, রাক্ষসী 
বিষ্রুঘ, কিস্করবধ, হনুমানের বন্ধন, লঙ্কাদাহকালে হন্ুমাবের 
গর্নিন ও সকলের আক্রন্দন, পুনরায় সাগরলঙ্যন, মধুহরণ, 
রাটন্দ্রকে আশ্বাসদাঁন, মণিগ্রদান, সমুদ্রসমাগম, নলের সেতু- 
,ন্ধন, সেনীদিগের সমুদ্রপার, রাত্রিতে লঙ্কাবরোধ, বিভীষণ- 
সংসর্প, বধোপায়মিবে্দেন, কুভ্তকর্ণবধ, মেঘনাদবধ, প্লাবণ- 
বধ, স্বাখণের পুরী হইতে লীতার উদ্ধার, বিভীষণের রাজ্যা- 
ভিষেক, পুষ্পকদশূন, অযোধ্যাভিযুখে গমন, ভরদ্বাজের আক্ঞাদ্দে 
গন, হনুমানকে 'নন্দিগ্রামে প্রেরণ, তরতের সহিত লমাগঞ্, 
ধের অভিষেকের জদ্য উৎসব, রামের সৈন্যবিদায়, 
গরজারগুন ও. সীতার বনবাস। মহর্ষি বাজ্মীকি গাই লমস্ক 
এবং রামের যে সকল বিষয় লেকে জানে না তৎসসুধায়ই 
স্বীয় কাব্য দধ্যে বর্পন করিয়াছেন । 
হর্থি বান্সীকিবিরচিত রামাক্সণের আদিকাণ্ডে তৃণ্ঠীর সর্থ সমাপ্ত) 





চতুর্থ অগ্+। 

রাম রাজা হইয়া! যে সকল কার্ধ্য করিয়াছেন সেই সযু- 
দায় অধলম্থনপৃর্ব্বক মহর্ষি বাল্মীকি এক কাব্য রচনা কি 
লেন। লেই কাব্য চব্বিশ হাজার শ্লোক, পাঁচ শত সর্গে 
ও সাতকাণ্ডে রচিত। শেষ কাণ্ডের নাম উত্তরকাণ্ড, উহাতে 
সীতার বনবাঁস হইতে পৃথিবীতে প্রবেশ পর্ধ্যস্ত বর্ণিত 
আছে। ধার্সীকি ব্রক্মার প্রসাদে এই সাতকণড রামায়ণ 
রচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে $ই গথিবীতে 
এমন কোন, ব্যক্তি আছেন, যিনি*“এই রামায়ণ পাঠ করিয়া 
সকলকে শুনাইতে পারেন। মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করি- 
ভেছেন এমন সময়ে আঁশ্রামবাসী, ধর্্মজ্ঞ, হুশন্বী কুশ ও ল্ঘ 
মামক ছুইটী যুনিবেশধারী রাজপুত্র তাহার নিকট আসিয়া 
প্রণাম করিলেন । মহর্ষি এ ছুই ভ্রীতীকে মেধাধী ও সুপ্ষর- 
বিশিষ্ট দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে ইহারা"আমার 
কাধ্য পড়িতে ও জনসমাজে প্রচার করিতে পারিকে। 
ইতিপূর্বে তাহারা যেদ অধ্যয়ন করিয়টছিল বলিয়। মহুষি 
তাহাদিগকে বেদের অর্থ শিখাইতে আরস্ত কফরিলেন৭* 
তাহার কৃত রামায়ণ রাবনবধ নামে প্রচারিত হইয়াছিল। 
দ্রুতাদি প্রমাণন্রয়বিশিষ্ট, মড় জাদি সপ্তম্বরযুক্ত, তান, মান' গু 
লয়শুদ্ধ, শৃঙ্গারাদি নবরসাঁত্মক এবং যাহা পাঠ ঘা গা 
করিলে শুনিতে মধুর 'ঝেধ হয় এইরূপ রামায়ণ কাব্য 


হহ রামায়ণ । 


হণ বাঁল্সীকি কুশ ও লবকে গাঁন করিতে শিখইতে লাগি- 
লেন। গন্ধর্ধের ন্যায় রূপবান সেই দুটা বালকও অতি 
অল্প দিনের মধ্যে সঙ্গীত শান্ত্রোক্ত স্থান ও মুচ্ছন। প্রভৃতিতে 
বিশেষরূপ পারদর্শী হইয়! উঠিলেন। তীহাদিগের কণ্টস্বরও 
শর্তিশয় মধুর ছিল। যেমন রৌদ্রন্িত কোন দ্রব্যের 
গ্রীতিবিম্ব সেই দ্রেব্যের সদৃশ হয় সেইরূপ সেই সর্ববাজস্থন্দর 
মধূরভাষী কুশ ও লবের আকৃতি অবিকল রামের ন্যান্ধ বোধ 
ইইত। 

সেঁভোগ্যশালী স্থলক্ষণসম্পন্ন হ্বশীল রাজপুক্রদ্ধয় অল্প- 
কালের মধ্যেই সেই ধর্্মবিষয়ক উত্তম উপাখ্যান সমগ্র কণ্ঠম্থ 
করিয়া * ব্রাঙ্মণগণ, খষিগণ ও সাধুগণের সমক্ষে স্িরচিতে 
গাইতে আরম্ভ করিলেন। একদা তাহারা পবিভ্রাত্মা।. খষি- 
দিগের সভায় গমন পূর্বক দেই কাব্য গান করিয়াছিলেন । 
স্কাধিগণ শ্রবণ করিয়া! অতিশয় বিল্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং অশ্রু 
'পুর্ণনয়নে ভীহাদিগকে ভুরি ভুরি সাধুবাদ প্রদান করিতে 
লাগিলেন । সেই ধর্মমবুনল খধিগণের মধ্যে কেহ কেছু 
প্রীত হইয়া উৎকৃষ্ট গায়ক কুশ ও লবের বিশেষরূপ প্রশুংা 
করিয়া কহিলেন আহা! গীতের কি চমৎকার মাধুর্য! 
গ্লীকের মাধুর্যা তদপেক্ষা অধিক! যদিও বহুকাল পুর্রে্ব 
“এই সকল কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে তথাপি যেন নৃতন বোধ 
হইতৈছে.।: কুশ ও লব ভাবে গদগদ হইয়া উচ্চ মধুর ও 
যড়জাদি সপ্তন্বরে এরূপ গান কব্রিতে লাগিলেন যে তাহাতে 
সকলেরই" মন আর্দ্র হইয়া গেল এবং চারিদিক হইতে 
শ্রশংস! ধ্বনি উখিত হইতে লাখিল'। 


আদিকাগ্ড । ই 


অনন্তর ,মভাস্থ ধধষিগশের মধ্যে একজন উঠিয়া কুশ ও 
বকে একটা কলস প্রদান করিলেন। কোন মহাত্মা প্রীত 
হুইয়। বন্কল দিলেন। কেহ বা. কৃষ্ণসার ম্বগের চর্ম, কেহ 
যন্ঞপুত্র, কেহ কমগুলু, কেহ মৌস্জী (যুঞ্জনির্মিত মেখলা, ) 
কেহ আসন, কেহ কৌপীন, কেহ বা একখানি কুঠার দিলেন । 
কেহ বা কাষায় বস্ত্র (রহকরা কাপড়) কেহ বা চীর বস্ত্র, কেন্ছু 
বা জটাবন্ধন, কেহ বা কাষ্ঠরজ্দু, কেহ যজ্ঞভাও, কেহ কাষ্ঠ- 
ভার এবং কোন খধষি বা যজ্জডুম্বুরকাষ্ঠনির্ষ্িতি আসন প্রদান 
: করিলেন। কোন মহর্ষি "তোমাদিগের মঙ্গল হউক” কেহ 
বা “তোমরা! দীর্ঘজীবি হও” বলিয়াপ্রসঙ্গ মনে আশীর্বাদ 
করিলেন। 

সত্যবাদী মুনিগণ কুশ ও ম্রবকে এইরূপে আশীর্বাদ 
করিয়া কহিলেন, মহর্ষি এই উপাখ্যাঁনে বিষয়গুলি যথাক্রক্ষে 
বিনিবেশিত করিয়! কেমন আশ্চর্য্য রচনা কৃরিয়াছেন । ভবি- 
ধ্যতে এই উপাখ্যান কবিগণের প্রধান আদর্শস্বরূপ হুইঘে। 
স্থনিপুণ গায়ক কুশ লবও এই আয়ুক্কর পুষ্টিজনক ও শ্রাবপ- 
মধুর কাব্য অতি চমৎকার গান করিয়াছেন। কুশ ও* লব 
এই প্রকারে গান গ্রাইয়া সর্বত্রই প্রশংনা লাভ করিছে 
লাগিলেন । 

এফ দিবম এ ছুই ভাই রাজপথে গান* করিয়া বেড়াই” 
তেছে এমন সময় রাজ! রামচন্দ্র উহাদিগকে দেখিতে পাইলস! 
আপন গৃহে আনিলেন এবং যথেষ্ট সমাদর করিলেন। পে 
ভিনি দিব্য রত্ুপিংহাঁসনে উপবেশন করিলে, লক্ষণ, ভর 
ও শক্রুত্ব এবং ন্ত্রিবর্ তাহার নিকটে উপ্যিষ্ হইলেন । 


২৪ রামায়ণ । 


রাজ! রামচন্দ্র সেই দুইটী ভাইকে অতিশয় বিনীত ও বূপ- 
বান্‌ দেখিয়া লক্ষণ, ভরত ও শক্রদ্বকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, ভ্রাভৃগণ ! তোমরা পরম হ্থন্দর এই দুইটা গায়- 
কেন্প মুখে বিচিত্র অর্থ ও পদবিশিষ$ উপাখ্যান শ্রবণ কর। 
এই কথ! বলিয়া তিনি তাহাদিগকে গান করিতে আদেশ 


্ারলেন। তখন কুশ ও লব উচ্চ, মধুর ও মনোহর ন্বরে 
অতিশয় স্পষ্টরূপে গান আরস্ত করিলেন। তাহাদ্দিগের গানে 
সঙীস্থ' সমস্ত লোকের শরীর রোমাঞ্চ এবং হৃদয় ও মম 
প্রফুল্লিত্ব হইয়াছিল । রাম ভ্রাতৃগণকে পুনরায় কহিলেন 
দেখ এই দুইটা তাপনতনয় মুনিবেশধারী হইলেও ইহ্া- 
দিগের দেহে পাজচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক ইহীরা 
অতি উৎকৃষ্ট গাবক। 'উপাখ্যানও অত্যন্ত মধুর এবং 
উহাতে আমারই গুণলমূহ বর্ণিত হইয়াছে। অতএব তোমরা 
অমৌযোগের লহিত ইহা শ্রধণ কর। এই কথ! বলিয়া বাম 
' সেইুছ্ইটা ভ্রাতাকে পুনরায় গান গাইতে বলিলেন । রামের 
আদেশে কাহার! মার্গবিধান অনুসারে গান করিতে লাগিলেন। 
কনামও স্বীয় চরিত চিরস্থায়ী হইবার আশয়ে মনোযোগপূর্ধনক 
শ্রবণ করিতে লাগিলেন। একবার ও গাত্রোর্ান করিঙগেদ 
ন। 


পঞ্চম সর্গ। 


স্পেস 


শুজাপতি মনুর প্র যে সকল জয়শলী বাজ এই 
সপাগরা পৃথিবীতে আধিপত্য করিয়। সর্ধ্বপ্রযত্তে প্রজাপাক্ন- 
পূর্বক ইহকালে যশ ও পরকালে সদগতি লাভ করিয়া” পিয়া 
ছেন। খাহাদিগের বংশে সগর রাজা ও তীহার ঘাট' হাক্ষার 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া সাগর খনন করত কপিলমুনির অন্ভি 
শাঁপে তন্মীভূত হইয়াছিলেন। . যে রাজবৃংশে মহাত।"তগীরধ 
জন্মগ্রহণ করিয়! গঙ্গা আনয়নপূর্বক এই জগৎ পবিত্র ও ন্তীর় 
পূর্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করেন সেই ইচ্ষাকুবংশীয় অহা 
বাঁজাদিগের উপাখ্যানই রামায়ণ নামে .প্রসিদ্ধ। এক্ষণে 
আমরা সেই চতুর্বর্গলাধক উপাখ্যান আদ্যোপাত্ত এগার, 
করিব, আপনারা দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত ন! হইয়। শরণ 
কায়ুন | 

' স্রহু নদীর তীরে কোশল নামে এক হখশানী লস 
জনপদ আছে। অযোধ্ডা নগরী এ জনপদের অন্তর্থত। 
মানবেজ্জর মনু স্বয়ং এ নগরী স্থাপন করেম। উহা! ঘৈর্থে্ 
দ্বাদশ যোজন ও প্রস্থে তিন যোজন। প্রশস্ত রাজপথ 
ও বহিঃপখের উভয় পার্থ হগন্ধি পুষ্প সকল -প্রন্যুটিত 
হওয়াতে এব সর্বদা জল সেচন ক্লাতে অধোধ্য! নধুরী 
অতি রদণীয় শোভ] ধারণ করিয়াছে । দেঁধরাজ, ইজেক 


৬ রামায়ণ । 


অমরাবতী যেরূপ লোকে পরিপূর্ণ রাজী দশরথ প্রজাদিগকে 
পুত্রের ন্যাঁয় পালন করাতে উক্ত নগরীও তত্রপ বনু প্রজাতে 
পরিপূর্ণ হইয়াছে। 

এঁ নগরীর চারিদ্িগে কপাট ও তোরণ আছে এবং 
উহার বাজার সকলের পরিপাটি অতি উত্তম। কোন স্থানে 
নথ স্ততিপাঠক ও বংশাবলীকথক একত্র হইয়া বাস করি- 
ত্বেছে। উহা সকল প্রকার শিল্পকারের আবাসস্থান। 
উচ্চ অট্টালিকা উপরিভাগে পতাকা সকল বায়ুতরে উভটীয়- 
মান হওয়াতে নগ্ররীর অপুর্ব শোভা সম্পাদন, করিতেছে। 
উহার প্রাচীর দকল শতন্মী প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও 
ঘন্ত্রসমূছে সুরক্ষিত হৃইয়াছে।. উহার মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের 
নাট্যশালাও অনেক আছে ॥ স্থানে স্থানে পুষ্পবাটিকা, শাল- 
বন ও আম্রবন দেখিতে পাওয়া বায়। উহার চতুদ্দিক্‌ 
জলদুর্গ ছারা এরুপ হ্থরক্ষিত যে শত্রু বা! মিত্র কেহই উহার 
মধ্যে সহসা প্রবেশ করিতে পারে না। নান! দিগ্দেশান্তর 
হইতে বণিক্গণ আসিয়া বাস করাতে এবং পর্ধবতের ন্যায় 
উচ্চ অর্ণনিন্মিত ও ন্বর্ণজলে অলঙ্কত অট্টালিকা, স্ত্রীদিগের 
বিল্াসভবন, সপ্ততল গৃহ, নানাবিধ রত্বসমূহ, ধান্য, তুল ও 
সহত্র সহস্র বারান্্ন। প্রত্ৃতিতে উক্ত নগরী পরিপূর্ণ হও- 
গলাতে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। 
উচ্বার জল ইক্ষুরসের ন্যায় ছুমিষ্ট। ছুন্দুতি, মৃদক্গ, বীণা, 
পণব প্রভৃতি বাদ্যের ধ্বনিতে উহা নিরন্তর নাদিত হুই- 
তেছে। উহ্বার অন্যস্তরস্থ প্রাসাদ সকল স্থপ্রণালীতে 
নির্টদিত হওয়াতে উহ্থা স্বর্গস্থিত সিদ্ধপুরুষগণের তপোঁবল- 


আঁনিকাণ্ড । ২৯ 


লব্ধ বিমাঁনের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট ! যে সকল মহারথী লখু- 
হস্ত ও অন্ত্রশ্ত্রপ্রয়োগে অতিশয় নিপুণ এবহ যাহারা অসহায় 
ও আত্মীয়স্বজনবিহীন, পলায়িত ও লুক্কায়িত ব্যক্তিকে বাণা- 
ঘাত করেন না। ফাঁহারা যত্ত সিংহ, ব্যাত্র ও বরাহ প্রস্তুতি 
ভীমনাদ্দ বন্য জন্তদিগকে নিশিত শক্ত্র বা বাহুবলে বধকরিতে 
পারেন, রাজ! দূশর্থ সেই প্রকার সহজ সহজ্র মহাঁবীরজ্জে 
শ্রী পুরীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বেদবেদাঙ্গবেতা, গুণবা, 
দাতা, সত্যনিষ্ঠ, মহর্ষিভুল্য অসহখ্য সদ্'ঙ্ষণ তথায় বাস 
করিয়া! আছেন,। 
মহর্থি বৃন্সীকিবিরচিভ রামায়ণেক আদিকাণডে গম সর্ন 
সমাপ্ত। 


শপ 


ষষ্ঠ সর্থ। 

। সেই অযোধ্যাপুরীতে ধর্শাপরায়ণ, বেদজ্ঞ, দীর্ঘদর্শী 
ষুর্ধিভূল্য গ্রতীপশালী, যজ্ঞশীল, বলবান্‌, জিতেক্দিয়, ব্রিভূ- 
ধমপিখ্যাত সর্ধবলোঁকপ্রিয় দশরথ নামে ইক্ষাকুবংশীয় এক 
জ্বীন রাজা ছিলেন। তিনি মহাপ্রতাঁপ মনুর ন্যায় প্রজা 
পালন ফ্িরিতেন। তিনি রাজা রক্ষার্থে চতুরল্ল-সেন! প্রভৃতি 
সমুদায় সংগ্ীহঞ্করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ যোদ্ধা ছিলেন 
থে একাকী দশ সহত্ল মহারথীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতেন। 
তিনি সমুদাঁয় শত্রু বিনাশ করিয়াছিলেন স্থৃতরাং তাহার 
মিত্রসংখ্যা প্রবল ছিল। তিনি ইন্দ্র ও কুবেরের ন্যায় স্বীয় 
রাজ্য ধনধান্যাদিতে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র যেরূপ অম- 

 ব্লাবতী পালন করিয়! থাকেন সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ ধর্ম, 
অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ সাধনের উদ্দেশে সেই পুরীশ্রেষ্ঠ অযো-, 
ধ্যাও তত্রপ পালন করিয়াছিলেন । অধযোঁধ্যাবাসিরা স্বধনে 
সন্ুষ্ট, নির্লোভ? শাস্তজ্ঞ, ধার্টিক ও সত্যবাদী ছিলেন। 
তাহারা সকলেই উত্তম উত্তম্‌ দ্রব্য, গো, অশ্ব ও ধনধান্য 
'প্রচুরপরিমাণে "সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। যে যাহ! 
ইচ্ছা করিত সে তাহাই প্রাপ্ত হইত। পুরীমধ্যে কাষুফ, 
কৃদরধ্য, নৃশংস, নাস্তিক অথবা মূর্থ লোক কদাচ দুষ্ট হইত 
মা কি'ভ্্রীলোক কি পুরুষ সকলেই ধর্শীল, জিতেন্সিয়, 


আছ্ছিকা্ড। ২৯ 


আনন্দিত ও খষিতুল্য বিশুদ্ধস্বভাঁব ছিলেন । সকলেই কুগুল, 
সুকুট, কণ্ঠমালা, বালা, বাজ ও মাল! ধারণ করিত কেছুই 
অপরিষ্ধীর ও অপরিচ্ছস্্ থাকিত ন/। দকলেই গান্রে চন্- 
নাদিশ্ুগন্ধ লেপন করিত। সকলেই স্থভোগরত ও জিতে- 
ক্রয়, দাতা ও আস্তিক ছিল । কেহ কদর্য দ্রেব্য ভক্ষণ করিত 
না, সকলেই লোমযাগ অনুষ্ঠান করিত। কেহই শীচাশদ্ 
তক্কর ব! ছুরৃত্ত ছিল ন।। অযোধ্যায় কুণ্ড, গোলক প্রস্ৃপ্ষি 
বর্ণনস্কর ছিল না। ব্রাক্ষণগণ জিতেক্ছিয়, দাতা, অঁধায়ন- 
শীল ও সর্বক্ষণ স্বীয় কর্মে অবহিত থাঁকিতেন এবং কচ 
নিষিদ্ধ জাতির যাঁজনক্রিয়! বা দান গ্রহণ করিতেন ন1। 
সকলেই ইহকাল ও পরকালে স্বখী হইবার ঈন্য 'ন€কার্ধয 
ও একাদশ্যাদি ব্রত সকল অনুষ্ঠান করিতেন । কেহই দীম, 
ক্ষিপুচিভ বা পীড়িত ছিল না। কোন পুরুষ ব৷ নারীর প্্ী 
ও রূপ কুৎমিত ছিল না । অযোধ্যাবাসী ,সকলেই রাজভক্ত 
ছিল। ব্রান্ষণাঁদি চারিবর্ণের লোকই কৃতজ্ঞ, বদান্যবর, 
পরাক্রমশালী এবং দেবপুজা ও অতিথিসৎকারে সতত 
আসক্ত থাকিত। কলে সত্যধর্্ম অবলন্বনপূর্ধবক দীর্ঘকাল 
জীবন, লাভ করিয়া স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র প্রভূঁতি পরিবারব্ঠেরি 
সহিত সুখে কালযাপন কন্মিত। ক্ষত্রিয়, ক্রান্দণের ও বৈশ্য, 
ক্ষত্রিয়ের অনুগত ছিল এবং শুদ্র, ব্রাক্মণাদি'তিন বর্ণের সেবা 
করত স্বীয় কণ্ম আশ্রয় করিয়! সুখে কাল যাপন করিত। 
পর্ববতগুহা যেরূপ সিংছে পরিপূর্ণ থাকে তজ্রপ অগ্নি 
তুল্য তেক্ম্বী, অন্ত্রবিশাঁরদ, মরলমতি সহজ সহত্র যোস্বাততে 
এ অযোধ্যা নগরী পরিপূর্ণ ছিল। কান্বোর্জ, রাহলীক, 


৩০ রামায়ণ । 


বনায়ু প্রভৃতি দেশোৎপন্ন এবং সিন্ধু নদীর সন্নিহিত গ্রদেশ- 
জাত, দেব্রাজ ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রুবা নাঁমক অশ্ের ন্যায় অনংখ্য 
অশ্ব এঁ পুরীতে দৃষ্ট হইত। বিশ্ব্য ও হিমালয় পর্বতে 
জাত পর্বতাকার মত্ত হস্ভী এবং এরাবত, মহাপন্ম, অগ্তন 
ও বামন এই চাঁরি জাতীয় হস্তী হইতে উৎপন্ন ভদ্র, মন্দ, 
ম্বগ, ভদ্রমন্দ্রম্বগ, ভদ্রেমন্দ্র, ভদ্রমগ ও সবগমক্ত্ প্রভৃতি সঙ্কর- 
জাতীয় হস্তীতে এ পুরী সতত পরিপূর্ণ থাকিত। এ পুরীর 
ছুই যৌজনের মধ্যে কেহই যুদ্ধ করিতে পারিত না বলিয়া 
উহার মাম অযোধ্যা হইয়াছিল। যেরূপ চন্দ্র নক্ষত্রলোক 
এবং ইন্দ্র যেরূপ অমরাবতী শানন করেন রাজ! দশরথ তন্রপ 
দেই সত্যনাম্ণ দৃঢ় তোরণ ও অর্গলবিশিষ্ট, বিচিত্র গৃহমমূহে 
উপশোভিত, বনথলোকসম্কুলও মঙ্গলময়ী অযোধ্যা নগরী শাসন 
করিয়াছিলেন । 


মহর্ষি বাঝটুকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ 
সমাপ্ত। 





অপ্তম স্থ। 


৯০০ 


ইঙ্ষাকুবংশীয় . মহাত্স। রাঁজা দশরথের ধ্ৃষ্তি, জয়ন্ত? 
বিজয়, স্থরাষট্ী, রাষ্ট্রবর্ধন, অকোপঃ ধর্পপাল ও স্থমন্ত্র এই 
আট জন গুণবান্‌, সত্যপরায়ণ ও যশস্বী মন্ত্রী ছিলেন। 
আকার ও ুঙ্লিতে অন্যের মনের ভাব বুঝিতে ও কর্তব্যা- 
কর্তব্য ঘিরূপগে ইহীরা বিশেষ পটু ছিলেন এরং, রাজার 
ছিত সাধন করিতে সর্বদা চেষ্টা করিত্বেন। " খষিবর বাম- 
দেব ও বশিষ্ঠ তাহার প্রধান পুরোছিত ছিলেন। দশরথের 
পুরাতন মন্ত্রিগণ স্যজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু 
মার্কডেয়, কাত্যায়ন, বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রন্ৃতির সহিত পরা- 
মর্শ করিয়! কার্ধ্য করিতেন। রাজার উক্ত মন্ত্রিগণ বিদ্বান, 
বিনীতস্বতাঁব, লঙ্জাশীল, কার্য্যকূশল, জিতেক্দডরিয়, শ্রীমান 
মহাত্মা, ধনুর্বিদ্যাতে পারদর্শী, অতিশয় বিক্রমশালী, কর্তি- 
মান্‌, সকল গ্রকার রাজকার্যে সাবধান, ও রাজার আজ্ঞাকারী 
ছিলেন। ইহারা কামক্রোরধাদির বশবীঁহুইয়া কদাচ মিথ্যা 
কথ! কহিতেন না। ইহীরা! ব্বপক্ষ ও বিপক্ষের ভূত, ভবি- 
ষ্যৎ এবং বর্তমান কার্ধ্যসকল দূত দ্বারা অবগত .হইতেন। 
এই সকল ব্যব্হা'রকুশল মন্ত্রী রাঁজার বিশ্বাসভাজন ও প্রিক্ক 
স্থহদ্‌ ছিলেন। ইহারা এরূপ অপক্ষপাঁতী ছিলেন ছে 
অপরাধী পুত্রকেও শার্তি দিতে ক্রটি করিতেন: না. এবং 


ব্ঠহ যাষাকণ | 


নির্দোধী শক্ররও হিৎস্ করিতেন নী। কোষ ও সৈ্না- 
'সংগ্রহবিষয়ে ইহারা বিশেষপ্ূপ যত্ববান, ছিলেন? . ইহীরা 
উৎ্সাহসম্পন্ন, বীর ও নাঁতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং রাজ্যস্থ 
দাধুধ্যক্তিদিগকে পিস্তর রক্ষা করিতেন । ইহারা দোষী 
ব্যক্তির দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়? দগুবিপ্লান খ্রবং 
'্অধীনশ্ছথ প্রদেশের অর্থের বলাবল বিবেষ্না করিধা ক্র 
ধংগ্রহ করিয়া রাজকোষ পুর্ণ করিতেন। ইহারা ক্রীক্ষণ 
"ও ক্ষত্রিয়দিগের কখন অনিষ্ট করিতেন না। এই সফল 
একবুদ্ধি, সাঁধু মন্ত্রীদিগের সময়ে পুরধাসী বা জনপদবাঁলী 
দিগের মধ্যে কেহই মিথ্যাবাদী, দুশ্চরিত্র বাঁ পারস্ত্রীতে 
"কাঁসক্ত ছিল না ।« সকলেই নির্বিত্রে কাল যাপন করিত । 
শব লকল মন্ত্রী উত্তম'বেশকুষায় ভূষিত ও শুচিত্রত 
হইয়া! নীতিশান্ত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সর্বদা রাজার 
অঙ্গল কামনা করিতেন। রাজাও তীহাঁদিণের গুণ ও 
পরাক্রমের বিশেষ প্রশংসা করিতেন বুদ্ধিপ্রভাবে ইহারা 
বিদেশস্থ ঘটনা সকলও জানিতে পারিতেন। শিষ্টের পালন, 
স্কুষ্ঠের দমন এবং এশ্বর্য্যাদিতোগ এই ত্রিবিধ কাধ্য ঘারা 
ব্ীহাদিগের সত, রজ ও তমোঁগুণের বিশেষ গরিচস্্ প্রাপ্ত 
ইওয়া যাইত ।, | 

ইস্টার! সন্ধিবি গ্রহ, মন্ত্ররক্ষা! ও সৃক্ষ্যবিচার করিতৈ বিশেষ 
'পপীরদর্শী ছিলেন । ইহার! নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ছিলেন। 
ঈারশীল ও রণে সত্যপ্রতিজ্ঞ পুণ্যাত্মা রাজা দশরথ এইক্সপ 
'শীর্পগ্চপালঙ্কত ষক্ত্িগণের পরামর্শে দুতপ্রেরণপুর্ব্বক স্বদেশ ও 
দ্থিদেশের বৃত্তান্ত ধিশেষরূপে 'অবগত হইয়া এবং ধর 


আদিকাও | ০ 


ইহার] সন্দিবিগ্রহঃ মন্ত্রক্ষা ও সুন্ষম বিচার করিতে 
বিশেষ পাঁরদর্শা ছিলেন। ইহীরা নীতিশাস্ত্রজ্ক ও প্রিয়- 
বাদী ছিলেন। দাঁনশীল ও রণে সত্য প্রতিজ্ঞ পুণ্যাতা। রাজ? 
দ্রশরথ এইরূপ সব্বগুণালঙ্কত মন্ত্রিগণের পরামর্শে দূত 
প্রেরণ পূর্বক স্বদেশ ও বিদেশের বৃতাত্ত বিশেষরূপে অব- 
গত হইয়! ধর্্দতঃ প্রজাপাঁলন করিয়া ভ্রিভুবনবিখ্যাত হুইয়'- 
ছিলেন। তীহার তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক বলবিশিষ্ট শত্রু 
ছিল না। তিনি স্বীয় অখণ্ড প্রতাঁপে সমুদাঁয় ক্রেকে 
বশীভূত্ত করিয়া! বহু মিত্র লাভ করত নিণ্টক হইয়া দেব- 
রাজ ইন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যা শাসন করিয়াছিলেন । রাজ। 
দশরথ এইরূপ হিতকারী, অনুরক্ত, দমূনশীল ও কাধ্যকুশল 
মন্ত্রিগণে বেঠিত হইয়া সহ তেজোময় কিরণবিশিউ 
সূর্য্র ন্যায় শৌভা ধারণ করিয়াছিলেন । 


মহর্ষি বাক্মীকিবিরচিত ক্লামায়ণের অদিকাচও নগুম দর্গ 
সমাপ্ত । 


অফম অর্থ । 


সাপ 


, এইরূপ প্রভাবশীল ও ধন্মশীল মহাত্মা দশরথ পুত্রের নিমিত্ত 

বহুকাল তপস্যা করিয়াও বংশধর পুত্র লাভ করিতে পারেন 
নাই। একদ1 তিনি পুত্রের জন্য চিন্তা করিতে করিতে 
মনে করিলেন যে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বোধ 
হয় পুত্র জন্মাইতে পারে। তেজন্বী মহাত্মা দশরথ মন্ত্র 
গণের অহিত পরামর্শ করিয়। স্থির করিলেন যে অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠানই কর্তব্য। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি 
স্থমন্ত্রকে কহিলেন, স্থমন্ত্র! তুমি কালবিলন্ব না করিয়! 
আমার গুরু ও পুরোহিতগণকে আনয়ন কর। স্থমন্্র রাজার 
' আদেশে, স্যজ্ঞ বামদের, জাবালি ও কাশ্যপ প্রভৃতি গুরুগণ, 
পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং পৌরোহিত্যকর্শে পারদর্শী অন্যান্য 
ত্রাঙ্ষণগণকে অবিলম্বে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্্মাত্মা 
রাজা দশরথ তী।হাঁদিগের যথখোচিত পুজা! বিধান করিয়া 
ধর্মার্থনঙ্গত মধুর রাঁক্যে কহিলেন, আপনার! সর্ব্বশাস্ত্র্ব, 
অতএব বলুন কি উপায়ে আমি পুত্রমুখ দর্শন করিয়া জন্ম 
সার্থক করিতে পাঁরি। আমার এই রাজ্য ও অতুল এ্ব্ধ্য 
থুকিলেও একমাত্র পুত্র না থাকাতে আমার কিছুতেই স্বখ 
সৌধ হয় না। তজ্জন্য আমি যথাশীস্ত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে 
মানস করিয়াছি, এবিষয়ে আপনাদ্দিগের অভিপ্রায় কি। 


আদিকণ্ডি। ৩৫ 


অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাক্ষণগণ রাজার মুখে এইরূপ 
ধাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার যথোচিত স্তব করিলেন এব 
সাধুবাদ প্রদানপুর্ববক কহিলেন, মহারাজ! যখন পুত্রের 
জন্য আপনি এরূপ ধর্্মকর্ম্দের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
তখন আপনি যে পুত্র লভি করিবেন তাহার আর অনুমাত্র 
সংশয় নাই। অতএব আপনি অবিলন্ছে অশ্বমোচন, সরু 
নদীর উত্তর তীরে যজ্ভভূমি নিন্দাণ ও বজ্জের সমস্ত আয়ো- 
জন করিতে আঁদেশ করুন । 

তখন রী ব্রাহ্মণগণের বাঁক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট ও আঁন- 
ন্দিত হইয়া. মন্ত্রিগণকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ ! ইহাদিগের 
আঁদেশমত ষজ্ছের আয়োজন কর । অস্ত রক্ষা করিতে স্থস- 
মর্থ এক রাজপুত্র ও একজন প্রধান খত্বিক্সহকাঁরে এক অশ্ব 
অবিলন্দে ছাঁড়িয়া দেও। পরে সরযূর উত্তর তীরে যজ্ভরভূমি 
নির্মাণ করিতে বল! এ যজ্ঞে সকল রাঁজাদিগের অধিকার 
থাকিলেও কষ্টসাধ্য বলিয়। সচরাচর সকলে এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান” 
করিতে পারে না। বিশেষতঃ যজ্ঞতত্জ্ঞ ব্রহ্মরাঁক্ষসেরা সর্ধবদা 
যজ্ঞের ছিদু অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং যথাবিধানে যজ্ঞ 
অনুষ্ঠিত না হইলে বজ্ঞকর্তার সদ্য মৃত্যু স্তুর়। তোমরা, এ 
কার্ষ্যে অতিশয় পট্‌, জঁতএব যাহাতে আঁমার এই যজ্ঞ 
শাস্পরোক্তবিধানে সমাপিত হয় তদিষয়ে তোমরা বিশেষ 
মনোগোগী হইবে। মন্ত্রিগণও রাজার আদেশ প্রতিপালন ' 
পূর্বক কহিলেন, “মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য 1” 

মন্ত্রিগণ এই কগ্! বলিলে দেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ রাজার 
বাক্য আদেনাপান্ত শাঁবণ করিয়া এবং সাতিশয় প্রীত হইয়। 


৩৬ রামায়ণ । 


তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন, পরে বিদায় গ্রহণপূর্ববক 
্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। নান্ধণের! চলিয়া গেলে দশরথ 
মন্ত্রিদিগকে পুনরায় কহিলেন, দেখ মন্ত্রিগণ! পুরোহিত মহা 
শয়েরা যেরূপ আদেশ করিলেন তদনুমারে কার্য করিবে ! 
এ বিষয়ে যেন কদাচ অন্যথ। ন। হয়।. পরে তিনি মন্দ্রিদিগকে 
যাইতে অনুমতি দিয়। স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রাণপ্রিয়া মহিষীদিগকে 
কহিলেন, প্রেয়পীগণ ! আমি পুত্রের নিমিভ অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিব; অতএব তোমরাও এ বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হও! 
রাঁজার এই মনোহর বাক্যে রূপলাবণ্যতী. সেই পকল 
মহিষীন্ধিগের মুখপদ্ম বসম্তকালীন পদ্মের নায় শোভ! ধারণ 
করিল। 


মহর্ষি বাশীকিবিরচিত ঘ্নামায়ণের আদিকাঁণ্ডে অষ্টম সর্গ 
সমাণ্ড। 





নবম সর্গ। 


সাই ক ছা 


সারথি স্ুমন্ত্র রাজার মুখে যজ্ঞানুষ্ঠীনের বিষয় শ্রাবণ 
করিয়। ভীহাঁকে কহিলেন, মহারাজ ! খত্বিকৃণ আপুনাকে 
পুজ্রের নিমিত্ত যঙ্ঞানুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন বটে, 
কিন্তু আমি অনগ্ীনার পুজৌৎপত্ভি বিষয়ে পুরাণে যেরূপ বণ 
করিয়াছি তাহা কহিতেছি শ্রবগ করান। পুর্ব »ভগবান্‌ 
সনৎুকুমার ধষিগণের নিকট আপনার গুঁভ্রোৎপত্তি বিষয়ে 
উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, খষিগ্ণণ! মহর্ষি কাশ্যপের 
বিভাগ্তক নামে এক পুত্র আছে। খধ্যশৃঙ্গ নামে তাহার 
এক পুত্র জন্মাইবে। এ খধ্যশূঙ্গ পিতা কর্তৃক বনে প্রতি- 
পালিত হইয়। বনেই কাল যাপন করিবেন এবং পিতা ভিন্ন 
আর কাহাকেও জানিবেন না। এইরূপ জনশ্রর্গত আছে 
যে মহাত্মা খধ্যশূঙ্গ মুখ্য ও গৌণ এই ছুই প্রকার ব্রন্ষচর্য্য 
অবলম্বন করিবেন। ব্রাহ্মণেরাও সর্বদা কিয়া থাকেন থে 
ধধ্যশৃঙ্গ এইরূপে পিতৃসেবাঁ ও অগ্নি সেবাণ্করিয়া কিছু কাল, 
অতিবাহিত করিবেন। পরে অঙ্গদেশে লোমপাঁদ নামে প্রসভুত- 
পরাক্রম ও প্রতাপশালী এক নরপতি জন্মগ্রহণ করিবেন। 
এ রাজার অধর্ম্মে এক্গদেশে বহুকাল ব্যাপিয়! ভয়ানক অনাযুস্ত 
হইবে। রাজা এই. অনিষ্উকর ঘঠনাঁয় অতিশয় দুঃখিত 
হইয়া বেদঙ্গ ক্রাঞ্ষণধিগিকে আণনাইয়া। কহিবেন, হে ত্রাক্ষণগণ। 


৩৮, রামায়ণ 


আঁপনাঁরা শান্ত ও লোঁকব্যবহার বিশেষরূপে জ্ঞাত 
আছেন । অতএব কিরূপ প্রায়শ্চিভ বা নিয়ম করিলে এই 
বিপদের শান্তি হইতে পারে । রাজা সেই সকল বেদপাঁরগ 
ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিবেন 
মহারাজ ! যে কোন প্রকারে হউক বিভাগুকপুত্র খধ্যশৃঙ্গকে 
একবার এই রাঁজ্যে আনয়ন করিতে হইবে! পরে তিনি 
উপস্কিত হইলে তাহার থোচিত সৎকার করিয়া আপনার 
কন্যা শান্তাকে ভীহার সহিত বিবাহ দ্রিতে হইবে । মহা 
রাজ! তাহা! হইলেই আপনার এই দুর্ঘটনার শান্তি হইবে | 
্রাহ্মণগ্রণেঘ্ন এইরূপ বাক্য শববণ করিয়া লোমপাদ রাজ! 
বীর্ধ্যবাঁন্‌ খষ্যশুঙ্গছে স্বরাজ্যে আয়ন করিবার জন্য অতিশয় 
উদ্দিগ্ন হইবেন। পরে মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া 
পুরোহিত ও অমাত্যগণকে খব্যশৃঙ্গের নিকট যাইতে 
'আাঁদেশ করিবেন কিন্তু তাহার! রাঁজাজ্ঞা গ্রতিপালন করা 
দুঃসাধা ভাবিয়া ক্ষণকাঁল অধোমুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন ; 
পরে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বাজাকে কহিবেন, 
মহারাজ! সেই মহাঁতেজম্বী বিভাগুকের ভয়ে তথায় ' 
যাইতে আমাদিংগর সাহস হইতেছে না । কিক্তব আমর] এক 
উপায় স্থির করিয়[ছি শ্রবণ করুন! কতিপয় বেশ্যাকে তথায় 
প্রেরণ করিতে হইবে । তাহা হইলে আপনার কার্ধ্য সিদ্ধ 
হইবে এবং আঁমাদিগেরও অভিশাপের আশঙ্কা থাকিবে না| 
তদনুদারে রাজ] বেশ্যার সাহায্যে খধ্যশূঙ্গকে স্বরাজ্যে 
'আনয়ন করিবেন। খধ্যশূঙ্গ অঙ্গরাজ্যে আগমন করিলে দেব- 
রাঁজ ইন্দ্র তথায় মুধলধাঁরে বাঁরি বর্ষণ করিবেন। তখন 


আদিক।ও। ৩৯ 


লোমপাদ্ও সেই খবধিপুত্রের সহিত শান্ত।র বিবাহ দিবেন। 
অতএব জামাতা! খধ্যশৃঙ্গই আপনার অভিলাষ পুর্ণ করি- 
বেন। মহারাজ ! সনৎুকুমার ত্মাপনার পুকত্রোৎপত্ভি বিষয়ে 
যেরূপ কহিয়াছিলেন আমি আপনাঁকে তাহ। বর্ণন করিলাম । 
তখন রাজা অতিশয় আহ্লাদ সহকারে স্ুমন্্রকে কহিলেন, 
স্থমন্ত্র! তোমপাদ কিরূপে খধ্যশঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন 


করিয়াছিলেন, তাহ] বিশেষরূপে বর্ণন কর। 


মহর্ষি বাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদ্দিকাণ্ডে নবম সর্গ 
সমাপ্ত । 





দশম অর্শী। 





রাজ! দশরথ শ্থমন্ত্রকে এইরূপ কহিলে স্থমন্ত্র কহিলেন) 
মহারাজ! অঙ্গরাজ লোমপাদ যে রূপে খিপুত্র খধ্যশৃঙ্গকে 
স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন আমি তাহা সবিস্তারে বর্ণন 
করিতেছি, আপনি মন্ত্রিগণের সহিত শরণ করুন। পুরোহিত 
ও মন্ত্রিগণ খধ্যশৃক্তকে আনিবার জন্য মহারাজ লোমপাঁদ 
কর্তৃক আদিন্ট হইলে তীহারা কহিলেন, মহারাজ! খধ্যশৃঙ্গকে 
আনিবার *জন্য আমর! যে উপায় স্থির করিয়াছি, তাহ 
অব্যর্থ । খধ্যশৃক্ক রনচারী এবহ স্্ববদ! তপদ্য। ও বেদাধ্যয়নে 
কাল যাপন করেন। তিনি কখন স্ত্রীসহবাঁসম্থখ অনুভব 
করেন নাই। স্রতরাৎ ইন্দ্রিয়স্থখকর ও মনোহর পদার্থ 
দ্বারা তাঁহার মন মোহিত করিয়া শীঘ্রই তাহাকে এই 
রাজ্যে আনয়ন করিতে পারিব। আপনি কতকগুলি 
রূপবতী বেশ্যাকে উত্তমরূপে সাঙাইয়া তাহার নিকট 
প্রেরণ করুন। উহার তাহাকে নানাপ্রকাঁরে প্রলোভন 
দেখাইয়া এখানে আনয়ন করিবে। রাজ! 'তাহাদিগের 
বাক্যে সম্মত হইয়। পুরোহিতকে উক্ত কার্ষ্যের ভার দিলেন। 
পুরোহিতগণ উহ! অপমানসূচক বিবেচনা করিয়। মন্ত্রিগণের 
উপর ভারার্পণ করিলেন। মন্ত্রিগণও, পুরোহিতগণের অনু- 
€রাধে ততক্ষণাঁৎঃ সমুদায় আবশ্যকীয় দ্রব্য আহরণ পূর্বক 
কতকগুলি বারাশ্্রনীকে উত্তমরূপ বেশ্ভুষায় ভূষিত করিয়া 
তথায় যাইতে আদেশ করিলেন।' 


আদিকাও । স্‌ 


অনন্তর বারাঙ্গনাগণ আঁদেশ্মত সেই গহন বনে প্রতেশ 
করিয়া বিভাঁওক খধির আশ্রমের নিকটবর্তী কোন শ্থানে 
অবস্থান পূর্বক ধীরস্বভাব খধিপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্য যত্ব করিতে লাগিল। পিতার সম্তভোষের নিমিত্ত 
খাষ্যশৃঙ্গ সর্বক্ষণই আশ্রমে থাকিতেন। ক্ষণকালের জন্যও 
তান্যজ্জ গমন করিতেন নী ॥ তিনি জম্মাবধি নগর বা! জন 
পন্দের স্ত্রী, পুরুষ অথবা অন্যানা জন্ত কখন দেখেন নাই। 

যে স্থানে সেই বেশ্যাগণ অবস্থিতি করিতেছিল, 'একদ! 
ধষ্যশূঙ্গ দৈবযোগে তথায় উপস্থিত হইয়! তাহাদিগকে দেখিতে 
পাইলেন। তখন সেই রমণীগণ নানাবিধ বেশভৃম্তায় সজ্দিত 
হইয়৷ মধুরম্বরে গান গাইতে গাইতে ,খবিধুত্রের' সম্ুথে 
উপস্থিত হইয়া কহিল, ভগবন্‌! "আপনি কে? কি করেন 
এবং কি জন্যই বা একাকী এই দৃর্ববর্তী বনে বিচরণ করি- 
তেছেন? বলুন, আমরা! আপনার এ সমস্ত বিষয় জানিতে 
উতস্থক হইয়াছি। খধ্যশঙ্গ অত্যাশ্চধ্য পরম! হুন্দরী ভ্রী- 
দ্িগকে দেখিয়! স্লৃতিশয় আনন্দিত হুইলেন এবং আঁপনার 
পিতাকে দেখাইবার জন্য উদ্িগ্ন হইয়! তাহাদিগকে কহিগ্গেন! 
আমি মৃহাত্মঃ বিভাগুক খষির উরসপুত্র, আম্মুর নাম খধ্যশুঙ্জ 
এবং তপস্যাই যে আমার* একমাত্র কার্য তাহা সকলেই, 
জানেন ।* ইহার অতি নিকটে আমাদিগের আশ্রম আছে। 
অতএব তোমপ্া তর্থায় চল, তাহা হইলে বিধিপূর্ববর 
তোমাদিগের অতিথিসকাঁর করিব 

অনস্তর খধিপুত্রের অনুরোধে সেই সকল বারাঙ্গন! আশ্রয় 
দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার পহিত গমন করিল। তাহার! 
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আশ্রমে উপহ্থিত হইলে ধধ্যশৃঙ্গ পাদ্য, অর্ধ্য, ফল ও মূল দ্বারা 
তাহাদিগের পুজ1 বিধান করিলেন। তাহারা খধিপুত্রের 
পৃজ! গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে, আশ্রম হইতে লইয়া যাইবার 
আাশয়ে এবং পাছে বিভাগুকের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয় এই 
তয়ে তথা হইতে শীদ্তর প্রস্থান করিতে ইচ্ছুক হুইয়! তীহাকে 
সন্বোধনপূর্ধবক কহিলেন, হে বর্মন! আপনিও আমাদিগের 
এই সকল উত্তম উত্তম ফল লইয়া! ভক্ষণ করুন ? আপনার 
মঙ্গল হইবে, অতএব বিলম্ষে প্রয়োজন নাই। পরে তাহারা 
তাহাকে গারূপে আলিঙ্গন করিয়া ফলের ছলে হুম্বাছু মোক 
ও অন্যান্য মানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিল। খাধ্যশৃষ্ঠও 
ফলবোধে সেই সকুল উপাদেয় মোদক ভক্ষণ করিয়া অতিশয় 
প্রীত হইয়! মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা কি চমতকার 
ফল। আমি এতকাল এই বনে বাস করিয়া আছি কিন্তু এমন 
ফল কখন আহার করি নাই এবং বোধ হয় এই বনে যাহার 
নিত্য বান করিয়া আছে তাহারাঁও কখন এরূপ ফল ভক্ষণ 
করেনাই। অনন্তর পাছে বিভাগ্ুক খষি আ্বাসিয়! উপস্থিত 
ছয় "এই ভয়ে এ নারীগণ অতিশয় উদ্িগ্ন হইল এবং ব্রতানু- 
ষ্ঠানের ছল করিয়া ধাষিপুত্রের নিকট বিদায় গ্রহণপুর্্বর সত্বর, 
তথা হইতে প্রস্থান করিল। 

বারনারীগণ খধিপুত্রকে এইরূপ মায়াজালে বন্ধ করিয়! 
রচ্ছান করিলে পর, খধ্যশুঙ্গ বিরহ্যন্ত্রণায় একান্ত অধীর 
হুইয়। বিষাদ সাগরে মগ্ন হইলেন। পরে ভগবান, কাশ্যপ 
স্কথাকালে আশ্রমে উপস্থিত হুইয়। স্বীয় পুত্রকে চিন্তিত ও 
অধীর দেখিয়া কহিলেন, বৎস: আজ তুমি আমাকে অতি- 
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নন্দন করিতেছ না| কেন £ এবং কি জন্যই বা তোঁঙাকে 
চিন্তিতের ন্যায় দেখিতেছি ? তপস্বীদিগের কখন এপ 
আকার হয় না, অতএব হে পুত্র !.কি হইয়াছে শীঘ প্রকাশ 
করিয়া বল? পিতা কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইলে খধ্যশূঙ্গ 
কহিলেন, পিত-! অদ্য কতকগুলি স্বকুমার তপস্থী আমার্দিগের 
আশ্রমে আসিয়া আমাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়াছেন। 
তাঁহারা মধুরস্বরে অতি মনোহর গাঁন গাইতে আরস্ত করিলেন 
এব নয়মের অদ্ভুতীকাঁর জ্রভঙ্গি দ্বারা নান প্রকার “জীড়া 
করিতে লাগ্চিলেন। তীহার! অনেকক্ষণ এখানে থাফিয়া এই 
মাত্র প্রস্থান ক্বরিতেছেন। তাঁহাদিগের এ সকল গুণে আমি 
সাঁতিশয় প্রীত ও যুদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে হটাহাঁদিগের' অদর্শনে 
আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে । ভগবান, কাঁশ্যপ 
পুত্রের মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়ী কহিলেন, বৎস ! রাক্ষসেরা 
এরূপ মায়াময় রূপ ধারণ করিয়! মধ্যে 'মধ্যে আমাদিগের 
তপস্যার বিদ্ব জন্মীইতে চেষ্টা করে। অতএব বছস! 
তোমাকে বারংরাঁর সাবধান করিয়! দিতেছি কদাচ উহাাদিগকে 
বিশ্বাস করিও না । বিভাগুক পুত্রকে এই প্রকারে অরবশ্বাস 
দিয়া শ্লীস্তৎ করিলেন । পরে পুত্রের সহিত দেই আশ্রমে 
রাত্রি ঘাঁপনপুর্ববক প্রভার্তে উঠিয়া! তগ্রাঃসাধনের নিমিত্ত 
দুরবনে মন করিলেন । 

বিভাগুক খধি আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে খব্শুঙ্গ 
ক্ষণকাল একান্তে চিন্তা! করিয়া সেই মনোহারিণী হৃন্দরীদিগকে 
দ্বেখিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন । পরে যে স্থানে তাহা 
দিগের সহিত প্রথম সাগ্চা€ হয় সেই স্থানে গমন করিলেন। 
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তথায় উপস্থিত হইবামাত্র নারীগণ ভাছার বথোচিত সৎকার 
করিয়৷ প্রফুল্লমনে কহিলেন, লৌম্য ! অনুগ্রহ করিয়া! একবার 
আমাদিগের আশ্রমে চলুন ? তথায় এস্থান অপেক্ষা অনেক 
আশ্চর্য্য আশ্চর্য সুস্বাদু ফল আছে, তাহা ভক্ষণ করিলে 
আপনি যার পর নাই প্রীত হইবেন। তাহাদের সেই মনো- 
হর বাক্য শ্রবণ করিয়া খব্যশৃঙ্গ তথায় যাইতে সম্মত হইলেন । 
তাঁহারাঁও কার্য্য সফল হইল বিবেচন। করিয়া জলপথে 
€নীকা দ্বারা খষিপুত্রকে অত্ররাজ্যে লইয়া! গেল। 

খ্যশূঙ্গ বারনারীদিগের সহিত গমন করিলে বিভাগ্ক 
মুনি প্রাত্যহিক কৃত্য সমাপন করিয়া বন্য ফল মুল লইয়া যথা- 
সময়ে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন? পুজ্রকে আশ্রমে দেখিতে 
না পাইয়! অত্যন্ত চিন্তিত'হইলেন এবং যার পর নাই অধীর 
হইয়৷ তৎক্ষণাৎ ধধ্যশূঙ্গ,খধ্যশৃ্গ ! বলিয়! উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে 
লাগিলেন। ডাকিয়া কোন উত্তর না পাওয়াতে তাহার 
অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। এইরূপে সমস্ত বন অতিক্রম 
করিয়া অবশেষে এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। কোথাও 
পুজেন্ন অনুসন্ধান না পাইয়! উন্মত্তের ন্যায় গমন করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর এ গ্রামস্থ গোৌঁপগণকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, গোপগণ ! এ সমস্ত গ্রাম কাহার ? গোপগণ কৃতাঞ্জলি- 
পুটে ও সবিনয়ে নিবেদন করিল, তপোঁধন | এ সমস্ত প্রদেশ 
অঙ্গরাঁজ লোমপাঁদের অধিকৃত বটে, কিন্ত তিনি স্বীয় জামাত 
খত্যশৃঙ্গের কারের জন্য এই সকল গ্রাম তাঁহাকে উৎসর্গ 
করিয়া দিয়াছেন । তিনি তাহাদিগের কথার ভাব কিছুই বুঝিতে, 
লা পারিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্য।নে মগ্ন হইলেন। পরে 
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জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এঘটনার প্রকৃত তত্ব জানিতে পারিয়া প্রীত- 
যনে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন । 

খষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে উপস্থিত হুইবামাত্র ইন্দ্রদেব যুষলধারে 
বারি বর্ধণ করিলেন। তাহাতে সমস্ত জগৎ পুনজীঁবিত হইল । 
রাজা খধ্যশৃঙ্গ আসিয়াছেন শুনিয়া এবং তাহার আগমনে - 
বৃষ্টি হইল দেখিয়া তাঁহাকে অভ্ার্থন করিবার জন্য প্রত্যু- 
দগমনপূর্ববক অতি সাদরে শহাকে রাজপুরীতে আনয়ন করি- 
লেন। তখন লোমপাদ খধিপুত্রকে সাইীঙ্গে প্রণামপর্ববক 
অর্ধযাদি ঘবারা,বুখোচিত পূজা বিধান করিলেন এবং বেশ্যা 
দ্বারা ছলপূর্ব্বক তাহাকে আনয়ন করা হইয়াছে জানিতে 
পারিয়। পাছে তিনি জুদ্ধ হইয়া অভিসম্পতে করেন এই ভয়ে 
বহু যত্বে তাহাকে প্রসন্ন করিলেন) পরে রাজ! ধষিকুমারকে 
অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং শাস্তমনে কন্যা শাস্তাকে 
সম্প্রদান করিয়। সাতিশয় সন্তষ্ট হইলেন। 

মহারাজ ! বিভাগুকপুত্র খধ্যশূক্ক এইরূপে সর্বকাষ- 
পুঁজিত হইয়া ভার্ধ্যা শাস্তার সহিত সেই অঙ্গদেশে বাঁস 
করিতেছেন । 


মহর্ষিবান্্ীকিবিরচিভ রামায়ণের আদিকাণ্েশ্দশম সর্গ 
সমাপ্ত। 


একাদশ অর্গ। 


্পস্পাউচারিটাতিক বকা পা 


মহারাজ ! সেই বুদ্ধিমান, দেবর্ষি সনতরুমার খষিদিগের 
নিকট এই উপাখ্যান আরস্তভ করিয়া অবশেষে যাহা কহিয়া- 
ছিলেন তাহাঁও কহিত্তেছি শ্রব% করুন। তিনি কহিয়া- 
ছিলেন, ইক্ষরুবংশে দশরথ নামে সত্যপ্রতিজ্ঞ, শ্রীমান, ও 
অতিশয় ঘার্ট্মিক এক রাঁজা জন্মাগ্রহণ করিবেন, অঙ্গরাঁজ- 
পুত্র লোমপাদের সহিত রাজা দশরখের অতিশয় বন্ধুত্ব 
জন্মিবে! লোৌমপাদরাজার শান্তা নামে এক কন্যা হইবে 
এবং খধ্যশূৃঙ্গের সহিত এঁ কন্যার বিবাহ হইবে । কোন 
সময়ে রাজা দশরথ ধর্ম্মাত্বা অঙ্গরাজের নিকট গ্রমনপূর্ববক কহি- 
বেন, সখে ! আমি অপুত্র এবং শাস্ত্রে উক্ত আছে যে অপুত্ত 
ব্যক্তির নরকপ্রাপ্তি হয়; অতএব সেই নরকত্রাতা পুত্রের 
নিমিত্ত আমি কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব | তোঁমার 
জা্যাতা খধ্যশৃঙ্গকে সেই যজ্ঞে ব্রতী হইতে হুইবে। তুমি 
যদি এ বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধ কর তাহা হইলে, পরম 
উপকৃত হই। লোঁমপাঁদ ক্ষণকাঁল চিন্তা করিয়া পরে দশ- 
রথের বাক্যে সম্মত হইবেন এবং জামাতা খষ্যশূঙ্গকে সন্ত্রীক 
ও সপুত্র হইয়া যজ্ঞে যাইতে আদেশ করিবেন। খধ্যশৃক্তও 
হুখুরের আদেশে রাজা! দশরথের সহিত গমন করিবেন। 
গরম ধার্টিক রাজা দশরথ খধ্যশূঙ্গকে লইয়া যাইয়া হষউ- 
চিভে ও কৃতীঞ্জলিপুটে যজ্ঞ সমীপন, পুক্রোৎপত্তি ও সর্গ- 


আদিকাও। -৪৭ 


প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাকে যজ্জে বরণ করিবেন । সেই ছিজবর 
খষাশৃঙ্গ হইতেই তাহার যজ্ঞ স্ুচারুরূপে সম্পন্ন হুইবে। 
পরে তাহার রসে অমীমবলশাল্ী সর্বলোকবিখ্যাত চারি 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া বংশ রক্ষ! করিবেন। 

মহারাজ ! ভগবান সনৎকুমার সত্যযুগে খধিদিগের 
সাক্ষাতে এইরূপ কহিয়াছিলেন । সুতরাং তাহা! কখন অন্যথ! 
হইবে না॥। অতএব আপুঞ্নী সবলে বাহন লইয়া গিয়া অতি 
সমাদরে তাহাকে আনয়ন করুন। 

রাঁজা হুয়ন্ত্রের মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়া “অতিশক্ 
আহ্লাদিত হইলেন এব্‌হ স্বীয় পুরোহিত বশিষ্ঠকে আদ্যো- 
পান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। পরে বশিষ্ঠের সম্মতিক্রবে 
স্ত্রীও মন্ত্রিগণের সহিত অঙ্গরাজ্যে যাত্রা করিলেন। তিনি 
ক্রমে অনেক বন ও নদী পার হইয়া অবশেষে অজদেশে 
উপশ্থিত হইলেন এবং দেখিলেন তেজস্বী খধিপুত্র স্বলস্ত 
অগ্নির ন্যায় লোমপাদের নিকট বলিয়া আছেন। অঙ্গ- 
রাজ, রাঁজা দশরথকে দেখিবামাত্র গাত্রোথানপুর্বক তীহার 
যথেচিত সমাদর করিলেন এবং ইনি অযোধ্যাপতি . প্লাজা 
দশরথ, আমার পরম বন্ধু ইত্যাদি প্রবীরে জামাতাকে 
দশরথের পরিচয় প্রদান ধরাতে, খষ্যশ্ল্ল ও তাহার যথো- 
চিত সৎকার করিলেন। 

অনন্তর রাঁজ! দশরথ এইরূপে সাত আট দিবদ তথায়, 
বাস করিয়া এক দিবস লোমপাদকে কহিলেন, সখে ! আমি 
এক মহৎ কার্্যের. অনুষ্ঠান করিয়াছি । সেই উপলক্ষে 
তোমার কন্যা ও জামাতাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি এ 
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বিষয়ে তোমার মত কিঃ লোমপাদ কহিলেন, সখে ! ভুঙি 
আয়ার পরম বন্ধু, তোমার গৃহে আমার কন্যা ও জামাতাকে 
পাঠাইবার বাধা কি! পরে জামাতাঁকে কহিলেন, বৎস! 
তোমাকে সস্ত্রীক প্রিয়সথা দশরথের ভবনে যাইতে হইবে ? 
শীন্র গ্রস্তত হও! খধ্যশৃক্ত শ্বশুরবাক্যে প্রীত হইয়া সম্মতি 
প্রদদানপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা বলিলেন 
তাহার অন্যথ! হইবে না 

অনস্তর খধ্যশূঙগ শ্বশুরের অনুমতি লইয়া স্বীয়পত্রী শাস্তার 
সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দশর্থ.ও লোমপাদ 
স্নেহুপ্রযুক্ত" পরস্পর অঞ্জলিব্ধ ও আলিক্কন 'করিয়া পরম 
'আপ্যায়িত হইলেন পরে দরশরথ বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়! 
অঙ্গদেশ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ কিয়দ্দর গমন করিয়া 
তিনি শীত্রগামী দুতগণকে সন্োধনপুর্ববক কহিলেন, দূতগণ ! 
তোমরা শীঘ যাইয়া নগর উত্তমরূপে সজ্জিত করিতে বল। 
নগর যেন পরিক্ষার ও পরিচ্ছন্ন থাকে এবং ধূপাদিদ্বারা সথগন্ধ- 
বিশিষ্ট করিয়া জলসিক্ত কর! হয়। দুতগণ রাজার আদেশে 
অতি-শীঘ্ব যাইয়া পুরবাসীদিগকে রাজার আদেশ জানাইল। 
পুরবাঁসীগণ্ড প্রীতমনে রাজার আদেশমত সমুদয় নগর 
স্থসজ্জিত করিয়া রাখিল। রাঁজা উপস্থিত হইবামাত্র 
চারিদিক হইতে শঙ্খ ও ছুন্দুভিধ্বনি উদ্থিত হইল । তিনি 
খাষ্যশৃঙ্ধকে অগ্রে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। সহত্র- 
নয়ন দেবরাজ ইন্দ্র বামনকে অমরাবতীতে লইয়। গেলে স্বর্গ- 
ঝসী দেবতারা যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন ইন্দ্রের 
ঘহুকারী রাজা দূশরথ মহর্ষি খধ্যপৃঙ্ককে লইয়া অযোধ্যা 
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প্রধৈশ করিলে পুরবাসিগণও সেইরূপ" আহলাদিত হায় 
ছিল।. অনন্তর রাজ! খষিপুত্রকে অতি সমাদরে স্বীয় নঅস্তঃ- 
পুরে লইয়া! গিয়া আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিলেন। তীহার 
মহিধীগণও হন্দরী শীস্তাকে পতির সহিত সমাগত দেখিয়া 
যার পর নাঁই আনন্দিত হইলেন। শান্তা, রাজা ও মহিষী- 
গঁণ কর্তৃক সমাদরে গৃহীত হইয়! পতি ও পুত্র সহিত তথায় 
কিছুকাল স্ুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 


মহর্ষিবান্ীকিপ্রণীত রাঁমার়ণের আদিকাণডে একাশ বর্ণ 
সমাপ্ত । 


পন 


দ্বাদশ অর্থ । 


০৮৯ উানিজিব 


কিছুকাঁল পরে বসন্তকাল আগত হইলে রাজা দশরথ 
পুত্রেষ্টি যজ্ছের অনুষ্ঠানে প্ররৃভ্ভ হইলেন এবং দেবতুল্য 
তেজস্বী খধ্যশূঙ্গকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ববক যজ্ঞ সমাপণ ও 
'বংশরক্ষার জন্য তাঁহাকে যজ্ঞে বরণ করিলেন | খধ্যশুলও ভূপ- 
তিকে করিলেন, আঁমি আপনার যজ্ঞে ত্রতী হইলাম । এক্ষণে 
আপনি যজ্ের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করুন। 
একটা অশ্ব মোচন করুন এবং সরযূ নদীর তীরে যজ্সভূমি 
নির্মাণ করিতে আজ্ঞা করুন এবং বেদজ্ঞ ত্রাঙ্ধণদিগকেও 
ডাকাইয় পাঠান! 
খষিপুত্র এইরূপ আদেশ করিলে রাঁজ। হুমন্ত্রকে ডাকিয়া 
কহিলেন, শ্বমন্ত্র! তুমি সুযজ্ঞ, বামদেব, জীবালি, কাশ্যপ, 
পুরোহিত বশিষ্ঠ প্রস্ৃতি প্রধান প্রধান খত্বিক্‌ ব্রাক্গণদিগকে 
শীঘ্র আনয়ন. কর। শ্থমন্ত্র অবিলম্বে সেই বেদপারগ ব্রাক্মণ- 
গণের উদ্দেশে গান করিয়া তীঁহীদিগকে আনয়ন করিলেন। 
তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে পরম ধার্মিক দশরথ তাঁহা- 
দিকে . সম্ভাষণপুর্ব্বক ধর্ম, অর্থ ও ন্যায়সঙ্গত মনোহর 
'বাক্যে কহিলেন, ত্রাঙ্মণগণ। পুত্র বিনা আমার মনে কিছু 
মাত হুখ নাই। বিবেচন! করিয়। দেখুন পুত্র না দেখিলে এ 
জীবনই বৃথা । পুত্র পিতাকে নরক হইতে জ্রাণ করে । অত- 
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এব সেই পুর জন্য আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে 
মানস করিয়াছি এবং তজ্জন্য খষিপুত্র খধ্যশৃঙ্ককে আনয়ন- 
ূর্ব্ধক ঘঙ্ে বরণ করিযংছি ( হার ছারাই আমাৰ মনোরথ 
দিদ্ধ হইবে । এক্ষণে আপনাদিগের নিকট আমার সবিনগ্নে 
প্রার্থনা এই যে যাহাতে আমার এ কার্য স্থচাক্ুরূপে সম্পন 
হয় আপমাদিগকে তছিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে 1 

বশিষ্ঠ প্রকৃতি সুনিগণ দশরথের মুখে এইরূপ ন্যায়ানুগত 
বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁছাকে 
অসংখ্য সাধুবাদ প্রদনপূর্ববক কহিলেন, মহারাজ ! আপনি 
উভ্ভম সঙ্কল্প করিয়াছেন! এরূপ করিলে আপনি নিশ্চয়ই 
ুত্রমুখ দর্শন করিতে পাইবেন এবং যাহাতে এ কার্যে কোন 
প্রকার ভ্রুটি না হয় আমরা তন্বিষগ়্ে বিশেষ মনোযোগী 
রছিলাম। সেঞ্জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। বিশেষতঃ 
যখন মহর্ষি বিভগ্ুকের পুত্র মহাত্মা খব্যশূঙ্গ আপনার 
যজ্ঞে ভ্রতী হইয়াছেন তখন ভগবান, সনগকুমার.মাঁহ! ঘা 
কহিয়াছেন নিশ্চয়ই দে সমস্ত ঘটিবে। অতএব আপনি 
যঙ্জীয় দ্রব্যাদি আহরণ, জস্থমৌচন ও সরযূনদীর উতর 
তীরে ঘজ্তকুমি-নির্মাণ প্রভৃতি সমস্ত আয়োজন করুন ! 

অযোধ্যাধিপতি রাঁজা*দশরথ বশিষ্ঠ প্রভৃভি ভ্রান্গণগণের 
মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়া যাঁর পর নাই প্রীত হইয়! যন্ত্রি 
দিগকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ । গুরুজনের! যাহা যাঁহা আদেশ 
করিলেন তৎস্মুদায় আয়োজন কর। যেন কোন বিষয়ের 
ত্রুটি না হয়। কদলীবৃক্ষ রোপণ, পূর্ণকুভ-স্থাপন প্রভৃতি 
শাস্তিজনক কর্ম অনুষ্ঠাৰ এরুরিতে যেন বিশ্বৃত হইও.্াঁ। 


৫২ রাশাকণ। 


অশ্বমেধ ঘজ্ত বড় কঠিন। এ যজ্ঞে রাঁজামাত্রেরই অধিকার 
আছে বটে কিন্তু ইহার যথাবিধি অনুষ্ঠান অতি দুঃসাধ্য 
বলিয়া সহসা কেহ এ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে সাহসী হন না। 
ইহার অনেক বিস্ব। বিছান, ব্রক্মরাক্ষসেরা সতত যজ্ঞের 
ছিদ্রোনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। এ যজ্ঞ বিধিপুর্ব্বক 
যদি অনুষ্ঠিত ন! হয় তাহা হইলে বজ্জকর্তার সদ্য মৃত্যু হয়। 
সামি যোগ্যপাত্রেই এ বিষয়ের ভার অর্পণ করিতেছি । অভ- 
এর তোমর। বিশেষ মনৌযোগী হইলে শি এ কার্য 
'বিধিমত সম্পম হুইবে। 

রাজ! দশরথ এইরূপ আদেশ করাতে মন্ত্িগণ কহিলেন, 
মহারাজ ! "আপনার আদেশ আমাদিগের শিরোধাধ্য | 
যাহাতে যজ্ঞ সৃচারুরূপে সম্পাদিত হয় তথ্িষয়ে আমরা 
বিশেষরূপ যত্ব করিব। এই বলিয়া মন্ত্রিগণ রাজার নিকট 
বিদায় লইয়। যজ্ঞের আয়োঞজজন করিবার জন্য প্রন্থান 
করিলেন। 

অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাঙ্ষমণগণ রাঁজাকে বিস্তর স্তব 
স্তুতি ও আশীর্বাদ দ্বারা সম্তষ্ট করিয়া তাহার নিকট বিদায় 
ওহণপুর্ববক স্য স্থ স্থানে প্রস্থান করিলেন। 


মহ্র্ষিবান্ীকি বিরচিত রামাঁয়ঞ্রে আদিকাণ্ডে দ্বাদশ সর্ 
স্মাণ্ড। 





ত্রয়োদশ সণ +। 





এক বওসর গত হইলে পুনরায় বসপ্তকালি আগত হইল । 
খন বীর্ধ্যবান, রাজা দশরথ পুত্রার্থী হইয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ 
প্রবৃত্ত হইবার-জন্য কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের নিকট গমর্ন*বন্লি- 
লেন এবং ভীহার যখোচিত পুঁজ] বিধান করিয়া বিনয়্ূ্বক 
কহিলেন, ব্রক্গণ! আপনি সমগ্র বেদ ও সকল শান্তর বিশেষ- 
রূপ জানেন। অতএব আপনি এ যজ্ঞ ষখুশান্ত্র এবং নির্বিপ্সে 
সপ্পন্স করিতে দীক্ষিত হউন। আপনি আমার প্রিয় বন্ধু ও 
পরম গুরু । ক্তরাৎ আপনাকেই এ যজ্বের ভার লইতে 
হইবে। বশিষ্ঠদেব রাজার বাক্যে সম্মত হইয়া, কহিলেন, 
মহারাজ! আপনি যেরূপ কহিলেন. আমি সেইমতই কার্ধ্য 
করিঘ। পরে তিনি যজ্ঞকর্ম্মে নিপুণ বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণ, প্রবীপ 
রখকার, পরম ধার্মিক; বৃদ্ধ ও কাধ্যকুশল ভৃত্য, -শিক্ষকার, 
সূত্রধর, খনক, গণক, 'নট, নর্তভক এবং বিশুদবদ্বভাব। ঈর্ব্ঘ- 
শান্ত্রজ্ঞ পুরুষর্দিগকে আহ্বান করিয়! ক্লুহিলেন) 'তোমর। 
মহারাজ দশরথের যজ্ঞের আবশ্যকীয় কীর্য; নির্বাহ করিতে 
তৎপর হও; শীঘ্র বহুসংখ্যক,ইষ্টক আনয়ন কর! অনন্তর. 
রাজাদিখের বাঁস করিবার যোগ্য সহত্র সহক্্র বাটী নির্্মুপ 
কর এবং এ সকল বাটী উত্তমরূপে সঞ্জিত এবং আহারোু- 
যোগী সমুদায় দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া! রাখ। ত্রাঙ্মণের! রৌড 


৫৪ রামায়ণ । 


ও বৃষ্টিতে কই না পান এই জন্য তরাহাদিগের জন্যও শত 
শত বাসস্থান নিশ্মীণ কর; এবং তাহাতে নানাবিধ ভুত্তম 
উত্ষ আহারীয় দ্র রািয়! দাও । 

যে সকল রাজা বহুদূর হইতে আগমন করিবেন; 
স্তাহাদিগের বাসের জন্য পৃথক পৃথক্‌ গৃহ নিন্দাণ কর। 
স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যোদ্ধাদিগের জন্য বড় বড় গৃহ নির্মাণ 
কর। পুরবাসী ও জনপদবাপিগণের জন্যও বহছলৎখ্যক গৃহ 
মির্শাণ কর; এ সযস্ত গৃহ নানাবিধ খাদ্য মাঁমস্্রীতে পরিপুশ 
থাঁকিবে'। দ্বেখিশ-য়েন কাহারও আহারের কষ্ট ন! হয়? এ 
ষজ্ে ইতর লোকেবও তিশয় জনতা, হইবে |. অত,4র ত্াঁছা- 
দিগেন্ন থাকিবার কোন কন্ড লা হয় এজন্য কতিপয় প্রশব্ত 
গৃহ্‌ নির্মাণ করিয়া! রাখিবে। তাঁহারা. যেন কোনি প্রকারে 
বকেশ না পাঁয়। যাচক ও ভিক্ষৃকদিগকে প্রার্থনাধিক ধন ও 
আল্গ দান করিবে! তাহাদিগকে কদাচ অনাদয় করিবে না 
এবহ মিষউবাক্য দ্বার! তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে; কারণ 
তহাদিগকফে দান করিলে এ্রহিক ও পারমার্ধিক উভভয়বিধ 
কলা হয়। কাম বা ক্রোধাদির বশবর্তা হুইয়! কাচ 
ভাহাদিগকে অধজ্ঞাত্থচক বাক্ষ্য প্রয়োগ করিবেন । ক্কারণ 
ভিত তাহায়া! হনে ব্যথা পাইতষে | শিল্পকার ও অন্যান্য 
ধষে ঘকল লো বজ্তকার্ধ্য নির্বাহের জগ্য নিযুদ্ত' হইবে 
ম্তাছাদিগেরও ব্যক্তিবিশেধে সৎকার করিবে । কারণ ইচ্ধা- 
মস্ত ধন ও উত্তম আহার পাইলে তাহারা স্ুুচারুরূপে কার্য 
করিবে । এক্ষণে শ্রীতয়নে তোমরা! যজ্ছের সমস্ত কার্ম্য 
নির্বাহ করিতে যয়বান হও। 


আদিকাণ্চ। ৫৫ 


বশিষ্ঠদেব সেই সকল কর্মচারি পুরুষদিগকে এইরূপ 
আঁজদশ করিলে তাহার! কহিল, মহাশয় ! আপনারে অভিমত 
সকল করীর্ধ্যই আমর! সম্পন্ন করিয়াছি তাহাতে কোন ক্রটি 
হয় নাই। আর ষাহ! যাহা করিতে হইবে আমরা তাহা 
করিতে চলিলাম । আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমরা কোন 
ধিষয়েরই অঙ্গহীম করিৰ না। এই বলিয়! তাহারা জাপন 
'আপন কার্্যে প্রস্থান করিল। 

তাহার! সকলে চলিয়! গেলে বশিষ্ঠদেব সুমন্্রকে 'শঙ্খো 
ধন করিয়া কহিলেন, হুমস্ত্র! তুমি নৃপতিগণ ও ধার্দিক 
পুরুষদিগকে নিমন্ত্রণ কর। ব্রাক্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শ্দ্র 
এই চারিবর্পের লোক যত পার নিমন্ত্রণ ধরিয়া জাইস। 
এতদ্যতীত সকল দেশীয় শহর জাতিকেও নিমন্ত্রণ করিকে। 
মিথিলার রাজা পরাক্রমশালী জনককে তুমি স্বয়ং গিয়৷ অতি 
সমাদরে আনয়ন করিবে । তিনি আমাদিগের বহুকাঁলের 
আত্মীয় বলিয়া অশ্রে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিলাম । 
পরে সত্যবাদী বিশুদ্ধস্বভাব দেবডুল্য কাঁশিরাঁজকেও স্বয়ং 
গিয়া আনয়ন করিবে এবং মহারাজের শ্বশুর পরম ধর্শিক 
বৃদ্ধ কেকয়রাজকে পুত্রের মহিত আনয়ন করিবে । তেজীস্বী 
কোঁশলরাজ, যহারাজের পপ্রিয় সুদ অগ্ররাজ €লোমপাছি' ও 
সহেঘাস এবং সর্ববশান্ত্রে পারদর্শী, উদ্দারম্বতভাঁব মহাবীর মগধ- 
রাঁজ ইহাদিগকে রাজার আহ্বান জানাইয়া সমাদরে খজ্জে 
আনয়ন কর। সিন্ু- পৌবীর, পৌরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ও পূর্বব- 
দেশীয় নৃপতিগণের নিসন্সরণের জন্য দূত পাঠাইয়া দাও এরং 
অন্যান্য ঘে নকল র্লাজাদিগের সহিত আগমাদিগের রাজার 


৫৬ রামায়ণ । 


আত্মীয়তা আছে, সুশিক্ষিত দূত প্রেরণপূর্ববক তাহাদিগকে 
বন্ধু, বান্ধব ও অনুচরের সহিত সমাদরে এ যজ্ঞে আনয়ন 
কর। ৃ 

প্রধান মন্ত্রী হ্মন্ত্র বশিষ্ঠের আঁদেশক্রমে রাজীদিগকে 
আনয়নের জন্য বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ংও 
নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিতে গমন করিলেন । পরে সেই 
কর্ণিষ্ঠ ও পরিশ্রমী ভূত্যগণ বুদ্ধিমান বশিষ্ঠের নিকট 
উপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রভে ! আপনি যেরূপ আদেশ 
করিয়াছিলেন আমরা তৎসমুদায় স্চারুরূপে সম্পন্ন করি- 
য়াছি। বশ্ষ্ঠমুনি তাহাদের উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হুইয়! 
কহিলেদ, তোঁষর! কাহাকেও অনাদর বা অশ্রদ্ধার সহিত 
ধনাদি দান করিও না; কারণ অনাঁদর ও অশ্রদ্ধাপূর্বক দান 
করিলে নিশ্চয়ই দাতার মৃত্যু হয়। 

অনন্তর নিমজ্মিত ভূপতিগণ বহুসংখ্যক রদু. লইয়। রাজা 
“দ্শরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠদেব 
দশরথকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনার আদেশক্রমে নর- 
পদ্ভিগণ উপস্থিত হইয়াছেন । আমিও তাহাদিগের যথাযোগ্য 
সৎকার করিয়াছির্ন। $ঠাহার! অতি স্বচ্ছন্দে বাঁসগুহে অবস্থান 
করিতেছেন ॥ ভূত্যগণও যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করিয়াছে । 
অতএব আপনি নিকটবর্তী হজ্ঞভূমিতে আগমনপুর্ববক যজ্ঞে 
হীক্ষিত হউন। যজ্জভূুমির চতুর্দিকে আপনার ইচ্ছামত 
যন্তের সমন্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। এত অল্প সম- 
য়্র মধ্যে এরূপ পরিপাটির সহিত উক্ত দ্রব্যাদি আয়োঁজিত 
হইয়াছে যে তাহা! দেখিলে মনে হয় যেন কল্পনাঁদেবী স্বপ্ং 
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এ সমস্ত রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি তথায় যাইয়া 
স্বচক্ষে সমুদয় অবলোকন করিলে সকল সার্থক হয়। 

অনন্তর বশিষ্ঠ ও খধ্যশৃঙ্গ এই উভয়ের মতানুসায়ে 
শুভ দিনে ও শুভ নক্ষত্রে রাজা দশরথ সন্ত্রীক যক্ভূমিতে 
উপস্থিত হইলেন। পরে বশিষ্ঠ প্রভৃতি খত্বিক্গণ খধ্য- 
শূঙ্গকে সম্মুখবর্তী আসনে উপবেশন করাইয়া শীস্ত্রমতে ও 
বিধিমতে যজ্ঞকার্ধ্য আরম্ভ করিলেন। রাঁজা দশরথ ও 
মহিষীগণের সহিত যজ্জে দীক্ষিত হইলেন। 


মহ্্ষিবান্ীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে অয়োদশ সর্গ 
সমাপ্ত ॥ 


টিটি 


চতুর্দশ স্গ 





পুর্বেবে যে অশ্ব মোচন কর! হুইয়াছিল বৎসরাস্তে সেই 
নথ পুনরায় নির্ধিিগ্ষে গ্রত্যাগত হইলে, সরষূর উত্তর তীয়ে 
মহারাজ দশরথের অস্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হুইল। বেদপারগ 
পুরোহিতগণ, খধ্যশৃঙ্গকে প্রধান যাঁজকের পদে অধিষ্ঠিত 
করিয়া এবং কর্ণের ক্রম ও কালের প্রতি বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিয়া 
শান্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে আপন আপন কর্ে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। তাহীর! অগ্ে গ্রন্বগ্য নামক কর্্মবিশেষ ও উপসদ 
নামক ই্টিবিশেষ শাস্ত্রোক্ত নিয়মে সম্পন্ন করিয়া প্রধান 
কর্মের আনুসঙ্গিক কাধ্য সকল সমাপন করিলেন। পরে 
যে যে কর্ম্মে যে যে দেবতার পুজ1 করিতে হয় ক্রমে পাদ্যাদি- 
দ্বার সেই সকল দেবতার পুজ1 করিয়া যাজকেরা প্রাতঃসব- 
নাঁদি কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে বিধিপুর্ব্বক 
আহত প্রদ্দান 'করা হইলে রাজা স্ানান্তে োমরস পান্‌ 
করিয়! দেহ পবিত্র করিলেন। 

পরে তাহার মহাত্া দশরথের মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় 
সবন যথাক্রমে নির্বাহ করিতে লাগিলেন। খধ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি 
স্কশিক্ষিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধরূপে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ধবক 
ইন্াদি দেগণকে আহ্বান করিতে লাণিশ্ীন। €হাতৃগণ 
সামবেদের ন্গিঞ্ধ ও মধুর মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম আরম্ভ করি- 
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লেন এব দেই অন্ত্ুদ্বারা যজ্বীয় দেবগ্গণকে আহ্বামপূর্ব্বক 
তাহাদিগকে যথাযোগ্য ঘৃতাছুতি প্রদান করিতে লাগি- 
লেন। উহাতে হোমের ব্যস্তিক্রম বা ভ্রমক্তমে কোন 
বিষয়ের স্বলন হয় নাই। সকল কাধ্যই সমন্ত্রক ও বিবি- 
পূর্বক সম্পন্ন করা হইয়াছিল । যতদিন ব্রাক্মণের] যজ্ঞকার্ষ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন ততদিন তাহাদিগের ক্ষুধা বা পরিশ্রম বোঁধ 
হয় নাই; কারণ রাজার আদেশে এক এক ক্রাঙ্গণের এক এক 
শত পরিচারক নিযুক্ত ছিল । 

এ যজ্ঞ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃর্র, তাপস; সম্যাসী 
এবং বাঁলক)' বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও ব্যাধিগ্রস্ত প্রভৃতি সকল বর্ণের 
এবং সকল অবস্থার লোকই দিবানিশি ফ্রোজন করিতে 
লাগিল। আহারের দ্রবাঁপামগ্রী; ও পাঁরপাঁটি একপ উত্তম 
হইয়াছিল যে অনবরত আহার করিয়াও কাহীরও ভোজনে 
অনিচ্ছা জন্মে নাই। বরৎ যতই তাহারা সেই সকল উৎকৃষ্ট 
দ্রব্যাদি আহার করিতে লাগিল, ততই এ দকল দ্রব্যে তাহা-. 
দ্রিগের অধিকতর স্পৃহা হইতে লাঁগিল। অন্ন দাও, বস্ত্র 
দাও, প্রভৃতি শব্দে ঘজ্জভূমি প্রভিধ্বনিত হইতে লাগিল । 
রাজকম্্চারিগণও মুক্তহস্ত হইয়া ঘে শাহ] প্রার্থনা করিতে 
লাগিল তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহা প্রদান করিতে লাশখিল। 
তথায় প্রতিদিন রাশি রাশি স্রসিদ্ধ ও হুঁম্মাহু অন্নব্যঞ্জন দৃছ 
হইতে লাগিল? যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ নানা দিগেদশ হইতে 
মহাতা!। দশরথের যজ্ঞ দেখিতে - আসিয়াছিল তাহারা উত্তম 
উত্তম বিবিধ প্রকার স্ুম্বাছু দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ভোজন 
করিয়া অতিশয় শ্রীন্ত, হৃইয়াছিল। ব্রাক্ষণগণ সেই সর্কাল 
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পক স্বাছু অপ ও ব্যঞ্নাঁদি ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়। রাজা 
দশরথকে প্রশংসাপুর্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজ। 
আমরা আহারে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি । আশীর্বাদ 
করি জগদীশ্বর আপনাঁর মস্কুল করুন। পরিবেহ্টাগ্রণ নাঁনা- 
বিধ উত্তম উত্তম অলঙ্কার ধারণ করিয়া ব্রাক্মণদিগকে পরি- 
বেষণ করিতেছিল ॥ অন্যান্য পুরুষের! মণিময় কুগ্ডল ধারণ- 
পূর্বক তাহাদের সহায়ত! করিতে নিযুক্ত ছিল।॥ বিচারক্ষম 
ও ধীর ত্রাম্মণগণ এক সবন সমাপ্ত করিয়া অন্য সবন আরম্ত 
করিবার -পূর্ববে পরস্পর পরস্পরকে বিচারে পরাজিত করিবার 
জন্য শাস্ত্রীয় বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন । প্রাতি- 
দিন এ যজ্ঞে.কার্ধ্যকুশল বাক্ষণেরা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে 
সমুদাঁয় কর্ম সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। যে সকল বাহ্ষণ 
এ যজ্ধে বৃতী হইয়ীছিলেন তীহারা সকলেই ফড়ঙগ্গ বেদ ও 
নানাবিধ শান্দ্রে পারদশী ছিলেন। খন্িক্গণের ভ্রমসংশোঁ- 
ধনের জন্য ধাঁহাদিগকে সদস্যরূপে বরণ করা হইয়াছিল 
তাহারাও বহুদশণ ও বিচারে বিশেষ পটু ছিলেন। 

এই যজ্ঞে.বিস্বনির্িত ছয়, খদ্ির নির্মিত ছয়, পলাস 
নির্মিত ছয়, শ্লেম্বাতক নির্মিত এক ও দেবদারু নির্মিত এক 
ব্যাম (বাঁউ) পরিমিত ছুইটী, সমুদায়ে একবিংশতি সংখ্যক যুপ 
শিল্পশান্্র ও য্জশান্ত্রবিশারদ পুরুষ কর্তৃক নির্মাণ করান 
হুইয়াছিল॥ যজ্ঞের শোভা সম্পাদনের জন্য এ সকল যপ 
স্ব্ণে মঙ্িত হইয়াছিল। যখালময়ে এ সকল অ্টকোণী, 
মনোহর যূপ শিল্পিগণ কর্তৃক দৃঢ়রূপে বিন্যস্ত হইল। পরে 
এ নকল যুপ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত ও গীন্ধপুষ্পদ্বার বিধিপুর্ববক 


আঁদিকাও। ৬১ 
পৃজিত হইলে দেবলোকে দীপ্তিমাঁন্‌ সপ্তর্ষির ন্যায় শোভ। 
ধারণ করিয়াছিল। এঁ যজ্ঞের নিমিত শান্ত্রপ্রমাণে কতক- 
গুলি স্বর্ণময় ইউক নির্মিত হইয়াছিল । শিল্পনিপুণ বান্ধ- 
ণেরা এ ইউকদার! অগ্নিকৃণ্ড নির্মাণ করিয়! তন্মধ্যে অগ্রি- 
স্থাপন করিলেন । এঁ অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ব্বর্ণপক্ষ গরুড়ের 
ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। পরে শান্ত্রমতে যে যে 
দেবতার উদ্দেশে যে যে পশু, পঙ্ষী, সর্প, অশ্ব বা জলচর 
জ্ত তথায় আনয়ন কর! হইয়াছিল বাঙ্গণেরা সেই সেই 
দেবতাঁকে ততুসমুদায় জস্তই উৎসর্গ করিয়াছিলেন । | 

এ যজীয়যুপে তিন শত পশু এবং রাঁজা দরশব্ুথের একটি 
উৎকৃষ্ট ঘোটক বদ্ধ ছিল। রাজমহিষী একৌখল্যা এ ঘোট- 
ককে জলসেচনাদি দ্বারা সংস্কৃত* করিয়! হৃষ্টচিত্তে তিন 
, খড়গাঁঘাতে উহার প্রাণ সংহাঁর করিলেন এবং ধর্মকামনায় 
স্থিরচিতে সেই অশ্বের সহিত এক রাত্রি, তথায় অবস্থান 
করিলেন। অনস্তর হোতা, অধব্ধয ও উদগাতৃগণ রাজার 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই তিন জাতীয় ভা্যাকে এ স্বৃত 
অশ্বের সহিত যোজন! করিয়াছিলেন। জিতেক্ত্িয় ও শৌোত- 
কশ্মে নিপুণ খাত্বিক্গণ উহার চর্ব্বি লইয়া হোঁম করিতে 
লাগিলেন । রাজ দশরথ গিম্পাঁপ হইবার আশয়ে যথাকাঁলে 
বিধিপূর্ববক এ হোমের ধুম আঘাণ করিলেন। পরে ষোল” 
জন যাজক এ অশ্খের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল লইয়া হৌম করিতে 
লাঁগিলেন। অন্যান্য যজ্ঞে যেরূপ বটর্ক্ষের শাখ। ছার] 
আহুতি প্রদান করিতে হয় অশ্থমেধযক্কে সেরূপ নহে। উহাতে 
বেতসদণ্ডে করিয়া হবি নিক্ষেপ করাই শান্ত্রসম্মত। বেদের 


৬২ রামায়ণ । 


কল্পসূত্র ও ব্রাক্মণে অশ্বমেধযজ্ঞের তিন দিনে তিনটা প্রধান 
কর্্দ বিহিত আছে । উহার প্রথম দিবসে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় 
দিবসে উক্থ এবং তৃতীয় দ্রিবমে অতিরাত্র নামক মহাযজ্ঞের 
অনুষ্ঠান হয়। ব্রাহ্গণেরা শান্ত্রোক্ত নিয়মে উক্ত তিন যজ্ঞ 
লমাপন করিনা পরে জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, 
অতিরাত্র, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্াম প্রভৃতি সমুদয় যজ্ঞ 
স্থচারুরূপে সম্পাদিত হইল । 

পূর্বকালে প্রজাপতি ব্রঙ্জা যে অশ্বমেধবজ্ঞের সঃ 
করিয়াছিলেন, রাজা দশরথ বংশরক্ষার জন্য সেই অশ্বমেধযস্ত 
সমাপন করিয়। হোতা, অধ্বযযু ব্রহ্মা ও উদগাঁতাকে যথাক্রমে 
পূর্ব, পশ্চিম, 'বক্ষিণ ও উত্তরদিক্‌ দান করিলেন। ইচ্ষাকু- . 
নন্দন, প্রীমান, রাজ! দশরথ ত্রাক্গণদিগকে এইরূপে চতুর্দিকস্থ 
ভূমি দান করিয়া নিষ্পাপও অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। 
খত্বিক্গণ তীহাঁর. এবন্প্রকার দানশক্তি দর্শনে চমৎ্কৃত হুইয়া 
কহিলেন, মহারাজ ! আমরা সর্বদা বেদাধ্যয়নে ও শীল্তীয় 
বিষয়ের আলোচনায় কাল যাপন করি। আমরা এত ভূমি 
লইন্বা কিরূপে রক্ষা করিব। অতএব আমাদিগের ভূমিতে 
প্রয়োজন নাই। আপনি একাকী সমুদায় পরথিবী পালন 
করিতে পারেন। অতএব আপনিই এ সমস্ত ভূমি লইয়া উহ্হার 
' সল্যন্বরূপ মণি, 'রত্ব, স্থবর্ণ অথবা ধেনু; যাহা! আপনার ইচ্ছা 
হয় আমাদিগকে যণ্কিঞ্চিৎ প্রদান করুন। তাহ! হইলেই 
আঁমাদদিগের যথেষ্ট হইবে। রাজা সেই সকল বেদপারগ 
ব্বান্ধণের যুখে এইরূপ বাক্য শ্রুবণ করিয়া তাহাদিগকে দশ 
লক্ষ ধেনু,দশকোটি স্বর্ণঘুদ্রা এবং চল্লিশকোটি রৌপ্যমুজ্া দান 


আদিকাঙড। ৬ 


করিলেন তীহারাঁও মেই সমস্ত অর্থ লইয়া মহর্ষি খধ্যশৃষ্ঠ 
ও বুদ্ধিমান বশিষ্ঠকে বিভাগ করিয়া দিতে বলিলেন,। তাহারা 
সেই অর্থ সকলকে ন্যায়তঃ বিজ্ঞাগ করিয়। দিলে তীহার। 
রাঞ্জাকে কহিলেন, মহারাজ ! আমর! দক্ষিণা পাইয়া অতিশয় 
সন্তুষ্ট হইয়াছি। এত অধিক দক্ষিণা কোন যজ্ঞে পাই 
নাই। এক্ষণে আশীর্বাদ করি আপনি শীন্রই পুত্রধুখ দর্শন 
করুন। 

ধাত্বকৃগণ দক্ষিণ! লইয়া প্রস্থান বা পর্ন রাজা দশরথ 
অভ্যাগত বাস্ণ্ুদিগিকে অসংখ্য স্ুবণণ দান করিতে লাগিলেন । 
এইরূপ দান রুরাঁতে তাঁহার নিকট বে সমস্ত রত ছিল তৎ 
সমুদায়ই অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ*হইয়! গেল। তখন 
তিনি মন্ত্রিদিগকে কহিলেন, শীঘ 'অর্থ আনয়ন কর । এখনও 
অনেক প্রার্থী উপস্থিত আছে । মন্ত্রিগণ রাজার আঁদেশে রাজ- 
কোষ হইতে অর্থআনিতে গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে 
একজন দরিদ্র বাক্ষণ রাজার নিকট কিঞিত অর্থ যাচ্ঞা 
করিলেন। রাজ! কি করেন তৎক্ষণাৎ হুষ্টচিত্তে সেই বাক্ষণকে 
আপনার হস্তস্থিত আভরণ প্রদান করিলেন। রাজ এইবপে 
অভ্যাগত বান্ষণগণকে প্রীর্থনাধিক ধন দান করিয়া তীঁহাঁ- 
দিগকে সাকীঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম করিলেন । বাঁক্ষণেবাও 
সেই উদারম্বভাব মহাবীর দশরথকে বহুবিধ আশীর্বাদ করিতে" 
লাগিলেন । 

ষে অশ্বমেধ্যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে দেহী সকল পাঁপ হইতে 
মুত হইয়া বর্গলোকে গমন করে, রাজা দশরথ সেই ছুংসাধ্য 
অশ্বমেধ্জ্ঞ নির্বিষ্বে ল্মাপন করিয়া হর্যতমনে মহর্থি খষ্য- 
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শৃঙ্গকে কহিলেন, ভগবন,. । আপনি সর্ববজ্ঞ ! অতএব যাহাতে 
আমার বংশরক্ষ! হয় তাহার কোন উপায় বিধান করুন । 


খধ্যশৃঙ্গ কহিলেন, মহারাজ ! আপনি নিশ্চয়ই চাঁরিটী 
২শধর পুত্র লীত করিবেন | রাজা খধ্যশৃঙ্গের এবম্িধ আশ্বাস- 


বাক্যে যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার দ্বারাই 
আমার কার্ধ্যসিদ্ধ হইবে এই স্থির করিয়া পুনরায় তীহাকে 
কহিলেন, ভগবন্‌! আপনি মনোযোগী হুইয়। আমার ধংশ- 
রক্ষার উপায় বিধান করুন । 


মহ্র্ধিবান্সীকিবিবচিত রাঁমায়ণের বালকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ 
সমাগ। 


পঞ্চদশ সগ+। 


্পাস্পাটনানিিক এজ 


বেদজ্ঞ ও অসাধারণ বুদ্ধিমান্‌ মহর্ষি খধ্যশূঙ্ক দশরথের 
বংশ রক্ষার উপায় স্থির করিবার জন্য ক্ষণকাল চক্ষু ফুদ্রিত 
করিয়া ধ্যানে মগ্ন ইইলেন। পরে দশরথকে কহিলেন, 
আপনার পুত্রের জন্য আমি এক পুত্রেস্টিষজ্ঞ আরস্ত করিব | 
অথর্বববেদোক্ত মন্তঘবারা উহা সাধন করিতে হয়। 

এই বলিয়৷ তিনি যঞ্ঠের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়! যথা- 
নিয়মে হোম করিতে লাগিলেন । হোম আরন্ধ হইলে 
দেবত1 গন্ধর্ববসিদ্ধ ও দেবর্ষিগণ আপন আঁপন অংশপ্রাপ্তির 
আশয়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। 

অনন্তর সেই যজ্সে সমাগত দেবগণ একত্র হইয়া সৃষ্টিকর্তা 
ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্‌! রাবণ নামক রাক্ষপকে আগানি 
বর দিয়াছিলেন বলিয়! সে অতিশয় গর্বিত"ও প্রবল হইয়া 
ঘমাদিগের প্রতি বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছে ও নানাপ্রকারে 
বিশ্ব জন্মাইতেছে | আমরা তাহাকে ফোঁনমতে শাদন' 
করিতে পারিতেছি না। কারণ আপনি যখন ভাহাকে বর 
দিয়াছেন তখন আমরা কিরূপে দমন করিতে পারি। সেই 
ছুর্মতি রাবণ এই ত্রিভূবনের সমস্ত লোৌকেরই পীড়া! জন্ম 
তেছে এবং তাহাদিগের প্রতি দ্বেষভাঁবও প্রকাশ করিতেছে 


৬ রামায়ণ ॥ 


কাহারও সৌভাগ্য দেখিলে কিসে তাহার অনিষ্ট হয় সর্বদা 
তাহাই চেষ্টা করিতে থাকে। 
সেই ছুর্্মতি, খি, ষক্ষ, গন্ধ, ক্রান্মণ ও অস্থর প্রভৃতি 
সকলের প্রতি অত্যাচার করিতেছে । অধিক কি বলিব সে 
আপনার বর পাঁইয়। অহস্কারে এতদূর উন্মত্ত হইয়াছে, যে 
দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাভবৰ করিতে চেষ্টা করিতেছে । 
ভাহার প্রতাপে সৃ্য হীনতেজ হুইয়! গিয়াছেন। ক্গবনদেব 
আর'ইচ্ছামত সঞ্চরণ করিতে পারেন না এবং চঞ্চল সমুদ্রেও 
তাহার ভয়ে নিশ্চল হইয়া! আছে । আমরাও সেই ভীষণমূর্তি 
রাক্ষসের ভয়ে অতিশয় ভীত হুইয়াছি। অতএব, ভগবন,। 
আপনি সেই রাবণবধের একট। উপায় স্থির করুন । 
হুরগণ প্রজাপতি ব্রক্ষ'র নিকট এইরূপ প্রীর্থন। করিলে, 
ভিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া! কহিলেন দেবগণ! সেই ছুরা- 
আকে বধ করিবার একমাত্র উপায় আছে । কহিতেছি শ্রবণ 
কর। ইতিপূর্বে গন্ধবর্, বক্ষ, দেবত! ও রাক্ষদগণের অবধ্য 
হইবার উদ্দেশে মে আমার নিকট বর প্রার্থন! করে, আমিও 
সেইমত বর দিয়াছিলাম। সামান্য জ্ঞান করিয়া সে মনুষ্যের 
নাম উল্লেখ করে নাই। অতএব মনুষ্য ভিন্ন আর কেহই 
তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। ম্থতরাঁং মনুষ্যই 
"তাহার প্রাণনাশের একমাত্র সাধক। দেবগণ ব্রহ্ার প্রিয়- 
বাক্যে আশ্বানিত হইয়া! যাঁর পর নাই আনন্দিত হইলেন । 
দেবতারা ব্রহ্মার বাক্যে নিরস্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে 
শঙচক্রগদাধর ভগবান, হরি পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া 
এবং বাহুতে কেধ্রনামকফ আতর ধারণপুর্ববক, সূর্ঘ্য যেমন 


আদিকাঙ । ঙ 


মেঘের উপর অবশ্থিতি করেন তন্র্রপ স্বীয় বাঁহন গরূড়ের উপর « 
আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন । তিন্নি আগমন্গ 
করিবামাত্র ত্রক্ষ। ও অন্যান্য দেব্গণ তীহার ষঘোচিত পুজ] 
বিধান করিয়া কহিলেন । ভগবন্‌ ! ভ্রিলোকের উপকারের জন্য 
আপনাঁকে একটী কার্য্যেক্র ভার লইতে হইবে। রাক্ষসরাঁজ 
রাবণ অতিশয় প্রবল হইয়াছে । স্ৃতরাং তাহাকে বধ করা 
নিতান্ত আবশ্যক! অতএৰ আপনি ভিন্ন আর কেহই এ ভার 
বহন করিতে পারিবে না। অযোধ্যানগরে দশরথ গাঙে 
ধার্িক, দানশ্বীল ও খষিতুলয তেজস্বী এক রাজা আছেন। 
লজ্জা, লক্ষী ও যশ স্বরূপ তাঁহার তিনটা পড়ী আছে। কিন্তু 
কাহারও গর্ভে সন্তান হুয় নাই। অতএব ত্াপলি চারি অংশে 
বিভক্ত হুইয়া মেই তিন মহিষীর গর্ডে জন্মগ্রহণ করত! 
মানবদেহ ধারণপূর্বক সেই" ছুরাচার গর্ধবিত ও দেবগণের 
অবধ্য রাঁক্ষদকে যুদ্ধে পরাজিত ও বধ করিয়া, ত্রিভূবনস্থ সমস্ত 
লোককে রক্ষা করুন| সেই পরাক্রমশালী মূর্খ রাবণ দেবতা, 
গন্ধর্বব, পিদ্ধ ও মহর্ষিগণকে কষ্ট দিতেছে । গন্ধবর্ব ও অপ্লর।- 
গণ নন্দনবনে ক্রীড়া করিতেছিল, কার্ধ্যাকার্য্য-জ্ঞান-হুন্য 
রাবণ তাহাদদিগের এবং খাধষিগণের ও শ্রাণসংহার করিয়াছে। 
অতএব সেই ছুরাচাঁরকে বধ করিবার উদ্দেশেই আমর! নিদ্ধা 
গন্ধর্ব, যক্ষ ও মুনিগণের সহিত এখানে উপস্থিত হইয়াছি।' 
এক্ষণে আপনার শরণাগত হইলাম আপনি ভিন্ন আমাদিগের 
আর গতি নাই। অতএব আপনি সেই দেবশত্র রাবণকে 
বিনাশ করিবার জন্য নরলোকে গমন করুন ! 

ব্রহ্মাদি দেবগণ, সর্ববলোক-পুজিত, স্থরেশ্বর বিষ্কে বত 


৬৮ রাষায়ণ। 


স্তবস্ততি করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাদিগকে 
কহিলেন €দেবগণ ! তয় নাই। তোমা'দিগের মঙ্গল হইবে। 
বে ছুর্দান্ত নিষ্ঠ'র রাবণের ভয়ে তৌমরা ভীত হইয়াছ, পৃথি- 
বীতে অবতীর্ণ হইয়৷ আমি নিশ্চয়ই সেই ছুরাচারকে সবংশে 
বিনাশ করিব। তাহার অমাত্য, মন্ত্রী, জ্ঞাতি, বন্ধু ও বান্ধব 
প্রভৃতি কাহাকেও রক্ষা করিব না। এইরূপে মেই পাপমতি 
রাঁবথকে বধ করিয়! দশ হাজার দশ শত বৎসর তথায় রাজত্ব 
করিয়ী অবশেষে পুনরায় দেবলোকে আগমন করিব 

পদ্মপলাশলোচন বিষুঃ$ দেবগণকে এইরূপ কহিয়া, রাঁজা 
দশরথের বংশ তীহার জন্মগ্রহণের যোগ্য কি না, ক্ষণকাল 
মনে মনে চিন্তা করিয়া স্বয়ং চারি অৎশে বিভক্ত হইয়া দশর- 
থের চারিপুঞ্রর্ূপে অবতীর্ণ হইবেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। তখন সেই সকল দেবর্ধি, গন্ধর্ববব ও অপ্দরাগণ 
অতিশয় সন্তষ্ট হুইয়! ভগবান বিষুঃর সন্তোষের জন্য স্তব 
করিতে লাগিলেন । হে স্থরেশ্বর! আপনি, সাধু ও তপস্থি- 
গণের কণ্টকস্বরূপ ও ভয়াবহ, প্রচণ্ড, উদ্ধতম্বভাব অতিশয় 
গর্বিত, দেবশক্র সেই রাবণকে সমূলে বিনাশপূর্ব্বক রাগাঁদি- 
দোষশুন্য বৈকৃ্ঠধামে আগমনপুর্ববক চিরকাল স্বথে অবস্থিতি 
করুন! 


মহর্ষিবান্সীকিবিরচিত রামায়ণের আদ্দিকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ 
সমাপ্ত । 





ষোড়শ সর্গ। 
টির 

অন্তর্ামী বিষুঃ দেবগণ কর্তৃক এইকূপে প্রার্থিত হইলে, 
ছুরাঁত্া। রাবণকে কিরূপে বিনাশ করিতে হইবে, তাহ! স্বয়ং 
বিশেষরূপেজানিয়াও তাহাদিগকে কহিলেন,দেবগণ ! তোমর! 
খধিদিগের কণ্টকম্বরূপ, সেই রাবণকে বধ করিবার কি উপায় 
স্থির করিয়াছ তাহ! আমাকে প্রকাশ করিয়া বল। অনস্তর 
বিষুঃ এইরূপ *কহিলে দেবগণ উত্তর করিলেন, আপ্রনাকে 
মানবদেহ ধারণ করিয়া রাঁক্ষপরাজ রাবণকে, যুদ্ধে বিনাশ 
করিতে হইবে । হে শত্রগয়! পুর্বে রাঁধণ বহুকাল তপস্যা 
করিয়াছিল | আদিকারণ চতুর্থ ব্রহ্মা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট 
হইয়া এইবর দেন,যে মনুষ্য ভিন্ন আর কোন প্রাঁণীই তাহাকে 
বধ করিতে পারিবে না মনুষ্যকর্তৃক রাক্ষদবধ ছুঃসাধ্য 
বিবেচন। করিয়া, বোধ হয় রাঁবণ বর লইবার সময় মানুষের 
নাম উল্লেখ করে নাই। সে এইরূপে পিতামহ বুহ্ধার বরে 
গর্বিবিত হইয়! ত্রিভুবনের লোককে ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলি- 
য়াছে। অধিক কি বলিব, সে স্ত্রীলোকদিগকেও বলপুর্ববক 
আকর্ষণ করিতে সন্কুচিত হয় না। অতএব মনুষ্যদেহ ধারণ, 
করিলেই নিশ্চয় তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবেন । ভগ- 
বান. বিষ, দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তৎ- 
কালে রাজ! দশরথ পুত্রের উদ্দেশে পুত্রেষ্ি যজ্ঞ আরপ্ত 
করিয়াছেন জানিয়া, 'শেরুথেরই পুত্রর্ূপে অবভীণ- হইন্ডে 


৭০ রামায়ণ। 


ইচ্ছা করিলেন। পরে বক্গার নিকট মনের ভাব প্রকাশ 
করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন । পরে অপরাঁপর দেবগণ ও 
খাষগণ তীহার যথোচিত পুজা বিধান করিলে তিনি তথ! 
হইতে অন্তরিত হইলেন । 
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বিষুঃ অন্তর্থিত হইলে পর, দীর্ঘাকার, বলবানও কৃষ্ণবর্, 
স্বলস্ত অগ্ির ন্যায় ভয়ঙ্কর এক মহাপুরুষ, রক্তবন্ত্র পরিধান- 
পুর্ববক সাক্ষাৎ ভগবানের মায়াম্ববূপ, ন্বর্ণময় আবরণে আঁচ্ছা- 
দিত, দিব্য-পায়সপূর্ণ প্রশস্ত স্ত্্পপাত্র ছুই হস্তে ধারণ 
কৰিয়। সহস! যজ্জায় অগ্নি হইতে বহির্গত হইলেন। এ 
দিব্যপুরুষের আকার পর্বতের চূড়াঁর ন্যায় উন্নত। শরীর 
লোমে আঁরুত এবং মিংহের কেশরের ন্যায় লম্বা লম্বা চুল 
বি স্বাঁড়িতে মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত। চক্ষুদ্বয় জবা ফুলের 
ন্যায় রক্তবর্ণ। কণ্ঠম্বর ছুন্দুভির ন্যায় গভীর । ভাহার 


আদিকাণড। ১ 


সর্ববাঙ্গ, শুভলক্ষণ-সম্পন্ন ও দিব্য আতরণে ভূষিত। সেই 
অন্তুতাকার পুরুষ অগ্নি হইতে আবিভূত হইয় ধধ্যশৃঙ্গকে 
কহিলেন । আমি প্রজাপতি বঙ্গীর নিকট হইতে আলি- 
য়াছি। আপনি এই পায়িসপূর্ণপাত্র রাজাকে প্রদান করুন. । 
তখন বুদ্ধিমান খধ্যশুঙ্গ সেই মহীপুরুষকে কহিলেন 
ভূগবন.! আপনি স্বয়ং রাজাকে এ অস্তুত পাত্র প্রদান করুন। 
অনস্তপ্ন সেই তেজোময় পুরুষ রাঁদার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
কহিলেন, রাজন বঙ্ষা আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া 
দিয়াছেন। রাজ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, তগ্গবন.। 
আপনার কুশল" ত£ এক্ষণে আজ্ঞা করুন্‌ আমাকে কি করিতে 
হইবে। তখন সেই মহাপুরুষ সেই পায়সের, পীত্র রাজার 
হস্তে প্রদানপূর্ববক কহিলেন, নরব্র । আপনি যথাবিধি দেব- 
গণের পুজা করাতে তাঁহার! আপনার প্রতি প্রীত হইয়া এই 
স্মিউদিব্য পায়স প্রদান করিয়াছেন। উহা! খাইলে ধন, 
আরোগ্য ও পুত্র লাভ হয় । অতএব এই পায়স লইয়া গুণবর্তী 
মহিষীগণকে ভোজন করিতে দিন ? তাহ! হইলে আপনি যে 
জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহা নিশ্চয়ই এ সকল পাত 
হইতে প্রীপ্ত হইবেন। রাজা দশরথমেইরাপ করিতে সম্মত 
হইয়া প্রীতমনে এ দিব্যপায়মপূর্ণ স্ব্ণনির্িত পাত্র মস্তকে 
ধারণপুর্ব্বক সেই অস্ভুতাকাঁর হন্দর পুরুষকে *ভিবাঁদন করিয়া 
পরম আহলাদে ঠাহাকে- প্রদক্ষিণ করিলেন। দরিদ্র ধন 
পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, রাজ! দেই দিব্য পাস প্রা 
হইয়া সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। মেই অনূা্চিন 
মহাপুরুষ স্মবকা ধ্্য দার করিয়! তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইলেন"? 


২ বামাযণ। 


শরতকালে চন্দ্রের কিরণে আকাশের যেরূপ শোভা হয়, 
রাজার অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীগণের মুখপদ্মও তত্রপ মনোহর 
শোভ। ধারণ করিয়াছিল । রাজ! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়। 
প্রথমে কৌশল্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়ে ! এই 
অস্বততুল্য দিব্য পায়স ভক্ষণ করিলে পুত্র লাভ হয়, অতএব 
তুমি ইহার অর্ধাংশ ভক্ষণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুক্প 
প্রস্ব করিবে। রাজা কৌশল্যাকে এ পায়সের অদ্ধেক 
শুদ্ধ করিয়া অবশিষ্$ অদ্ধেকের অর্দ ভাগ সুমিত্রীকে 
দিলে পরে যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহা ছুই সমাঁন অংশে 
বিভক্ত করিয়া এক অংশ কৈকেম়ীকে প্রদান করিয়া অব- 
শিকষ্টাংশ হুমিত্রাকে দ্বিতীয়বার ভোজন করিতে কহিলেন । * 
রাজ! পত্থীদিগের প্রত্যেকরেই দেই প্রজাপত্য পায়স প্রদান 
করিলে তাঁহারা তীহা'র প্রতি অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন। 

অনন্তর অগ্নি ও সৃর্য্যের ন্যায় প্রভাবতী রাজমহিষীগণ 
প্রত্যেকে দেই অস্থততুল্য পাঁয়স ভোজন করিয়া অল্পদিনের 
মধ্যেই গর্ভ ধারণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সিদ্ধ ঝষি ও 
দেবগণ কর্তৃক পুজিত হইয়! যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, 
রাজা দশরথ মহ্ষীদিগকে গর্ভবতী দেখিয়া মনোরথ সিদ্ধ 
হুইয়াছে, বিবেচন! করিয়া সেইরূপ হ্ৃষ্টচিভ হইলেন । 

মহর্ষিবান্মীকিপ্রণীত রাঁমায়ণের আদিকাণ্ডে হোড়শ সর্গ সমাপ্ত । 


* কেহ কেহ বলেন যে রাঁজ। পায়সের অর্দেক কৌশল্যাকে প্রদান 
কষ্িয়া অপর অর্ধাংশ কৈকেমীকে প্রদান করেন। পরে উহ্ীরা উভয়ে 
পন আপন অংশের আর্ধেক সুমিত্রাকে ভোজন করিতে দেন। কিন্তু 
একপ বিস্তাগ বান্সীকির অভিপ্রেত নয় ব্ধিক্াঞসামর| পরিত্যাগ করিলাম । 


সপ্তদশ সর্গ। 





তগবান্‌ বিষু মহাত্মা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে 
সয়স্তু ব্রহ্মা দ্বেবগণকে কহিলেন, দেবগণ। ত্য প্রতিজ্ঞ 
মহাবীর বিষ আমাদিগের উপকারের জন্য নরলোকে _ অব- 
তীর্ণ হইবেন। অতএব তাহার সাহায্যের জন্য মায়াঁবিত, 
বায়ুর তুল্য ব্েগুগামী, নীতিশাস্ত্জ্ঞ, বুদ্ধিমান, অমৃতাহারীর 
ন্যায় অমর, সন্ধিবিগ্রহাদি উপায় উদ্ভাবনে পারদর্শী, সকল 
প্রকার অস্ত্রনিবারণে নিপুণ,.দিব্য দেহধান্বী, 'কামরূপী বহু- 
সংখ্যক বলবান. ও বিষুর ন্যায় পরীক্রমশালী বীরকে স্জন 
কর। অপ্পরী, গন্ধবাঁ, যক্ষী, পন্নগী, খক্ষী, বিদ্যাধরী, 
কিন্নরী ও বাঁনরী প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর আকার বানরের 
ন্যায় তাহাদিগের দেহ হইতেই এ সকল বানররূপী বীর- 
গণকে স্থজন করিতে হইবে । ভল্লকরাজ জান্বুবানকেত 
আমি পুর্বেবেই সৃষ্টি করিয়াছি। এ জাম্মুবান, আমার জীষ্ভণ 
কালে হটাৎ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়।'ছিল । |] 

অনন্তর দেবগণ ভগবার্ন ব্রহ্মার এইরূপ আদেশে সম্মত 
হইয়া বাঁনরব্পী পুত্র স্থজন করিতে লা্সিলেন। মহাঁত্স। 
খধিগণ এবং সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ ও চারণ নামক দেব" 
যোনিগণ বন্চারী মহাবীর বানরদিগকে কৃষ্টি করিতে আর্ত 
কর্িলেন। প্রত্যেকে এক এক রকম সৃষ্টি করিতে প্রবুঙ 
হইলেন। দেবরাজ ইউ মহেত্রতুল্য বানররাজ বাঁলিকে 


৪ বামাযণ। 


আপনার অংশ হইতে স্প্টি করিলেন। এইরূপে অসাধারণ- 
তেজ সম্পন্ন সুর্ধ্য, ্বগ্রীবকে, বৃহস্পতি, সকল বানরের মধ্যে 
বরকল ও প্রধান য়ক মক বানরকে, কুবের, শ্রীমান 
গন্ধমাদনকে, বিশ্বকন্ম(, নল নামক মহাঁকপিকে এবং অগ্রিদেব, 
শাপনার অংশ হইতে নীলকে উৎপন্ন করিলেন । এ নীলের 
শ্রী ও প্রভা অগ্নির ন্যায় ছিল বটে কিন্তু বল, বীর্য, তেজ ও 
যশে ,অগ্রিকেও অতিক্রম করিয়াছিল। পরে পরম স্মন্দর 
অশ্বিনীকুমারছয়, মৈজ্র ও দ্বিবিধকে, বরুণ স্থৃষেণকে, মহীবল 
মেঘ, শরভকে এবৎ বায়ু, বজের ন্যায় দেহবিশিক্ট, গরুড়ের 
ন্যায় বেগর্ামী, হনুমানকে উৎপন্ন করিলেন। এ হনুমান, 
প্রধান প্রধান কল বানরের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বলবান 
হইয়াছিল । এইরূপে অপরিমিত বল ও বিক্রমসম্পন্ন, কাম 
রূপী, হস্তী ও পর্বতের ন্যায় বৃহদকাঁর সহ্ত্র সহজ ভল্প,ক, 
বানর ও গ্বোপুচ্ছ সকল রাবণ বধের জন্য সহসা উৎপন্ন 
হুইতে লাগিল | যে দেবতার যেন্ধূপ রূপ, বেশ ও পরাক্রম 
তাহার উৎপন্ন বাঁনরও তব্রপ হইয়াছিল । গোলা্কুল হইতে 
যে' সকল বাঁন্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের বিক্রম 
স্বাতি অপেক্ষা প্রবল ছিল। এইরূপে দেবতা, মহর্ষি ও 
গন্ধর্বগণ, তা্্য' সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরণ প্রভৃতি প্রাণীগণ 
হুইতে বানর উৎপন্ন করাতে সহজ্র সহজ বানর জন্মাইতে 
আরন্ত করিল। 

« চাঁরণগণও অপ্নর!, বিদ্যাধরী, নাগকন্যা এবং গন্ধবর্ী- 
দিগের দেহ হইতে বৃহৎ বৃহৎ বাঁনর উৎপন্ন করিলেন । 
সেই সমস্ত বানর, মিংহ এবং শার্ঈলের ন্যাঘ গর্বিত ১ 


আদিকাও । ৭ 


বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। যুদ্ধের সময় তাহার! বৃহৎ বৃহৎ শিলা 
ও পর্বত সকল অনায়াসে নিক্ষেপ করিতে পারিত। নখ 
ও দন্ত ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র, এবৎ অন্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র 
নিবারণ করিতে ইহারা বিশেষ পটু । ইহারা বলে বদ্ধমূল 
বৃহৎ বুহৎ বুক্ষ উৎপাটন এবং অতি উচ্চ পর্বত সকলও 
বিচলিত করিতে পারিত । ইহারা গম্তীরস্বরে নাঁদ করিলে 
পক্ষী সকল রব করিতে করিতে ভূমে পতিত হইত ইহা- 
দিগের বেগে মহাসাগর পর্ধ্যন্ত আলোড়িত হইত ইহারা 
আকাশপথে *গুমনপূর্বক মেঘ সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেলিতে পারিত এবং সন্তরণে সমুদ্র পার হইতে ও পদা- 
ঘাতে পুথিবী বিদীর্ণ করিতে পারিত। *ইহা'রা বনে প্রবেশ 
করিয়া মন্ত হস্তী সকলকে অনায়াসে ধরিয়া আনিতে পারিত। 
এইরূপে রাবণবধের জন্য অসংখ্য বানরের স্থষ্টি হইল। 
উহাদিগের মধ্যে নল, নীল, হনুমান প্রভৃতি মহাবীরগণ 
প্রধান প্রধান বানরগণের দলপতি হইল। সূর্ধাপুত্র স্থত্রীৰ 
ও ইন্দ্রপুত্র বালী এ দলপতিদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। 
ঝক্ষ, গোপুচ্ছ প্রভৃতি বানরগণও বাঁলীর আশ্রয় লইয়াছিল। 

এ সকল বাঁনরের মধ্যে কতকগুলি খক্ষবান পর্বতের 
উপর কতকগুলি অন্যান্য পর্বত ও বন,আঁশ্রয় করিয়! বাস 
করিতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিলে সিংহ, ব্যাপ্র ও সর্প 
'্রিভূতি হিংস্র জন্তু সকল ভয়ে পলায়ন করিত। এইরূপে 
সেই সকল ভয়ানক বিকটাকার মহাবীর বানরগণে এই 
পৃথিবীর সর্বত্রই পরিপুর্ণ হইয়া উষ্ঠিল। 


শহর্ধিবৃশাকি প্রণীত বামধঘপের আদিকাতে সদপ্তশ সর্গ সমাস । 


অফটাদশ সশ। 


৯ জরি ক 


মহা দশরথের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে দ্বেবগণ আপন 
আপন যজ্ঞীয় ভাগ গ্রহ্ণপূর্ববক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 
রাজা দশর্থও সস্ত্রীক দীক্ষানিয়ম প্রতিপাঁলনপুর্ধবক নগরমধ্যে 
প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্যসামন্ত ও বাহনাদি সভ্জিত 
করিতে আদেশ দিলেন। নিমন্জ্রিত নরপতি গৃথ রাজ দশর- 
থের নিকট, বিদায় প্রার্থনা করিলে তিনি অতি সমাদরে সকল 
কে বিদায় দিলেন। পরে তাহারা খধ্যশূঙ্গ ও বশিষ্ঠকে 
প্রণাম পূর্বক স্বদেশীভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন তাহারা 
নগর হইতে বহির্গত হইলেন তখন তীহাদিগের সৈন্যগণ 
দশরথ দত্ত বেশভুষায় অলঙ্কতহইয়া হুষ্টমনে গমন করত রম- 
নীয় শোভ। ধারণ করিল । 

নিমন্তিত রাজগণ প্রস্থান করিলে পর রাজ দশরথ নী 
নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । গমন কালে বশিষ্ট প্রভৃতি 
ব্রাহ্মণগণ তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তিনি রাঁজবাটীতে 
উপস্থিত হইলে খষ'শুঙ্গ উহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। 
'রাজ! তাহাকে যখোচিত সকার করিয়৷ বিদায় দিলে তিনি 
সাস্তার সহিত রাজবাটী হইতে নির্গত হইলেন। রাজাও 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতদূর গমন করিলেন। অনুগত 
যুক্তিগণ চলিয়া গেলে রাজা সিদ্ধ মনৌরথ হইয়৷ পুত্রের 
অপেক্ষায় স্থথে কাল হরণ করিতে লাগিলেন । 


'আাদিকাও। দ্ধ 


ক্রমে রাঁজমহীধী গণের গর্ভলক্ষণ প্রকাঁশ পাইতে লাগিল | 
তাহাদের শরীর অলস হইয়া পড়িল। আহারেনঅরুচি ও 
গন্ধদ্রব্যে অনিচ্ছা জম্মিল। তখন ছুপ্ধীফেনের ন্যায় শধ্যায় 
শয়ন করিতে অস্থখ বোঁধ হইত। কেবল শীতল ভূমিতে 
শয়ন ও দগ্ধ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা জন্মিল। রাজা 
পত্বীদিগকে গর্ভবতী দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হুই- 
লেন। গর্ভীবন্থায় স্ত্রীদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে ন! পাঁরিলে 
পাছে সন্তানের দোঁষ জন্মে এই ভয়ে রাঁজা! দশরথ অন্তঃপুর- 
মধ্যে নানাবিধদু্রব্যাদি সঞ্চিত করিয়া রাখিলেন। সুতরাং 
মহ্ষীগণ যখন যাঁহী ইচ্ছা করিতেন তখনই তাহ? প্রাপ্ত 
হইতেন। 


এইরূপে ছয় খতু ও দাঁদশ মাস পূর্ণ হইলে চৈত্র মাসের 
শুর পক্ষের নবমী তিথিতে, পুনর্ধবস্থ নক্ষত্রে,মেষ, মকর, তুল? 
কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে রবি, মঙ্গল, শনি, শুক্র ও বুধ 
এই পঞ্চ গ্রহের সঞ্চার হইলে এবং বৃইস্পতি ও চক্র কর্কট 
রাশিতে উদিত হইলে, রাঁজাঁর প্রধান! মহিধী কৌশল্যা সর্বব- 
লোক নমস্কৃত দিব্য লক্ষণ সম্পন্ন বিষ্ণুর অদ্ধাংশ সম্ভৃত,মহাজ্গ, 
ইচ্ছাকুবংশের আনন্দজনক, লোহিতাক্ষ মহাবাহু, রক্রবর্ণওষ্ঠ 
বিশিষ্ট এবং ছুক্ুভির তুল্য স্বর সম্পন্ন ললোকপ্রিক়্ এ ্রারাম- 
চন্্রকে প্রসব করিলেন। দেবমাতা অদিতি*ইন্্রকে ক্রোড়ে 
লইয়া সেরূপ শোভ। পাইয়াছিলেন কৌশল্য। রামকে ক্রোড়ে 
লইয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। পরে পুষ্যা নক্ষত্রে; 
শীনলঞ্নে রাজার মধ্যমা মহিষী , কৈকেয়ীর গর্ভ হইতে সত 
পরাক্রম সর্ব-গুণ সম্পন্ন; সাক্ষাৎ বিষুর চতুর্ভাগাত্মক ভরত 


৪ রামায়ণ ॥ 


ভূমিষ্ট হইলেন। ততপরে রাজার কনিষ্ঠ! মহিষী স্থমিত্রা, 
সূর্ধ্য কর্কট রাশিতে উদিত হইলে, শুভ অঙ্লেষ! নক্ষত্র 
রামের অদ্ধাত্মক সর্ববশীন্ত্রে নিপুণ, লক্ষ্মণ ও শব্রদ্ধ নামক ছুই 
পুত্র প্রসব করিলেন । 

এইরূপে রাজা দশরখের অসাধারণ গুণবান, ও রূপবান, 
পুত্র এবং পুর্ববভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট 
চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। তীহার1 ভূমিষ্ট হইলে, 
দেবগণ আনন্দের সহিত ছুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন, 
এবং আকাশ হইতে পুষ্পরৃষ্টি হইতে লাগিল। মনের 
আনন্দে গন্ধর্ধেেরা গান এবং অপ্পরাঁগণ নৃত্য করিতে আস্ত 
করিল। অযোধ্বায় কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ 
সকলেরই আহলাঁদের আর সীমা রহিল না। তাহারা নান! 
প্রকার উৎসব আরম্ত করিল। রাজপুরীর সর্বত্রই লোকে 
লোঁকারণ্য হইয়া উঠিল। পথ সকল নট ও নর্তকে পরি- 
পুণ হুইয়া গেল। হ্থনিপুণ গায়কের! গান এবং বাদকেরা 
বাদ্য করিতে লাগিল। শ্রোতৃগণ তাহাদিগের মনোহর 
সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া! প্রাতমনে তীহাদিগকে নানাবিধ রত্ব 
প্রদান করিতে লাগিল ৷ এইরূপে পথ, ঘাট, প্রাসাদ প্রভৃতি 
অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। রাঞ্জা পৌরাণিক ভাঁট ও বন্দি- 
গণকে পারিতো ধিক প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রাক্গণদিগকে সহজ 


সহত্র গোধন ও প্রচুর অর্থ দান করিলেন 
অনন্তর দশ দিবস অতীত হইলে রাজা কুলপুরোহিত 


বেশিষ্ঠকে আনাইয়া রাঁজকুয়ীরদিগের নামকরণ করাঁইলেন। 
তবাধো জ্োষ্ঠের নাম রাগ, কৈকেত্ীর পুজের নাম "রও 


াদিকাণ্ডি ! ৭৯ 


এব সুমিত্রা'র পুক্রদ্ধয়ের নাম লক্ষণ ও শক্রপ্ম রহিল। এই 
উপলক্ষে রাঁজা বহুসংখ্যক ব্রাক্ষণ পুরবাসি ও জনপদবাদীকে 
পরিতোধরূপে ভোঁজন করাইয়। , প্রচুর ধন দান করিলেন । 
কুমারদিগের যেমন বয়োবৃদ্ধি হইতে 'লাগিল, তদনুমারে 
তাহাদিগের জাতিকন্মন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি শুভ সংস্কার সকল 
সম্পাদিত হইতে লাগিল। উহীদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাম 
হিরণ্যগর্ভের ন্যায় গুণ ও ক্ষমতাঁতে সকলকে বশীভূত করিয়!- 
ছিলেন এবৎ কেতুর ন্যায় বশ উজ্জ্বল করিয়া পিতার অতিশয় 
প্রীতিভাজন হুইয়াছিলেন। যদিও তাহারা সকলেই বেদঙর, 
বার, সর্বজ্ঞ, সাধারণের উপকারী এবং সর্ববগুঞে অলম্কত 
হইয়াঁছিলেন বটে তথাপি তাহাদিগের মধ্যে দৈই সত্যপরা- 
য়ন তেজন্বী রাম শরৎকালীন নির্মল চন্দ্রের ন্যায় সকলের 
প্রিয় হইয়াছিলেন। কি অশ্বীরোহণ, কি গজাঁরোহণ, কি 
রথচর্ধ্য|, কি ধনুর্বিদ্য রামচন্দ্র সকল বিষয়েই বিলক্ষণ 
নিপুণ ছিলেন এবং পিতৃসেবাতে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। 
সৌভাগ্যশালী লক্ষণ স্বয়ং কর্লেশ স্বীকার করিয়াও সেই 
সর্ব-লোক-প্রিক্ ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রিয় কাধ্য সতত. সাঁধন 
করিতেন। অধিক কি, লক্ষ্মণ রামের দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ 
ছিলেন। তিনি রাম ব্যাতিরেকে নিদ্রা* যাইতেন না! এবং 
কোথা হইতে কোন মিষ্টান্ন পাইলে তিনি অশ্খে রাঁমকে ন। 
দিয়া কখন আহার করিতেন না। যখন রাম অশ্ব বা হস্তীতে 
আরোহণ করিয়। ম্বগয়া করিতে যাঁইতেন, তখন তিনি স্থতীক্ষু 
ধন্ুর্ধাণ লইয়া রামের, শরীব্‌ রক্ষা করিবার জন্য তাহার 


পশ্চা, পশ্চাৎ গমন করিতেন | লক্ষ্মণ যেমন রামের প্রিয় 


5 বাঁমাযণ। 


শত্রত্নও মেইরূপ ভরতের প্রাণ অপেক্ষা শ্রিয় হইয়।ছিলেন। 
পিতামহ" ব্রঙ্গা যেমন দেবগণ পাইলে আনন্দিত হন রাজ 
দশরথ চারিটি গুণবান পুত্র পাঁইয়া সেইরূপ সন্তষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। 

রাম, লক্ষণ, ভরত ও শক্রদ্ব যখন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়] 
লজ্জাশীল, যশস্বী, সর্ববজ্, দীর্ঘদশরখ, তেজন্বী, বেদাঁধ্যয়ণে রত 
এবং ধনুর্ব্বিণ/য় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন, তখন 
মহারাজের আর আহ্লাদের সীম! রহিল না। 

একদা রাজ! দশরথ পুরোহিত, মন্ত্রি ও বন্ধু বান্ধবগণের 
সহিত একত্রে বসিয়া রাজপুত্রদিগের বিবাহের পরামর্শ 
করিতেছেন, খ্রমন সময়ে দ্বারবান আসিয়া কৃতীঞ্জলিপুটে 
নিবেদন করিল মহারাজ ! বিশ্বামিত্র খষি আপনার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আঁছেন। প্রতি- 
ভারী এই কথা বলিবামাত্র রা! দশরথ মন্ত্রিগণের সহিত 
গাত্রোথান করত দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির প্রত্যুদগমন 
করেন সেইরূপ মহর্ধিকে প্রভ্যুদগমন করিয়া অর্থ্য প্রদান 
করিলেন। তেজেন্বী বিশ্বামিত্রও রাজদন্ অর্ধ্য গ্রহণপূর্ববক 
ভাহার কোষ, নগর, জনপদ ও আত্মীয় স্বজনের কুশলবার্তী! 
জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, নরনাথ ! আপনার প্রবল প্রতাপে 
অধীনস্থ রাজা .সকল ত বশীভূত আছেন? শত্রু সকল ত 
সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে । দেব ও মানুষিক কার্য ত নির্বিদ্ধে 
শম্পারদিত হইতেছে ? পরে তিনি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি খষি- 
ঘাণের নিকট উপস্থিত হইয়া তীহাদিগের কুশলবার্তা 
জিজ্ঞাসপূর্বক যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। অনান্তর 


জাদিকাণ্ড। ৮৯ 


ছারা সকলে প্রীতমনে বিশামিত্রকে রাজবাটীতে লইয়! 
গেলেন। 
এইক্ধপে বিশ্বামিত গ্রন্থত্তি খষিগণ পুর গ্রবেশপূর্ববক 

যথাযোগয আদনে উপবিষ্ট হইলে পর দাতা রজ। হুষ্টমনে 

বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগরল.! জলশুন্য দেশে মুঘলপারে 

বারিবর্ষণ হইলে, পুত্রহীন ব্যক্তির অনুরূপ জ্ীতে পুঞ্জ 

জন্মাইলে, নষ্ট পদার্থ উদ্ধৃত হইলে, উৎসব আরম্ত 
হইলে অথব। অযুত লাভ কর্পিলে লোকে যেরূপ আনন্দিত 

হইয়া থাকে, ,সেইরূপ আপনার শুভাগমনে আমি যার পর 

নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। আপনার তপোনুষ্ঠানের ত 
কোন বিশ্ব ঘটে নাই, এক্ষণে আপনারু মনের অভিলাষ 
প্রকাশ করিয়। বাক্ত করুন আমি হুষ্টচিভে পূর্ণ করিব। 

আমি পূর্বজন্মে কতই পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহ ন৷ 
হইলে এ অধীনের ভবনে ঈদৃশ মহাত্বার আগমনের সম্ভাবন! 
কি? অদ্য আমার সুপ্রভাত! আপনার দর্শনে আমার জন্ম 
সফল ও জীবন সার্থক হইল। ' আপনার সেবা আমাদিগের 
প্রার্থনীয়। কারণ আপনি সামান্য লোক নহেন। আত 
কঠোর তপপ্য। করিয়া আপনি রাজর্ধিত্ব ও পরন্ধর্ধিত্ব প্রাণ্ড 
হুইয়াছেন। অতএব আপ্পনি বহু প্রকারের আমার পুজনীয় 
হইতেছেন। হে ক্রহ্মণ.! আপনার আগমনে আমার গৃহ 
পবিত্র এবং আপনার দর্শনে আঁমার দেহ শিষ্পাপ হইল। 

যাহা হউক আপনার আগমনে আমি বিদ্মিত হইয়াছি। অত 

এব আপনার মনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়! বনুন। গোঁপন্, 
করিবার প্রয়োজন নাইন *আমি অনুগ্রহ বোধে তাহা।পুর্ণ 


৮২ রামায়ণ । 


করিব। আপনার আদেশ আমার শিরোঁধার্য্য। আপনি 
আমার পরম দেবতা । আপনার আগমনে আমার যে ধর্ম 
সঞ্চয় হইল তাহাতে আমার নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। 

প্রখ্যাতযশ মহর্ষি বিশ্বামিত্র যহাত্বা দশরথের এই 
মনোহর, বিনীত ও মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়! যার পর নাই 
সন্তষ্ট হইলেন। 


মহর্ষিধালীকি বিরচিত রামাকণের আদিকাণ্ডে অষ্টাদশ লর্গ 
সমাপ্ত । 





উনবিংশ অঙ্গ 


স্পপোিেউি৩০িদি 


মহাতেজ] মহর্ষি বিশ্বামিত্র পরাক্রমশালী রাজ। দশরখের 
এইরূপ আঁ্চর্য্য বাঁক্য শ্রবণে পরম পুলকিত হুইয়। কহিলেন, 
মহারাজ! আপনি মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন *্এবহ 
বশিষ্ঠদেব আপুনার প্রধান মন্ত্রী; স্থতরাৎ আপনার মুখ হইতে 
যে এইরূপ সাবান, বাক্য নির্গত হইবে তাহার আর বিচিত্র 
কি। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে আপনি যদি আমার 
কারধ্যদাধনে প্রতিশ্রুত হুন; তাহা*হইলে আমার মনের কথ! 
আপনার নিকট প্রকাশ করি। 

রাজ! বিশ্বামিত্রের বাক্যে প্রতিশ্রুত হইলে মহর্ষি কহি- 
লেন, মহারাজ! সম্প্রতি আমি এক যাঁগবিশেষের অনুষ্ঠানে 
দীক্ষিত হইয়াছি | এ যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে ন! হইতেই মারীচ 
ও স্ুুবাহু নামক অতিশয় বলবান কামরূপী দুই রাক্রুস, 
উহার নান! প্রকার বিশ্ব জন্মাইতেছে । উঁছার! যজ্ঞতূমিতে 
কখন মাংসখণ্ড নিক্ষেপ, ব্থন বা রুধিরবরূণ করিয়া থাকে। 
এই ঘজ্জে দীক্ষিত হইলে কাহাঁকেও অভিসম্পাত করিতে 
নাই বলিয়া আমি উহাঁদিগকে কোপাঁনলে ভম্মলাৎ করি 
নাই। অবশেষে উহ্বাদিগের উপদ্ধেব শাস্তির কোন উপায় 
স্থির করিতে না পারিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি: ॥ 
মহারাজ । উহাদিশেক্ বধসাধন করিতে না পারিলে আমার 


৮৪ রামায়ণ । 


যজ্ঞ বিনষ্ট এবং পরিশ্রম বিফল হয়। অতএব আমীর প্রার্থনা 
এই যে আ্মাপনার জ্োষ্ঠ পুত্র মহাবীর রামচন্্রকে আমার হস্তে 
সমর্পণ করুন। তিনি স্বীয় দিব্য তেজঃপ্রভাবে নিশ্চয়ই এ ছুই 
বিদ্বকারী রাক্ষন ও তাহাঁদিগের সৈন্যসামন্ত সমস্তই বিনাশ 
করিতে সমর্থ হইবেন । আমি রাঁমচক্দ্রকে অতি যত্বপূর্র্বক রক্ষা 
করিব। তাছা'র জন্য আপনার কিছুমাত্র চিন্তা নাই । এইরূপ 
করিলে বামচক্্ নিশ্চয়ই ত্রিস্ভূবন-বিখ্যাত হইবেন । আপনি 
ইহ্র জন্য ভীত হইবেন না । মারীচ ও স্থবাছ ইহার সহিত 
কখন যুদ্ধ করিতে পারিবে না। উহারা যখন এত গর্বিত 
হইয়াছে তখন উহাদিগের মৃত্যু যে আসন্ন ভাহার আর কোন 
সন্দেহ নাই।'আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে রাম ভিন্ন আর 
কাহারও হন্ডে উহ্াদদিগের মরণ নাই। আমি, মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং 
অন্যান্য তপোনিষ্ঠ খধিখণ, আমরা তপস্যার প্রভাবে রাষকে 
বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছি । অতএব বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রি- 
গণ যদি ইহাতে অসম্মত ন। হন এবং ইহুকালে যদি আপনার 
অক্ষয় যশ ও ধর্ম লাভ করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহ! হইলে মনে 
কোৌঁত দ্বিধা ন। করিয়া রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। 
রাম এখন নিতীন্ত শিশু নছেন যে পিতা মাতার অদর্শনে 
কাঁতর হইবেন । আঁমি যজ্ঞসাঁধনে ভীত হইয্লাছি। আর 
দশ দিন গত হইলেই যজ্ঞ সমাপন হইবে; অতএব মহারাজ । 
এই দশ দিনের জন্য রামকে আমার সহিত প্রেরণ করুন। 
_শোঁফাকুল হইবেন না। আপনার মঙ্গল হইবে। মহামতি, 
ম্হাঁতেজা, ধর্মাত্বা! বিশ্বামিত্র এইরূপ ধর্ম ও অর্থসঙ্গত বাক্য 
শ্রয়োগ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন ।. 


আদ্িকাণ্ড। ৮৫ 


রাজ দশরথ মহর্ধি বিশ্বীমিত্রের সুখ হইতে এইরূপ নিদা- 
রুণ বাক্য আবণ করিয়। শোকে মৃচ্ছিত ও ভূতে পতিত 
হইলেন। 


মহর্ধিবান্দীকিবিরচিত বামায়ণের আদিকাণে উনবিংশ বর্গ 
সমাপ্ত। 





বিংশ সর্থ। 


রাজ) দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাঁক্যশ্রবণে ক্ষণকাল 
অচেতন হইয়্াছিলেন। পরে চেতনা লাভ করিয়! কহিলেন, 
ব্রহ্ধণ*! রামের বয়স এখনও যোঁড়শ বসর হয় নাই। অত- 
এব এ বয়সে পে কিরূপে রাক্ষসের 'সহিত যুদ্ধ করিবে। 
আঁমি অক্ষৌহিণী * সেনার অধীশ্বর। অতএব এ সমস্ত 
দৈন্য লইয়ণ অমি সেই ছুরাচার রাঁক্ষনছয়কে সংহার করিবার 
জন্য তথায় যাইতে উদ্যত আছি। বিশেষতঃ আমার এই 
ভূত্যগণ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে বিশেষ পটু ও বীরপুরুষ। ইহারাও 
রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব 
আমার রামকে লইয়া যাইবেন না। আমি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে 
ধনুর্ববাণ হস্তে করিয়া যজ্ঞরক্ষা করিব এবং যতক্ষণ দেহে 
প্রাণ থাকিবে ততৃক্ষণ সেই সকল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ 
করিয়! তাহাদের প্রাণ সংহার করিব! তাহা! হইলেই 
আপনার যজ্ঞ নির্বিিদ্ধে সম্পন্ন হইবে। 

হে ভগবন.!.রাঁম আমার নিতান্ত বালক | আজিও সে 
যুদ্ধে বা অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত বা কৃতবিদ্য হয় নাই এবং 
শক্রুপক্ষের বলাবল বিচার করিতে সমর্থ নহে । বিশেষতঃ 
রাক্ষসেরা কপটযুদ্ধে বিলক্ষণ পটু । অতএব সরলমতি রাম 
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আদিকাগু। ৮৭ 


কিরূপে রাঁক্ষপের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। হে 
তপোধন ! আপনি প্রসন্ন হউন | রামকে লইয়া যাবেন না । 
রামকে না দেখিলে আমি এক মুহুর্তও জীবন ধারণ করিতে 
পারিব না। যদি রামকে লইয়। যাইবার জন্য আপনার 
এতই আগ্রহ হইয়া থাকে তাহা হুইলে তাহাকে একাকী 
পাঠাইনে পারিব না। আমি এই সমস্ত চতুরঙ্গ সেন! 
লইয়! তাহার সহিত গমন করিব। আমি এই বুদ্ধ বয়সে 
»স-৯ ক্লামধনকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অন্যান্য পুত্র অপৈক্ষা 
পে আমার খুধিক আদরের ধন। কারণ সে ধর্মপ্রধান ও 
জ্যেষ্ঠ পুত্র। অতএব হে কুশিক নন্দন ! আমর হৃদয়ের 
ধন কাড়িয়া লইবেন না। তাহা হইলে ,আমার এই দণ্ডেই 
প্রাণ বিয়োগ হইবে । হে তপোধন! সেই রাক্ষসেরা কে? 
কাহার পুত্রট ভাহা' . আঁকার ও পরাক্রমইবা কিরূপ ? 
তাহাদিগের রক্ষক . এবং কি প্রকার্েইবা রাম, আমি ও 
আমার সৈন্যগণ সেই সকল-কটুযোবী, ুর্মাতি ই খলোপাত_ 
রাক্ষলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব হেল্কণ- 
এই মস্ত আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন । ্ 
রাজা দশরথের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! * মহর্ষি বিশ্বামিজ্ 
কহিলেন,মহাঁরাজ। পৌলম্তবহশ-সম্ভ ত রূবৈণ নামে এক রাক্ষ 
হ্মার নিকট বর লাভ করিয়া ব্িভুবনের সমস্ত লোককেই 
পীড়ন করিতেছে । সে অতিশয় পরাক্রমশালী এবং তাহার 
বহু রাক্ষদ অন্ূচর আছে। শুনিয়াছি যে, সে বিশ্বশ্রবা মুনির 
পুত্র ও ষক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা। সেন্বয়ং অবজ্ঞা করিযটু 
ষজ্ঞ নষ্ট করিতে. ন! আঁসিরা মারীচ ও সুবাছ নামক ছুই জন 


৮৮ রামায়ণ $ 


দুর্দান্ত রাক্ষদকে পাঠাইয় দিয়াছে । তাহাঁরাই আমার যজ্ঞ 
নষ্ট করিতেছে। 

রাজ। বিশ্বাগিত্রের মুখ হইতে এইরূপ ভয়স্কর বাক্য 
শ্রবণ করিয়। কহিলেন; হে তপোধন! রামের কথা দুরে থাকুক, 
আমি স্বয়ং আমার সমস্ত সৈন্যসামস্ত লইয়া গেলেও সেই 
দুরাত্মা রাবাণের সহিত কখন যুদ্ধ করিতে পারিব ন1। 
রিবেচনা করিয়া দেখুন, দেব, দানব, গন্ধর্ব, ঘক্ষ, পতগ 
ও পদ্গ প্রভৃতি দিব্যপুরুষেরাঁও যখন তাহার সহিত ঘুদ্ধে 
প্রবৃভ হইতে পারেন না, তখন আমরা মনুষ্য ছইয়া কি 
সাহসে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইব। নে, 
যুদ্ধে বলবানও ব্যদ্তিরও বলক্ষয় করে সুতরাং তাহার 
বা! তাহার সৈন্যদ্িগের সহি 'যুদ্ধ করিতে আমি কখন 
সাহদ করিতে পারি না. এবছু সাহসী ছইতেও সর্্থ 
হইব না। ফলতু্ খামার পুজ্রপ্িগকেই লষ্টন, বা! সমস্ত 
নখপর্ের্থস্লউন, আপনি কদাচ সেই দূর্দান্ত রাক্ষদকে 
পর্জ়/করিতে- পারিবেন না। যাছা হউক রাম আমার 
বালক, যুদ্ধের কিছুই জানে না। স্থতরাং আমি পিতা 
হুইয়। কিন্ধূপে "এই দেবতুল্য রূপবান, রাচক্দ্রক্ষে বিসর্জন 
দিতে পারি। অতএব ছে মহ্র্ষে! আপনি এ ছুরাশ! 
পরিত্যাগ কর্তন । স্ুন্দ ও উপস্থন্দের পুল্র ষারীচ ও গ্বাছ 
দুদ্ধে সাক্ষাৎ ঘমের ন্যায়। অতএব ঘখন ভাহারাই আপনার 
যজ্জের বিদ্বকারী হুইদ্বাছে, তখন প্রাণাধিক রামধনকে আংমি 
কি লাহসে আপনার হস্তে সমর্পণ করিব? আমি অভি হুত- 
ভাগ্য । তাহা না হইলে কেনই.বা'আপনার নিয়োগ প্রতি" 


আজিকাও । ৮৯ 


পালনে অসমর্থ হইব। আপনি আমার পরম দেবত। ও গুরু । 
আপনার নিকট আমার সবিনয়ে প্রার্থনা এই যে আমলার যেন 
কোন অনিষ্ট না হয়। অতএব আপনি কামের শরতি প্রসঙ্গ 
হউন । রামকে আমি কদাচ কালের মুখে নিক্ষেপ করিতে 
পারিব না। বরং বলেন ত আমি স্বয়ং গিয়া তাহাদিগের 
মধ্যে একজনের সহিত বুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হই। নতুবা আমি 
সবান্ধবে আপনার চরণ ধারণ পূর্বক অনুনয় করিতেছি, 
আপনি রামকে লইয়। যাইবার মানস পরিত্যাগ করুন 

যহীয় অুগ্রিতে ঘ্বতাহুতি প্রদান করিলে সেই অগ্নি যেরূপ 
প্রশ্থলিত হুইয়৷ উঠে, রাজা দশরথের বাক্যে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের 
ক্রোধানলও সেইরূপ প্রস্ুলিত হইয! উঠিল 

মহুর্ধিবান্মীকিিতীত রামারণের 'আদিলাতঞ বিংশ সর্গ। 
সস. 


শপে সস্পি 


সহ 


একবিংশ মগ 





রাজা দশরথ পুনত্রক্সেহবশতঃ গদগদন্বরে বিশ্বামিত্রকে 
ক্ষান্ত ছুইবার জন্য অনুনয় করাঁতে মহর্ষি ক্রোধাস্থিত হইয়া 
কছিলেম, মহারাজ ! আপনি অতি নরাধম ও অধার্ট্দিক | 
যেহেতু আমাব প্রার্থনা পুরণ করিতে প্রতিশ্রুত হুইয়াও 
এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছেন । এর ব্যবহার রঘু- 
স্বংশীয়ের যোগ্য নহে। বিশেষতঃ প্রতিজ্ঞাপালন ন! 
করিলে বংশলৌপ্হয়। অতএবু বংশ না থাঁকাই যদি আঁপ- 
নার অভিষ্প্রত হয় তাহ! হইলে আমি স্থানে প্রস্থান করি, 
আপনি বন্ধু বা্ধব লইয়!-স্থর্থে কাল যাপন করুন। এইরূপে 
বিশ্বামিহের কৌপানল প্রস্বলিত হইয়া! উঠিলে সমুদায় 
ও হইতে লাগিল এবং দেবগণেরও মনে ভয়ের 
সঞ্চার হইল। তন বুদ্ধিমান বশিষ্ঠ, ত্রিভূবন একাস্ত আকুল 
দেখিয়। দশরথকে সম্থোধনপূরব্ক কহিলেন, মহারাজ 
আপনি সাক্ষাৎ র্স্বরূপে ইক্ষাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন। )শাপনি ন্ত্রত ও ধীর "এবং ব্রিভুবনের লোক, 
আপক্্্কে ধার্মিক বলিয়া জানে। অতএব আপনি প্রতিজ্ঞা 
পালনপুর্ববক স্বধর্দ রক্ষা! করুন। অধর্্দম আচরণ করা আপ: 
নার কদাচ কর্তব্য নহে। পুর্বে অঙ্গীকার করিয়। এক্ষণে 
মুদি তাহা পালন না! করেন, তাহা! হইলে কখন আপনার 


আদিকাঙড। ৯১ 


ইষ্উসিদ্ধি ব মঙ্গল হইবে না। এবং এত যে যাগ যজ্ঞ 
করিলেন তাহ! সকলই বৃথা হইবে। অগ্নি যেরূপ অস্কত 
সহকারে উদ্দীপিত হয় সেইরূপ, ভগবন, বিশ্বামিত্র সহায় 
থাকিলে, রাম অস্ত্রে শিক্ষিত হউক বা না! হউক, রাঁক্ষসের! 
কখন ত্ীহার প্রতাপ সহ্য করিতে পারিবে না । অতএব 
রামকে প্রেরণ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। তিনি মুভিমান, 
ধর্মরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ভীাহার তুল্য 
বলবান+ অস্ত্রজ্ত বা বিধান, আর কেহই নাই। তিনি তপস্বী- 
দিগের প্রধান,আশ্রয়। তিনি এই চরাচর জগতের সমস্ত 
লোক এবং দেবতা, খধি, রক্ষণ, গন্ধরর্, যক্ষা, কিন্নর ও 
উরগ প্রন্থৃতি কাহারও বোধগম্য নহেন। «কৌন কালে কেহ 
তাহাকে-জাব্রেতেওএুরিবে না। * মহর্ষি বিশ্বামিত্রও সামান্য 
লোক নহেদ। যৎকালে ইম্সি রাজা ছিলেন সেই সময়ে 
দেবপুজ্য মহাদেব ইহীর "প্রতি সন্তু হইয়াটুহীকে কতক- 
গুলি অস্ত্র প্রদান করেন। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা. 
স্থপ্রভা হইতে এ সমস্ত অস্ত্রের উদ্ভূব হয় এবং এ সকল অস্ত্র 
কশাশ্বের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুর্ধেধে জয়া বর লাভ করিয়া 
পঞ্চাশ এবং স্থপ্রভাও পঞ্চাশ প্রকার অস্ত্র প্রসব করেন। 
এ সকল অস্ত্র সাধারণের * অদৃশয এবং উহাদিগের আকার 
নানাবিধ । ” 

এই কুশিক তনয় বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত দুঃসহ, তেজোময় 
এবং অনোধ অস্ত্র অবগত আঁছেন। ইনি তপোবলে আশ্চর্য্য 
অস্ত্রবিদ্যার স্ষ্ি করিতে পারেন এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও রড 
মান বিষয় প্রত্যক্ষ দেখিতে প্ন। মহারাজ! এই যশম্বী, 


৯ রামানণ । 


ধর্মজ্ঞ, তেজস্বী মহাত্ম। বিশ্বামিত্রকে সামান্যজ্ঞান করিবেন 
না। ইন্বীর সহিত রামচন্দ্রকে পাঠাইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত 
হইবেন না? ইনি রামের, ছিওলাধনের জন্যই রামকে লইয়া 
যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, খ্বায় কার্যযদিদ্ধির জন্য নহে। 
কারণ মনে করিলে স্বয়ং হিনিই। হন বাক্ষলদিগকে বিনাঁশ 
করিতে পারেন। 

বশিষ্ঠ দেবের বাক্যে "জা দশরথ যার পর নাই সন্তষ্ট 
হইয়া হউচিতে রামকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। 

মহর্ষিবাল্পীকিবিরচিণ্ত রাঁমায়ণের আদিকাণ্ডে একনিংশ সর্গ 

সমাপ্ত। 


দ্বাবিংশ সর্গ। 


-০০৯৯১০০ 


। অনান্তর রাজা দশরথ প্রীতমনে রাম ও লক্ষমণকে আহ্বাঁন 
রা রামজননী কৌশল্যা এবং স্বয়ং রাজাও রামের 
লাচরণ করিতে লাগিলেন । বশিষ্ঠদেবও মঙ্গলজনকণ*মন্ত্ 

ঠ করিতে লুগিলেন। এইরূপে মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত হইলে 
জা রাম্‌ ও লক্ষণের মস্তক আত্মাণপুর্ববক সন্ত্টমনে পুত্র 
রি মঙ্র্ষির হস্তে সমর্পণ করিলেন । রিশ্বামিত্র রাজাকে 
শীর্ববাঞ্ুকরিয়া রাম ও লক্ষণের মহিত অযোধ্যা হইতে বছি- 
হইক্রীল ।-য্খন পদ্মপলাশলোচন রাম গমন করিতে লাগি- 
ন, তখন সুশীতল;্থরণন্ধবিশিষ্ট বায়ু মন্দ মন্দ ভাবে বহন 
রয় স্পর্শ স জন্ম ইতে লাগিল। নগরের চারিদিক হইঙে 
উ্রিন।দ উখিত হইল । আকাশ হইতে পুষ্পবৃপ্টি হইতে 
গিল এবং দেবতারা ও আনন্দে ছুন্দুভিধ্বনি,করিতে লাশ- 
লেন। অগ্রে বিশ্বামিত্র তৎপশ্চাৎ রাম এবং অবশেষে 
লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন । এই দুইটি বাজকুমারের ধনগু- 
বর্বাণ অঙ্ুলীত্র'ণ ও খড়গ অতিমাত্র শোভ| পাঁইতে লাশিল। 
ইহাদের স্কম্ধে কোদগু ও পৃষ্ঠে তুণীর বদ্ধ থাকাতে ব্রিশীর্ষ 
উরশ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । অশ্বীনীকুমারদ্বয় পিতা- 
যহ শ্রহ্মার এবং কাজিকেয় ও বিশাখ রূদ্রদেবের অন্ুুগমণ্ 
করিলে যেরূপ স্বন্দর দেখাঁঘ, রাম ও লক্ষণ মহর্ষি বিশ্বামি- 


। 


৯৪ রামায়ণ । 


ত্রের অনুলরণ করাতেও ঠিক সেইরূপ শোৌভ। পাইতে ' 
লাগিলেন। ফলতঃ তীহাদিগের গমনকালে দশ দিকৃ! 
হইয়াছিল। 

অনন্তর তাহার! এইরূপে ছয় ক্রোশ পথ গমন৷ 
অবশেষে সরষূ নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন।। 
বিশ্বামিত্র মধুরবাক্যে রামকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, 
বস রাম ! শীঘ এই নদীর জর্ল লইয়া আচমন কর। আমি 
তৌমাঁকে বল! ও অতিবল! নামক মন্ত্র প্রদান করিতেছি 
এ মন্ত্রের গুণ এই যে বহুদূর ভ্রমণ করিলেও উহার” বা 
ক্ষুধা, তৃষণ, শ্রান্তিবোধ, জ্বর বা রূপের কিছুমাত্র ব্যতিক্র; 
হইবে না। নিদ্র' বা কোন কার্যবশতঃ অসাবধান হইলে 
উহার প্রভাবে রাক্ষসের? পরাজয় করিতে পারবে না 
বস ! এই মন্ত্র জপ করিলে এই ভ্রিলোকমধ্যে তেমানন্ডুণ 
বলবান্‌ কেহই হইবে না। কি সৌভাগ্য, কি দাক্ষিণ্য, 
তত্বজ্ঞান, কি সৃক্ষমার্থবোধ সকল বিষয়েই তুমি সকলা 
অতিক্রম করিবে । বাদীর প্রতি প্রত্যুতরদানে তোমার তু 
কেহই সমর্থ হইবে না। এই বলা ও অতিবল! নাঁমক' 
মন্ত্রের প্রভাবে সর্বপ্রকার জ্ঞান লাভ হয়। ইহার প্রভাবে 
তুমি অদ্বিতীয় ষশবী হইবে । এই ছুইটা তেজোময়ী বিদ্যা 
ব্রক্মার কন্য। ৷ তোমাকে যোগ্য পাত্র বিবেচন1 করিয়াই আমি 
এই ভুইটি বিদ্যা তোমাকে দান করিতে মানস করিয়াছি। 
স্বদিও তোমাতে সকল প্রকার গুণ আছে তথাপি নিয়মপূর্ব্বক 
&$ ছুইটী বিদ্যা অভ্যাস করিয়। রাখিলে সময়ক্রমে অনেক 
উপকারের সম্ভাবনা । 


আদিকাও। ৯৫ 


বিনীতন্ঘভাব রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর 
ঠ সম্তষ্ট হইলেন এবং হাস্যমুখে সরযুর জলে” আচমন 
য়া বলা ও অতিবলা বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। এ 
ঢী বিদ্যা গ্রহণ করিবামাত্র তাঁহার শরীর শরৎকালীন 
ধ্যর ন্যায় শোভা ধারণ করিল । 
ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল | তখন রাম গুরুদেবের 
শিষ্যোচিত কায সকল সমাধ। করিলেন। পরে 
মি তাহাদিগের সহিত সরযূতীরে স্থখে রাত্রিযাপন 
লেন । স্্ে তৃণশষ্যা রাঁম ও লক্ষণের অযোগ্য হইলেও 
ধির স্থমধুর কথাবার্ভায় কিছুমাত্র অস্থখবোধ হয়এনাঁই। 
মহর্ষিবান্সীকিবিরচিত রাময়ণের আদিকাঞ্ডেচ্বা্থিংশ সর্গ 
সমাগ্ু। 





ত্রয়োবিৎশ সগর। 





অনন্তর রাত্রি প্রভাত হুইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাঁমচজ্রকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বস! প্রাতঃসপ্ধ্যার কাল উপ- 
স্থিত, অতএব গাত্রোরথান করিয়া শৌচক্িয়া ও সন্ধ্যাধন্দনাদি 
কার্ধ্য সকল সমাধা কর। 

রাম মহর্ষির মধুর আহ্বানে অতিশর পুলকিত হইয়া 
লক্ষণের সক্িত পর্ণশষ্যা হইতে গাত্রোথান করিয়া সরযূর 
জলে স্নান করিলেন। পরে অর্ধযস্থাপন ও সাবিত্রী জপ সমাপন 
করিয়া মহর্ষি গুরুদেবকে প্রণামপূর্বক সম্মুখে দণ্ডায়মীন 
হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, -  ' প্রীঅৎস্কি] ত 
সমাপন হইল, এক্ষণে চল আমরা তপোঁবনা, খ গমন 
করি। এই বলিয়া তিনি অগ্রে যাত্রা করিলেন। রাঁম ও 
লক্ষমণ পুর্ববমত তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন! 

'মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ এইরূপে কিয়দ্দুর গমন করিয়! 
এক স্থানে দেখিলেন যে ত্রিপথগামী গঙ্গা সরযুর সহিত 
মিলিত, হইয়াছেন। সেই শুভ সঙ্গমগ্রদেশে একটা পবি্র 
আশ্রম আছে, তথায় খষিগণ বহুকাল তপস্যা করিতেছেন । 
 ভীহারা, উভয়ে দেই মনোহর আশ্রম দেখিয়া যার পর নাই 
প্রীত হইলেন। অনন্তর তাহার সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত 
.বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এ আশ্রমটি 
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কাহার এবং ধিনি এখানে অবস্থিতি করিয়া আছেন উনিই 
বা কে? আঁমাদিগের জানিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে! 
আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহীর সবিশেষ বর্ণন করুন ! 

তখন বিশ্বামিত্র ঈষৎ হালা করিয়া কহিলেন, রাষ ! পর্বের 
এই আশ্রম কাহার ছিল তাহ! কহিতেছি শ্রবণ কর। লোঁতুক 
ধাহাকে কামদের বলিয়! থাকে সেই কন্দর্প এইথানে মুর্ভিমান 
ছিলেন, তাঁহারই এই শাশ্রম। এক দিন কৈলাসনাথ 
মহাদেব সমাধি ভঙ্গ করিয়া দেবগণের সহিত বিলাস ঝীননে 
গমন করিতেষ্্রিলেন, এমন সময়ে এ কন্দর্প বিশেষ বিবেচনা 
না করিয়া তাহার চিদু জন্মাইতে চেষ্ট করেন। 






অনন্ক বলে এবং এ গনি অঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন 
বলিয়া এই দেশের নাম অশ্রদেশ হইল । রাম! এই আশ্রমে- 
যে সকল ধর্পরায়ণ মুনি বাস করিয়৷ আছেন, উহার! তীঁছা- 
রই বং।পরস্পরাগত শিষ্য । ইহীদিগের শরীরে পাঞ্চপর 
লেশমাত্রও নাই । বৎস] অন্য রাত্রিতে আমরা এইখানেই 
অবশ্থিভি করিব । আইস*আঁমর] এই সঙ্গমে স্সান ও জপ- 
হোঁমাদি সমাপনান্তে পবিত্র হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করি। 
এইখানে থাকিলেই আমর! স্থখে রাত্রি যাপন করিতে পারিব। 
পরে প্রভাতে হিয়া পুনরায় গমন করিব । 

বিশ্বামিত্র রামকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে সেষ্টু 
আশ্রমবাসী তপস্বীর! দিব্যঞ্ঞানবলে, তাঁহারা তথায় উপস্থিত 


্ বামাযণ। 


হইয়ছেন জ্বানিতে পারিয়া পরম আহ্লাদিত ও সম্ভষ্ট হই- 
লেন। এবং তত্ক্ষণাৎ তীহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া 
আগ্রে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অর্ধ্যাদি দ্বারা সকার করিয়া পরে 
রাম ও লক্ষণের ষথোচিত অতিথি সকার করিলেন । 
অনন্তর বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষাণ তাহাদিগের প্রতিপুজা 
করিলে এ কল তাঁপদ প্রীত হইয়া নানা প্রকার কথা- 
বার্তায় তীহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে ল।গিলেন। 

এইরূপ কথাবার্তা কহিতে কছিতে ক্রমে সূর্ধ্যদেব অস্তাচলে 
গমন করিলেন। তখন তপস্থিগণ একমনে যথাবিধানে সন্ধ্যা- 
বন্দনাঁদি সমু্পন করিলেন। পরে রজনী উপস্থিত হইলে 
তীছার! বিশ্বীঙ্গিত্র প্রভৃতিকে বিশ্রাম স্থানে লইয়া গেলেন । 
বিশ্বামিত্রও সেই সকল তপোনিষ্ঠ খষির সহিত সেই সর্ব 
কামপ্রদদ আশ্রমে বিশ্রাম করত নানাবিধ কথ! বার্তীয় পরম 
শ্রী হইলেন। প্রিয়দর্শন রাঁমলক্ষমণও তীহাদিগের সেই 
শকল মনোহর কথায় যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। 


মহর্বিবান্ধীকি বিরচিত রামায়ণেব আদিকাণডে অ্রয়োবিংশ সর্থ 
সমাপ্র। 


চতুর্ব্বিৎশ অঙ্গ 





ক্রমে রজনী অবসান হইল। পশ্চিম দিকৃ জব! ফুলের 
ন্যায় রক্তবর্ণ হুইয়। উঠিল। অন্ধকার সূর্ধ্যদেবের প্রভাব 
আর সহ্য করিতে ন পারিয়। লুকায়িত হইলেন। পক্ষীর! 
বৃক্ষের শাখ]য় বলিয়। মধুরস্বরে গান করিতে লাগিল। 
রাত্রি প্রভাত হুইল দেখিয়। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ গাত্রে- 
খানপূর্্বক রাম ও লক্ষণের সহিত গঙ্গচতীরে উপস্থিত 
হইলেন। পরে তভাহাঁদিগের প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত হইলে 
আশ্রমবামী খধিগণ একখানি নৌকা আনাইয়। বিশ্বামিজ্রফে 
কহিলেন, ত্তপোধন ! বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আপনি. রাম 
ও লক্ষষপকে লইয়৷ এই নৌকায় আরোহ্ণপূর্ববক গঙ্গ। রব. 
হইয়! নির্বি্ষে স্বীয় আশ্খমে গমন করুন ॥ 

বিশ্বীমিত্র, খধিগণের বাক্যে সম্মত হইয়া যথাযোগ্য 
সম্ভীষণপূর্ববক তীহাদিণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি- 
লেন। পরে রাম ও লক্ষণের সহিত ই তরণীতে আরো. 
হুণ করিয়া গঙ্গা! পার হইতে লাখিলেন। বখন নৌকা জল- 
রাশি ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন বর্ধিত 
তরঙগমালার ভয়ানক কর্ণতেৰী শব্দ, তাহাদিগের কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিতে লাগিল। ক্রমে তীহারা গঙ্গার মধ্যন্থটুল 
উপস্থিত হইলেন । 'রাম*ও লক্ষ্মণ এই শব্দের কারণ জানি- 


১০৪ রামারণ । 


বাঁর জন্য বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন.! নৌ 
গঙ্গার তরৃঙ্গরাশি ভেদ করিয়া যাইতেছে বলিয়। কি এইরূপ 
শব্দ হইতেছে ? ধর্পরার়ণ বিশ্বামিভ্র রামের কৌতুহলপুর্ণ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বস! সর্বলোকপিতামই 
ব্রহ্মা মন ছ।রা কৈলাস পর্বতে একটী রমণীয় সরোবর সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন বলিয়া,উহার নাঁম মানস সরোবর হুইয়াছে। যে 
নদী অবোধ্যার অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে মানস সরোবর 
হুইন্তে উহা'র উৎপত্তি বলিয়া উহার নাম সরষূ হইফাঁছে। 
অতএব সরযুরই এই কল কল ধ্বনি। এই স্থলে সরষু 
গঙ্গার সাহৃত মিলিত হইয়াছে । দেখ বঙন। নৌকার 
বেগে সরধু ও শ্রন্গর জল আন্দোলিত হইতেছে। এক্ষণে 
তুমি মনঃনংযোগ করিয়া এই ছুই নদীকে প্রণাম কর । তাহার 
আদেশে রাম ও লক্ষণ এ দুই নদীকে প্রণাম করিলেন। 
দেখিতে দেখিতে নৌকা অপর পারে উপস্থিত হইল । 

্পঞ্স সরযুর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইয়া রাম ও লক্ষণ দ্রত- 
পদে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে জনশূন্য 
এক.ভদ্বানক নিবিড় অরণ্য ভীাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। 
রাম এ বন দেখিয়া অতিশয় চমত্কুৃত হইয়া কহিলেন, 
ভগবন! এ বনকি হুর্গম! উহারমধ্যে নানাবিধ পক্ষী ভয়- 
হর স্বরে চিৎকার করিতেছে । সিংহ, ব্যাস, বরাহ প্রভৃতি 
হিংআ্র জন্তগণ, গভীরম্বরে গর্জন করিতে করিতে চারি দিকে 
দৌড়িয়া বেড়াইতেছে। ধব, অশ্ব, কর্ণ, ককুভ, বিল্ব, তিন্দুক, 
পাটল ও বদনী প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে বন পরিপূর্ণ হইয়া রহি- 
য়াছে। উহার মধ্যে বিল্লিকাগণ অনধরত রব করিতেছে 
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আমি জন্মীবধি এমন ভযষীনক বন কখন দেখি নাই। এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা করি এ বন কাহার এবং ইহার নামই বাকি? 
তখন বিশ্বীমিত্র কহিলেন বসণ যে ছুরাত্বা এই ভয়ঙ্কর 
বন অধিকার করিয়া আছে, তাহা আমি কহিতেছি শ্রবণ 
কর। বহু কাল পূর্ব এই স্থানে মলদ ও করূষ নামে দুইটি 
জনপদ দেবতাদিগের যত্বে নির্মিত হইয়াছিল । সহত্র- 
লৌচন ইন্দ্রদেব যখন বৃূত্র নামক ব্রাক্দণকে বধ করিয়া, 
ব্রহ্ম হত্যা পাপে দেহ কলুষিত করিয়া, অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া 
ছিলেন, তখন খ্রম্বাদি দেবগণ ও খষিগণ তাঁহার এইরূপ 
মলদিগ্ধশরীর অবলোকন করিয়া অতিশয় হুঃখিত,হইলেন 1 
পরে কলসে করিয়া গঙ্গাজল, লইয়া তীহাকে*ক্ান করাই- 
লেন এবং তীহার শরীরের মল ও কার এই স্থানে নিক্ষেপ 
করিয়৷ দেবগণ পরম আহলাদিত হইলেন। তখন ইন্দ্রদেব 


পুর্ধ্বের ন্যায় পবিত্র শরীর লাভ করিয়৷ এই স্থানের উপর 
অতিশয় সন্তষ্ট হুইয়৷ বর দ্রিলেন, যে এই স্থান যখন আঁমী* 


শরীরের মল ও কারূষ ধারণ করিয়াছে, তখন ইহা মলদদ ও 
করূষ নামে ছুইটি সমুদ্ধিশালী জনপদ হইবে । দেবরকজ 
পরম প্রীতিসহকারে এইরূপ বর প্রদান করিলে, দেবগণ 
তাহাকে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করিতে ল্টগিলেন। বম! 
সেই ছুইটি জনপদ বহুকাল পর্য্যন্ত অতি"সম্দ্ধ ও ধন- 
ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। 

বছুকাল গত হইলে তাড়কা নানী বিকটাকার কামরূপিণী, 
ও দুশ্চরিত্রা এক যক্ষী এই ছুই জনপদ বিনষ্ট করে। এ 
তীড়ক! সহন্স হত্তীর বল ধারণ করে। সে সুন্দর ভার্য্যা, 


১০২ বামায়ণ । 


তাহার পুজের নাম মারীচ। মীরীচের আস্যদেশ (মুখ) অতি 
বিশাল,*বাহুঘয় বর্ত/লাকার এবং মস্তক বৃহৎ । উহার বল- 
বিক্রম কেহই সঙ্থ করিতে পারে না। এই ভীষণমূত্তি রাক্ষসের 
ভয়ে প্রজাগণ সতত ভ্রিয়মাণ হইয়া আছে। এক্ষণে এ তাড়কা। 
অর্ধযোজনের কিঞ্ি অধিক দুরে পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়- 
মান আছে। আমাদিগকেও সেই পথ দিয়! গমন করিতে হইবে। 
অতএব তুমি স্বীয় বাহুবলে উহার প্রাণ সংহার করিও 
আমার আদেশে এই ভয়ঙ্কর স্হান তোমাকে আবার নিষ্বণ্টক 
ও বাসযোগ্য করিতে হইবে । উহার ভয়ে কেহই এখানে 
আমিতে সাহস করেনা । এঁ তয়স্কর যক্ষিণী এই বন একে- 
বারে উৎসন্ন ক্রিয়া ফেলিতেছে। উহ্থাকে নিবারণ করে 
এমন কেহই নাই। অতএব আমি অনুমতি করিতেছি তুমি 
উহাকে বিনাশ কর। এক্ষণে বস! তুমি যাঁহ। জানিতে 
চাহিয়াছিলে তৎদমুদায়ই বিশেষরূপে বর্ণন করিলাম । 


মহর্ষিবাল্সীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুর্বংশ সর্গ 
সমাপ্ত । 


পঞ্চবিৎশ অর্গ 





পুরুষোত্তম রাম অমিতপ্রভাব মহর্ধি বিশ্বামিত্রের মুখে 
এইরূপ অত্যাচারের বিষয় শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্‌ ! 
গুনিয়াছি যক্ষজাতির বলবীর্ধ্য অতি অল্প; তবে দে অবল! 
হইয়া কিরপে সহস্র হম্তীর বল ধারণ করিতেছে । 

বিশ্বামিত্র, তেজস্বী রামের এই বাকা শ্রবণ করিয়া তাহাকে 
মধুরবাক্যে প্রীত করিয়া কহিলেন, বশুস ! তাঁড়কা, অবল! ও 
যক্ষিণী হইয়াও কিরূপে এত বলগর্বধ্বিত হইল রহ! কহিতেছি 
শ্রবণ কর । 

পূর্বের স্বকেতু নামে মহাবলপরাক্রান্ত এক যক্ষ ছিল। 
সে এক সময়ে সন্তান কামনায় সদাচারব্রত অনুষ্ঠান 
করত অতি কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়। সর্বলোকপিতা- 
মহ ব্রহ্মা তাহার তপস্যায় প্রীত হইয়া, তাহাকে চ্চাড়ক। 
নামে এক কন্যারত্ব প্রদান করেন। পরে এ কন্যার শরীতুর 
সহত্র হস্তীর বল যোজনা করিয়া দেন। এরূপ বলশালী 
পুত্রে প্রদান করিলে পাছে সে ত্রিলোক উত্নীড়িত করে, এই 
ভয়ে তিনি তাহাকে পুত্র প্রদান করেন নাই |" এ কন্যা! ক্রমে 
যখন যুবতী ও রূপবতী হইয়া উঠিল, তখন সথকেতু; অস্তপুত্র 
স্থন্দের সহিত উহার বিবাহ দিলেন। কালক্রমে এ হন্দের 
রসে তাড়রার গর্ভে মারীচ নামক এক পুত্র জন্মে। সেই 
বীরীচ শাপপ্রভাবে এক্ষণে রাক্ষলীরূপ ধারণ করিয়াছে । 


৯০৪ রামায়ণ | 


বন! কি কারণে এ ছুর্দান্ত রাক্ষদ অভিশপ্ত হয় তাহাও 
কহিতেছি শরণ কর। খধিবর অগস্ত্য, কোন অপরাধে 
সুন্দকে বধ করাতে তাহার পত্বী তাঁড়কা ও পুত্র মারীচ 
ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ভয়ঙ্কর গর্জন পুর্ব্বক মহর্ষিকে গ্রাম 
করিবার নিমিত্ত প্রচ্ডবেগে ধাবমান হয়। তদ্দর্শনে ভগবান, 
অগন্ত্য উভয়ের প্রতি ক্ুদ্ধ হইয়া এই শাপ দ্রিলেন, যে তোর! 
মক্ষকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া! যখন বিকটাঁকার মুখব্যাদান করিয়। 
মনুধ্যকে গ্রাম করিতে উদ্যত হইয়াছিন$ তখন তোঁরা 
আমার অভিশাপে এই পবিত্র দেহ পরিত্যাগপুর্ববক 
অবশ্য দারুণ রাক্ষমদেহ ধারণ করিবি। বৎস। অগস্ত্য খষি, 
তাড়কাঁকে এইরূপে অভিসম্পাত করাতে সেই পাপীয়সী 
ক্রোঁধবশতঃ মহর্ষি অগস্তেরই আশ্রম উৎসন্ন করিতেছে । 
অতএব বৎস! তুমি সেই তাঁড়কাঁকে বিনাশ করিয়া গোত্রা- 
্বাণের হিতসাঁধন কর । তুমি ভিন্ন এই ত্রিভূবনে এমন কেহই 
নাই যে সেই শাপভ্রষ্ট রাক্ষপীকে বিনাশ করে। বুদ! 
তাড়কট স্ত্রীলোক বলিয়া ভূমি তাহাকে বধ করিতে ঘ্বণা বোধ 
কদ্রিও না। কারণ চতুর্বর্পের উপকীর করা রাজপুত্রের 
কর্তব্য কর্ম এবং প্রজাপাঁলন করাই যদি রাজার প্রধান ধর্ম্ম 
হয়, তাহা হইলেখনৃশংস হউক বা অনৃশংস হউক, অল্প পাঁপ- 
জনক হউক খ অধিক পাপজনক হউক, প্রজাবক্ষার জন্য 
মকল প্রকার উপাঁয়ই অবলম্বন করা যাইতে পারে । অত- 
এব তুমি সেই পাঁপীয়সীর প্রাণসংহার কর। তাহার হৃদয়ে 
ধর্মের লেশমাত্র নাই । পুর্ববকাঁলে যখন বিরোচনের কন্যা 
মন্থরা পৃথিবীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন 


আদিকাগু । ১০৫ 


দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে বধ করেন। মহর্ষি শুক্রের জননী 
পতিব্রতা। ভ্ৃগুপত্রী দেবগণের পীড়ন হইতে অগ্নরদিগকে 
রক্ষ/ করিবার জন্য ইন্দ্রকে বিনাশ করিতে উদ্যত হন। 
ভগবাঁন, বিষু ইন্দ্রের অনুরোধে স্বয়ং তাহাকে বধ করেন । 
এই সকল দেবতা এবং অপরাপর অনেক প্রধান প্রধান 
রাজপুত্রেরাও পাঁপিষ্ঠা স্ত্রীগণকে বধ, করিয়াছেন। অতএব 
বস! আমি খন তোমাকে অনুমতি করিতেছি তখন্‌ ভুমি 
সেই তাড়কাকে বধ করিতে কিছুমাত্র ঘ্বণ! বোধ করিও ন। 


মহর্ষিবান্বীকিবিরচিত রাযায়ণের আদিকাণডে পঞ্চবিংশ সঙ্গ 
সমাপু। 


৯৪ 


ষড়বিংশ অর্গ। 


স্্পীপাপিপিউউিসি৫০৭ পি 


রাজপুত্র রাম, বিশ্বামিত্রের বাঁক্যে উৎসাহিত হইয়া কর- 
ঘোড়ে কহিলেন, তগবন,! আধোধ্য! হইতে আসিবার সমস 
পিতা, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুলোকের সাক্ষাতে আমাকে কহিয়া- 
ছিলেন, বদ! মহর্ষি বিশ্বামিব্র তোমায় যখন যাহা আঁজ্ঞা 
করিবেন তুমি মনে কিছুমাত্র সন্দেহ না কনিয়া তৎক্ষণাৎ 
তাহ] সম্পঙ্গ করিবে । স্ৃতরাঁং একে পিতাঁর আদেশ তাহাতে 
আবার পুণ্যাত্া 'খধির আঁদেশ, এই উন্তয় আজ্ঞার অনুরোধে 
আমি অবশ্য দেই তাঁড়কাকে বধ করিব। তাহা হইলে 
আপনার সন্তোধ এবং গো, ত্রাহ্মণ ও দেশের উপকার, এই 
ছুই মহত কার্য্যের অনুষ্ঠান দারা আমার প্রভূত ধর্মমসঞ্চয় ও 
. মঙ্গল হইবে। 

এই কৃথ। বলিয়! বাম ধন্ুতে বণ যোজনা করিয়া! এরূপ 
ভয়ঙ্কর টগ্কীর দিতে লাগিলেন, যে সেই শব্দে চতুর্দিক্‌ প্রতি- 
ধ্বনিত এবং পেই বনের সমস্ত জন্তই ভয়ে একান্ত আঁকুল 
হইয়া! উঠিন। তাঁড়কাঁও সেই টক্কারের শব্দে অতিমান্র 
ব্যাকুল হুইয়া, এ শব্দ লক্ষ্য করত ক্রোধভরে নক্ষত্রবেগে 
দৌড়িয়। আপিতে লাগিল । রাঁম দূর হইতে সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি ও 
দীর্ঘ অঙ্গ দেখিয়া লক্ষমণকে কহিলেন, দেখ লক্ষণ, এ যন্ষিণীর 
কার কি ভয়ানক! উহ্থাকে দেখিলে তীরু ব্যক্তির কথা দুরে 


আদিবাও। ১৪৭ 


থাক্‌ সাহুনী পুরুষকেও ভয়ে কীপিতে হয়। দেখ আমি 
এখনই এঁ মায়াবিনীর নাসিক ও কর্ণচ্ছেদন পূর্বক উহাকে 
নিবৃত্ত করি। বৎস" ও স্ত্রীজাঁতি ; অতএব আমার ইচ্ছা হী. 
যে উহাকে একেবারে প্রাণে ন! মারিয়া, যাহাতে ও চলিতে 
ব। কাহারও প্রতি বল প্রকাশ করিতে না পারে, উহার এই- 
রূপ অবস্থ! করিয়। রাখি। 

রাম, লক্ষমণকে এইরূপ কহিতেছেন এমন সময়ে তাডকা! 
ক্রোধে অন্ধ হইয়া হস্তদ্ধয় উর্দে তুলিয়া! ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে 
করিতে প্রচণ্ড বেগে তাহার দিকেই আমিতে লাখিল। 
তখন বিশ্বামিত্র হুষ্কার ত্যাগপুর্বক তাড়কাকে তিরস্কার 
করিলেন। পরে তোঁমীদিগের জয় ও ন্গল হউক, এই 
বলিয়া রাম ও লক্ষাণকে আশীর্বাদ করিলেন । ক্ষণমাত্রেই 
তাড়ক1 মায়াবলে চাঁরি দিক্‌ ধুলিতে আচ্ছন্ন ও অন্ধকাঁরময় 
করিয়া! ফেলিল এবং অনবরত শিলারৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন 
রাম তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, শিলাবর্ষণ নিবারণ করতঃ তাড়*- 
কার ছুই বাঁছু খণ্ড খণ্ড করিয়! ফেলিলেন। যদিও তাঁড়কা 
অঙ্গহীন ও ক্লান্ত হইল বটে, তথাপি তাহাদিগের সম্মুখে 
গিয়া তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ তাহার 
এরূপ আস্ফালন সহা করিত না পারিয়া। চক্রাধভরে তৎক্ষণাৎ 
তাঁহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিলেন । পরে কাম- 
রূপিণী তাঁড়কা! নান! প্রকার রূপ ধারণপূর্ববক অদৃশ্যভাবে রাম 
ও লক্গমণকে মায়াজালে বদ্ধ করিয়া, ক্রমাগত শিলাৰৃষ্টি করিতে 
লাগিল। তখন মহর্ষি, রামকে কহিলেন, বৎস! স্ত্রীজান্চি 
বলিয়া উপেক্ষ। করিও না? বজ্জের নিস্বকারিণী এই পাঁপীয়সী 
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ভ্রেমেই আপন! মায়াশক্তি বুদ্ধি করিবে । রাঁক্ষদের! সন্ধ্যা 
কালে অধিকতর দুর্দান্ত হইয়। থাকে । হৃতরাং তখন তাহা- 
দিগ্কে নিবারণ করা ছুঃসাধ্য হইয়া! উঠে। .অতএব সন্ধ্যার 
পুর্বেবেই উহাকে বিনাশ কর । 
তাঁড়ক। এতক্ষণ অন্তর্িত হইয়াছিল। রাম তাহার 
কগন্বর শ্রবণ করিয়া,যে স্থান হইতে এ স্বর আসিতেছিল সেই 
স্থান'লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য বাণদার। তাঁহাকে রোধ করিয়া! 
ফেলিকুলন। রাক্ষমী রামের বাণে নিরূদ্ধ হইয়। প্রচ্ছন্ন ভাঁব 
পরিত্যাগ পূর্বক ভয়ানক গর্জন করিতে করিতে, যেমন রামের 
নিকট দৌড়িয়া আসিল, রাম অমনি এক বাঁণে তাহার হৃদয় 
বিদ্ধ করিলেন। , তাঁড়কাও তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়! 
প্রাণত্যাগ করিল । 
দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা নভোমগুল হইতে 
এই ভয়ানক যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারা তাঁড়কাকে 
»ব্রায়ের বাণে ভূতলে পতিত ও প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়! 
পুলকিত মনে কহিতে লাগিলেন, সাধু, রাজপুত্র সাঁধু! আমর! 
তোম্মার এই অন্ভুত ক্ষমতা দর্শনে সাঁতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। 
পরে বিশ্বামিত্রকে ' সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কুশিকপুত্র ! 
তৌমার মঙ্গল হউক্‌। এক্ষণে রামেন প্রতি তোমাকে একটি 
স্নেহের কার্ধ্য করিতে হইবে। তুমি তপোবল-প্রভাবে 
কৃশাশ্বের নিকট হইতে যে সমস্ত অমোঘ অস্ত্র লাভ করিয়াছ 
 তৎসমুদাই রামকে প্রদান কর । রামদানের ধোগ্যপাত্র বটেন। 
বিশেষতঃ রাজপুত্র, তোমার একাস্ত অনুগত এবং তাহার দ্বারা 
দেব্গেবও অনেক কথ সত হইবে | দব্গ্ণ বিশ্বমি্রকে 
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এইরূপ অনুরোধ ও সমুচিত সকার করিয়া স্ব স্ব স্থানে 
গমন করিলেন। 

ক্রমে সাঁয়ংকাল উপস্থিত হইল ॥ তখন বিশ্বামিত্র রামের 
প্রতি সাতিশয় সম্তষ্ট হইয়! তাহার মস্তক আস্রীণপূর্ধবক 
কহিলেন, প্রিয়দর্শন ! অন্ধকার হইয়া আসিতেছে ; অতএব 
অদ্য আমরা এই স্থানেই রাত্রিযাপন করি। রাৰ্রি প্রভাত 
হইলে এখান হইতে গমন করিয়া! আমার আশ্রমে উপস্থিত 
হইব। রাম বিশ্বামিত্রের বাক্যে আহলাদিত হইয়া ঠ্লেই 
বনের মধ্যেই রুত্রিযাঁপন করিতে লাগিলেন । তদবধি & বন 
নিষ্ষটক হইয়! চৈত্ররথ নামক বনের ন্যায় অতিশয়, মনোহর 
হইয়া উঠিল । 

দশরথপুত্রে রামচন্দ্র এইর্ূপে তাড়কাঁকে বধ করিয়া সিদ্ধ, 
গন্ধর্্ব ও দেবগণের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন। পরে বিশ্বীমিত্রের সহিত হ্থখে রান্রিযাঁপন 
করিলেন। 


মহর্ষিবান্সীকিবিরচিত রাঁমায়ণের আদিকাণ্ডে ষড়বিংশ সর্গ 
সমাপ্ত । 


মপ্তবিৎশ সগ। 


সী াগড এজি টিটি 


অনন্তর প্রভাত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র শয্যা হইতে 
গ্রাত্রোথান করিয়া সহাস্যমুখে মধুরবাক্যে রামচন্দ্রকে মন্বো- 
ধনপুর্ববক কহিলেন, বহু রাম! তোমার মঙ্গল হউক। 
আমি তোমার প্রতি যাঁর পর নাই সম্তষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে 
তোমাকে, আমি কতকগুলি দিব্য অস্ত্র প্রদান করিব। এ 
সকল অস্ত্রের আশ্চর্য্য শক্তি । উহাদিগের প্রভাবের কথ! 
অধিক কি কহিব যদি দেবতা, অস্তুর, গন্ধর্ব ও উরগগণ 
একত্র হইয়া! তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও 
এঁ সকল অস্ত্রের প্রভাবে ভূমি অনীয়াসে তাহাদিগকে পরা 
জয় করিতে পারিবে । স্থতরাঁৎ আমি এক্ষণে তোমাকে 
দত্তচত্র, ধর্মচত্র, কালচজ, বিষ্ুচক্র, এঁ্দ্রচক্র, বজ্জু, শৈব- 
্ল, ত্রহ্মশির অস্ত্র, ইবীকাস্তর, ত্রচ্ধ অন্তর, মোদকী ও শিখরী 
নামক প্রদীপ্ত গদাদয়, কালপাশ, ধর্্দপাশ, বরুণপাঁশ, শুষ্ক 
ও আর্দ নামক 'বজ্্বয়, পিনাকাস্্র, নারায়িণাস্ত্র, শিখর নাক 
আগ্নেয়াস্ত্র, উৎকৃষ্ট বায়ব্যান্ত্র, হরশির অন্তর, জৌধান্ত্র, শত্তি- 
ছয়, কঙ্কাল, মুষল, কাপাঁল ও কিস্কিণী এই সমস্ত অস্ত্র শন্্ 
রাক্ষদদিগের প্রাণসংহারের মিমিত তোমাকে প্রদান করিব 
এই কল অন্তর গ্রহণ করিয়া পরে তুমি বিদ্যাধর অস্ত্র, নন্দ- 
নান, অসিরত্ব, মোহন নামক গা্র্বান্র প্্থাপন অস্ত্র, গ্রশম- 
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নাস্ত্র, সৌস্যাস্ত্র, বর্ষণান্ত্র, শোষণাস্ত্র, সন্তাঁপনাস্ত্র, বিলাপনাস্ত্র 
মানব নামক গান্থার্ববাস্ত্র, মোহন নাঁমক পৈশাচাস্ত্র এবং যে 
মদন নামক ছুঃসহ অস্ত্র কাঁমদেব অতিশয় ভাল বামিতেন, 
এইগুলিও আমার নিকট গ্রহণ করিবে । পরে তামসাস্ত্র, 
প্রবল সৌমনাস্ত্র, ছুদ্ধর্য সঘ্র্তীস্ত্র, মৌষলাস্ত্র, মায়াময় অস্ত্র, 
সত্যাস্ত্র, শক্রপ্রভাব-নাশক তেজঃগ্রভ নামক সৌরান্ত্র, 
সোযাস্ত্, শিশিরাস্ত্র, তার ও শীতশর প্রভৃতি কামক্ধপী মহা- 
বল অস্ত্র শস্ত্র শীঘু গ্রহণ করিবে । এই সমস্ত অস্ত্র শক্ত্র দেব- 
গণেরও ছুাপ্যু। 

অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাঁমচন্দ্রকে এই সমস্ত সমন্থক 
আন্ত্র শস্ত্র প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ববুখ্ট হইয়া ধ্যানে 
মগ হইলেন । ক্ষণকালের মধ্যেই এ সমস্ত দিব্যান্ত্র রামের 
নিকট উপস্থিত হইয়া করযোড়ে কহিল, রাঘব ! আমর! অদ্যা- 
বধি আপনার দাস হুইলাম। আঁপনি আমাদিগকে যখন 
যাহা করিতে বলিবেন আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিব। 

সেই সকল দিব্যান্ত্র, রামচক্্রকে এইরূপ কহিলে তিনি 
তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, হে দিব্যান্ত্রগণ ! অমি 
যখন তোমাদিগকে স্মরণ করিব তোমরা সেই" সময় আমার 
নিকট উপস্থিত হইও। ৭*উরূপে অস্ত্রগণুকে বিদায় করিয়া 
রাচন্দ্র সন্তূষ্টচিভে বিশ্বাম্কে অভিবাদনপূর্বক গমনের 
উদ্দ্যোগ করিতে লাগিলেন । 


মহর্ষিবাঙ্্ীকিবিরচিত রাঁমায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তবিং শ সর্গ 
সমাপ্ত । 





অফীবিৎশ অ্। 





দশরথের পুত্র রাঁম, এইরূপে পবিভ্র শরীরে অস্ত্রগ্রহণ- 
পূর্ববক প্রফুল্লবদনে গমন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে 
কহিলেন, ভগবন! আপনার অনুগ্রহে আমি যে সমস্ত 
দিব্যান্্ লাভ করিয়াছি তাহার প্রভাবে, দেবগণকেও যে, 
পরাজয় করিতে পারিব তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে 
কিরূপে এই সকল আগ্নেয় উপসংহার করিতে হয়, তাহা! 
শিখিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে । অতএব আপনি 
অনুগ্রহ করিয়৷ আমাকে সংহারমন্ত্র প্রদান করুন। বিশ্বা- 
মিত্র রামের এইব্ধপ প্রার্থনাতে সন্ত হইয়া কহিলেন, রম! 
তূমি দানের যোগ্য পাত্র। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই 
নাই। এই বলিয়া মহর্ষি রামকে সংহীরমন্ত্র প্রদানপূর্ববক 
কহিলেন, বন! তুমি সত্যবৎ সত্যকীর্তি, শতোদর, শত- 
মুখ, শকুন, শৌমনস, সর্পনাম, অবাঞ্জুখ, অর্টিমাঁলী, ধৃতিমালী, 
ঘুষ, দুনোভ, ছুন্দুনাভ, স্থনাভ, স্লাভ, দৈত্যপ্রমথন, দশাক্ষ, 
দশশীর্ষ, শুচিবাছু, মহাবাহু, 1বদিদ্র, বিমল,' বিরুচ, বিধৃত, 
স্বৃতিমান৬ বরুণ, করবীর, কামরূপী, কামরুচি, পিত্র্য, পন্থান, 
পরাজূথ, প্রতিহার, রতি, বতম, রুচির, নিলি, নৈরাশ্য, 
মকর, সোহ, ধন, ধান্য, আবরণ, ভ্স্তক, জ্যোতিষ, ফৌগন্ধর, 
; লক্ষ্য ও অলক্ষ্য প্রভৃতি ঘে নকল অগনিতুল্য দীপ্তিমান 


আদিকাও । ১১৩ 


কাঁমরূপী অস্ত্র ভগবান কৃশাশ্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি 
তৎ্সমুদয় দিব্যান্ত্র আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর” তোমার 
মঙ্গল হইবে । এ সমস্ত অস্ত্রের মুধ্যে কেহ ঝা জ্বলন্ত অগ্রি- 
ভুলা, কেহ ধুসের ন্যায় বর্ণবিশিউ এবং কেহ বা চন্দ্র ও 
সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্য়। উহার! সাক্ষাৎ দেবতুল্য ও 
গৃখপ্রদ। এ সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিলে? নিশ্চয়ই শক্রকুল 
দলন করিয়! জয় লাভ করিতে পাঁরা যায়। অতএব ভূমি 
বিশুদ্ধমনে এ সকল অস্ত্র গ্রহণ কর.। রাঁম “যে আজ্ঞ।” 
বলিয়! মহর্ষি নিকট হইতে এঁ সকল অস্ত্র গ্রহণ করিলেন : 
গ্রহণ করিবামাত্র উহার রামের সম্মুখে উপশ্থিত হইয়া হাত- 
ঘোড় করিয়! মধুরবাক্যে কহিল, নরবর আমরা আপনার 
দাস; এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন, কাধ্য সম্পন্ন 
করিব। তখন রাম কহিলেন, দিব্যান্্রণ ! তোমরা এক্ষণে * 
আপন আপন স্থানে গমন কর; আবশ্যক হইলে আমি 
তোমাদিগকে স্মরণ করিব। সেই সময় তোমর! আসিয়া 
আমার কার্য্য সাধন করিও । অস্ত্রগণ কহিল “যে আজ্ঞ।” 
আপনার আদেশ আমাদিগের শিরোধার্য্য। এই কথা বলিয়। 
তাহার! রামকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়! স্ব স্ব স্থানে 
প্রস্থান করিল। ূ 
রাঘব রাম, মুনিবর বিশ্বামিত্রের প্রপাদে এ সমস্ত দিব্য 

অস্ত্র ও তাহাদিগের উপসংহার শিক্ষা করিয়! প্রফুল্লমনে গমন 
করিতে লাগিলেন | কিয়দ্দুর গমন করিয়া তিনি বিনীত 
ও মধুরবাক্যে মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন.! রী 
পর্বতের অতি নিকটে ঘে'একটি রমণীয় স্থান দেখ! যাইতেছে 


১১৪ বামাফণ। 


উহা বন কি কাহারও আশ্রম? আহা এ স্থানের ৰৃক্ষগুলি 
ঘনরূপে সন্নিবেশিত থাকাতে নিবিড় মেঘমালার ন্যায় কি 
অপুর্বব শোভাই ধারণ করিয়াছে! এঁ স্থানের কি আশ্চর্ম 
অহিম্থা। ভীরুস্বভাব মগ সকলও নির্ভয়ে চরিয়া বেড়াই- 
তেছে। পক্ষী সকল অকুতোভয়ে দলবদ্ধ হইয় ঘধুর স্বরে 
গান করিতেছে এখং মনের আনন্দে এক বৃক্ষ হইতে অন্য 
কক্ষে উড়িয়া গিয়। চণ্চু দ্বার! স্থস্বাহু ফল আম্বাদন করিতেছে । 
আমরা যে বন অতিক্রম করিয়! আসিলাম উহা অতি ভয়া- 
নক। কিন্তু এই শান্তিময় হুথজনক স্থান দেখিয়া! বোধ হই- 
তেছে বে উহ! কোন আশুম হইবে । অতএব বলুন উহ! 
কাহার আশ্রম? এবং যে স্থানে ছুরাত্মা ব্রহ্ষঘাতকের! 
আপনার যজ্ঞের বিস্ব জন্মাইয় থাকে, যেখানে যাঁইয়। আমাকে 
আপনার যজ্ঞ রক্ষা ও সেই ছুরাচারদিগকে বিনাশ করিতে 
হইবে, আপনার সেই আশ্রমই ক! এখান হইতে আর কত 
হুর, পনি আমাকে প্রকাশ করিয়। বলুন। 


মহর্ষিবাঁশীকিবিবচিত বাঁমায়ণের আদিকাণ্ডে আষ্টাবিংশ সর্গ 
সমাপ্ত। 


উনত্রিৎশ সর্গ 





অদ্বিতীয় প্রভাবশালী ও মহাবাহু রাম টাইপ জিজ্ঞাস 
করিলে, তেজস্বী বিশ্বামিন্্ কহিতে লাগিলেন বস! তুমি 
যে আশ্রমের কথা উল্লেখ করিলে, উহ! মহা! বিষ্ণুর পুর্ব 
শ্রম। তিনি, এ স্থানে বন্থকাল কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া 
দিদ্ধ ইইয়াছিলেন বলিয়া উহাকে লোকে সিদ্ধাশ্রম কছে। 
দেই সময়ে বিরোচনের পুত্র বলি ইন্দরাঁদি দেবর্ঈণকে পরা- 
ভব করিয়া ত্রিভূবন অবিকাঁর করিয়াছিলেন । মহাবল বন্দি 
এইরূপে ত্রিলৌকের অধীশ্বর হইয়! এক মহৎ যজ্জের অনুষ্ঠান 
করেন। তাহার যজ্ঞ আরম্ভ হইলে দেবগণ তীত হুইয়! 
ভগবান, বিষ্ুর নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, শ্র্ষণ্‌ ! 
বিরোঁচনপুত্র বলি মহাদমারোহে এক যজ্ঞ আরম্ভ করি- 
যাছে। এঁ যজ্জে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে এবং ফে ষুখন 
যাহ। প্রার্থনা করিতেছে, বলি তৎক্ষণাৎ "তাহাকে তাহা 
প্রদান করিতেছে । সে ষদ্দি এই যজ্ঞ সম][পন করিতে পারে 
তাঁহা হইলে আমাঁদিগের যার পর নাঁই অনিষ্ট ঘটিবে। জত- 
এব হে নারায়ণ ! দেবগণের উপকারের জন্য আপনাকে একটি 
কার্ধ্য সাধন করিতে হইবে । তাঁহার যজ্জ সফাণ্ড না হইতে 
আপনি বামনবূপ ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষার্থ বলির নিকট গম 
করুন তাহা হইলেই আমাদিগের মনৌবাঞথ পূর্ণ হইকে। 


৬১৬ রামায়ণ । 


যখন দেবগণ, দীনবরাজ বলির যজ্ঞ নষ্ট করিবাৰ্ জন্য 
নাঁরায়ণকে এইরূপ অনুরোধ করিতেছিলেন, সেই সময়ে 
অগ্রিতুল্য দীপ্তিশালী ভগবান, কশ্যপ স্বীয় পত্রী অদিতির 
সহিত দিব্য সহত্র বদর যে ব্রত অনুষ্ঠান করিতেছিলেন 
তাহা সমাপ্ত হয়। যজ্ঞ সমাপন করিয়! তিনি মধুসুদনকে 
প্রসন্ন করিবার স্ীনা নানাপ্রকার স্তব আরম্ভ করিলেন। 
হে নারায়ণ! আপনি তপোময়, তপোরাশি, তপোমুত্তি, জগ- 
স্ময় "ও তপস্যার একমাত্র আধার। তপঃপ্রভাঁবেই আমি 
আপনাকে প্রতাক্ষ করিলাম । আপনি এই সমস্ত জগতের 
আদিকর্তা, কিন্ত স্বয়ং অনাদি এবং আপনার প্রকৃত তত্ব 
নির্দেশ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। অতএব হে সর্বব- 
ব্যাপিন! আমি আপনার শরণাঁগত হইলাম ; আমার প্রতি 
প্রসন্ন হউন,। 
অনন্তর নারায়ণ কশ্যপের স্তবে সন্তুষ্ট হুইয়া কহিলেন, 
তাপস! ভুমি বরদানের যোগ্য পাত্র । এক্ষণে তেমাঁর অভি- 
লাঁষ কি প্রকাঁশ করিয়া বল। তোমার মঙ্গল হইবে। 
কশ্যপ নাঁরায়ণের এই অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 
ভগবন্‌ ! আমি,' অদিতি ও দেবগণ, আমাদিগের সকলেরই: 
এই প্রার্থনা যে, আপনি বামনরূপ পারণপূর্ববক অদিতির গর্ভে 
আমার পুত্রক্ধপে অবতীর্ণ হউন । এবং দেবরাঁজ, ইন্দ্রের 
অনুজ হুইয়! উদ্িগ্ন দেবগণকে সাহাধ্য প্রদান করুন। আপন- 
কার প্রসাদে এই স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইবে। যে জঙ্তা- 
আপনি এই'ছানে তপস্যা করিতেছিলেন তাহা সিদ্ধ হইয়াছে ॥ 
অত্রব এক্ষণে আপনি দ্েবকার্ধ্যসাধনে মনোযোগী হউন | - 


আদিকাগড। ১১৭ 


অনন্তর তেজঃম্বরূপ নারায়ণ অদিতির গর্ভে বাঁমনরূপে 
অবতীর্ণ হইয়। ভিক্ষাচ্ছলে বলির নিকট গমন করত পত্রিপাদ 
ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি তাহাতে সম্মত হইলে তিনি 
স্বর্গ, মর্তা ও পাতাল, এই ব্রিভৃবন ত্রিপা্দে গ্রহণ করিয়া 
অবশেষে তাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়! যান। দেররাজ ইন্দ্র 
নাঁরায়ণের অনুগ্রহে নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করিয়া নির্বিপ্সে পুন- 
রায় এই ত্রিভূবন শাসন করিতে লাগিলেন । 

বস! বামনরূপী নারায়ণ পূর্বে্ব এই আশ্রমে বাস করিয়া- 
ছিলেন। এক্ষণে আমি তীহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই 
আশ্রমে অবস্থিতি করিয়৷ থাকি । এ স্থানে সেই দুরাঁচীর রাক্ষ- 
সেরা যজ্ঞের বিদ্্ জম্মাইবার জন্য আমিয়া থুকে। তোমাকে 
এ রাক্ষমদিগকে বিনাশ করিতে হইবে । অদ্যই আমরা এ 
রমণীয় আমে উপস্থিত হইতে পারিব । বৎস ! উহাতে 
আমার যেরূপ অধিকার তোমারও তন্রপ জানিবে। 

এই কথ! বলিতে বলিতে বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষণ সেই 
আশ্রমের নিকটবর্তী হইয়। তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
প্রবেশকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুনর্ববস্থ-নক্ষত্রযুক্ত নির্মল চক্র 
ন্যায় শোভা পাইতে লাঁগিলেন। আশ্রমবাসী তপস্বীর 
তাহাদিগকে দর্শন করিয়। গা'ত্রোথানপুর্ববক ভাগ্নে বিশ্বামিত্রের 
যথোচিত পুজা বিধান করিলেন। পরে রাম, লক্ষ্ণেরও 
সমূচিত সৎকাঁর করিলেন । 

অনন্তর রাম ও লক্ষণ ক্ষণকাঁল বিশ্রাম করিয়া করযোড়ে 
মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্‌! আপনি অদ্যই যজ্জে 
দীক্ষিত হউন। আর আঁপনার বিশ্বের আশঙ্কা নাই। 


১১৮ বামায়ণ। 


এক্ষণে আপনার মনৌরথ সিদ্ধ হইলেই এ আশ্রমের নাঁম 
সার্থক খ্হয়। আমিও সেই ছুরাত্্া রাক্ষলদ্দিগকে বিনাশ 
করিয়! আপনার আদেশ প্রতিপালনপূর্ববক কৃতাথহুই। 

রাঁমের এইরূপ উৎসাহজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, জিতে- 
কিয় বিশ্বামিত্র যজ্জে দীক্ষিত হইলেন। ক্রমে সায়ংকাল উপ- 
স্থিত হইল । স্কন্দ ও বিশাখ সদৃশ রাম ও লক্ষণ আশ্রমোচিত 
শয্যায় শয়ন করত হুখে রজনী যাপন করিলেন। প্রভাত 
হইখামাত্র তাহার! ছুই জনে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা, 
বন্দন, অর্ধ্যদান ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিলেন । পরে 
ষে স্থান মহর্ষি বিশ্বামিত্র, যজ্জীয় হোম সমাপন পূর্ববক 
মৌনতাঁবে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহারা উভয়ে তথায় আগমন 
করিয়৷ মহর্ষির চরণ বন্দনা করিলেন। 


মহর্ষিবানীকিবিরচিত রামায়ণের আদ্দিকাণ্ডে উনত্রিংশ মর্গ 
সমাপ্ত । 


ত্রিংশ সর্গ+। 





অনন্তর দেশকাঁলজ্ঞ রাম ও লক্ষণ, মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে 
সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, ভগবন্‌! কোন সময়ে সেই নিশা- 
চরের! আপনার যজ্ঞ ন্ট করিতে আগমন করে তাহা! আমর! 
জানিতে ইচ্ছা! কুরি। কারণ মেই সময়ে আমাদিগকে সতর্ক 
থাকিতে ছইবে। অপাবধানবশতঠ যেন সে সময অতীত 
হইয়! না যায়। পূর্ববে সতর্ক হুইয়া। থাকিল্লে "আমরা অনা- 
যাসে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিব। তপোবনবাসী 
মুনিগণ তীহাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তীহাঁ- 
দিগকে রাক্ষমের লহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া, তাঁহা- 
দিগকে ভুরি ভুরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বিশ্বা- 
মিত্রকে প্রতাতরদানে অদমর্থ জানিয়া, তাহাদিগকে কহিলেন, 
মহর্ষি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন । স্থৃতরাং তিনি ছয় রাস্তি 
কথ। কহিবেন না । অতএব অদ্যাবধি ছয় দিবস দিবা নিশি 
আপনাদিগকে এই তপোৌবন*রক্ষা করিতে ভুইবে; খষিদি- 
গেরু বাক্যে রাম ও লক্ষ্মণ মেই দিবস হইতে নিন্দ্র পরিত্যাগ 
পুর্ববক ধনুর্ববাণ লইয়া অনধরত যজ্ঞ রক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপে পাঁচ দিবস অতীত হইলে ষ্ঠ দিবষে রাম, 
লক্ষমণকে কহিলেন, বদ! অদ্য অতি সতর্ক হইয়৷ থাক ॥ 
বোধ হয় অদ্যই তাহার! আগমন করিবে । 


১২০ বামাষণ। 


সেই দিবস যজ্ঞবেদীতে যজ্ঞ আস্ত হইল । কুশ, কাশ, 
সমিধ, মস, পুষ্প ও মালা প্রভৃতি যজ্জীয় সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী 
তথায় আনীত হইল । মহর্ষি বিশ্বামিপ্র, ব্রহ্মা ও পুরোহিতগণ 
বিশুদ্ধরূপে বেদমন্ত্র উচ্চারণ পুর্ববক জ্বলন্ত অগ্রিতে আহুতি 
প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে যজ্ঞকার্ষয সম্পাদিত 
হইতেছে এমন সময়ে বর্ষাকালে আঁকাঁশ যেখাচ্ছন্ন হইলে 
যেমন গতর গর্জন ও ..বজাঘাত সহকারে মুষলধারে বৃষ্টি 
হইয়া থাকে, সেইরূপ তৎকালে সহসা আকাশে ভয়ানক 
শব্দ হইতে লাগিল । ক্ষণকাল পরেই মারীচ, স্থবাহু প্রভৃতি 
বিকাটাকাীর রাক্ষসের! নক্ষত্রবেগে আগমন পুর্ববক নানাবিধ 
মায়াজাল বিস্তার করিতে লাগিল। 

এইবূপে রক্তবৃষ্টি হইতে দেখিয়া, রাম উর্দে দৃত্বিপাত 
করিয়া দেখিলেন, রাক্ষপেরা দলবদ্ধ হুইয়া নক্ষতরবেগে 
দৌড়িয়া আসিতেছে । তদ্দর্শনে তিনি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ ! আমি মনে করিলেই এই- 
ক্ষণে উহার্নিগকে বধ করিতে পারি, কিন্তু তাহা না করিয়া 
বায়ুবেগে যেমন 'মেঘ পরিচালিত হয়, সেইরূপ মানবাস্ত্ 
দ্বারা এ সমস্ত মাংসাশী, ছুরি রাক্ষসকে দূরে নিক্ষিপ্ত করি- 
তেছি। এই বকিয়। তিনি ধনুর্তে তেজোময় মানবাস্ত্র যৌজনা 
করিয়া ক্রোধভরে মারীচের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। 
মারীচ আহত হইয়া শতযোজন দূরবর্তী মহাসাগরে পতিত 
হইল। রাম মানবাস্ত্রের আঘাতে তাহাকে পীড়িত, চৈতনা- 
রহিত ঘূর্ণায়মান ও ধুদ্ধে নিরস্ত দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহি- 
লেন, দেখ লক্ষাণ। এই মনুপ্রযুক্ত মানবাস্ত্রের কি আশ্চর্য্য 


আদিকাণ্ড। ১২১ 


ক্ষমত1! মীরীচকে হতজ্ঞান করিল বটে কিন্তু উহাকে একে- 
বারে প্রাণে মারিল না। এক্ষণে আমি অন্যান্য রক্তপামী নির্দয় 
রাক্ষসদ্বিগকে বধ করিব । এই বলিয়া তিনি ধুতে আগে 
যান্ত্র যোজনা করিয়া স্ববাহুর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। 
আগ্রেয়ান্ত্র বিদ্ধ হইবামাত্র স্থবান্থ ভূতলশায়ী হইল । বীর- 
চুড়ামণি রাম শবাহুকে বধ করিয়া বায়ব্যান্ত্র বারা অন্যান্য 
রাঁক্ষনগণকে বিনাশ করিলেন । মহর্ষিগণ সেই সমস্ত বিত্ব- 
কারী রাক্ষপদিগকে নিহত দেখিয়া যার পর নাই অন্তষ্ত 
হইলেন দ্রেবান্রযুদ্ধে ইন্দ্র জয়লাভ করিয়া যেব্ূপ 
পুজিত হইয়াছিলেন রামচন্দ্রও খধিগণের নিকট তত্তরপ 
সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। 

অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রামের সাহাষ্যে নির্ব্বিশ্থে যজ্ঞ 
সমাপন করিলেন, এবং এ আশ্রমের উপপ্রুব নিবারণ হইল 
দেখিয়া! রামকে কহিলেন, বম! এক্ষণে আমার কার্ধ্য সিদ্ধ 
হুইল, এবং তুমিও গুরুবাক্য প্রতিপালন করিয়া আপন 
গৌরব ত্বক্ষা করিলে । এতদিনে এই আশ্রমের না সার্থক 
হইল। এই কথা বলিয়! বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষাণকে সঙ্গে 
করিয়া! লন্ধযাবন্দনাদি সমাপিন করিবার জন্য তথা হইতে 
গমন করিলেন । 


মহর্ষিবান্সীকি বিরচিত রাঁমায়ণের আদিকাঁণডে ত্রিংশ সর্ধ 
সমাপ্ত । 


সান 


১৬ 


একত্রিৎশ সগ+ 





মহাবীর রাম ও লক্ষণ, এইরূপে রাঁক্ষপদিগের খ্রাণ- 
হার কব্যি! কৃতার্থ ৪ পুলকিত হইয়া সেই তপোবনে সুখে 
রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া! তাহারা 
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, মহধষিগণের নিকট উপস্থিত ইই- 
লেন এবং অগিতুল্য তেজস্ী বিশ্বামিত্রকে সাধ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
পূর্বক মধুরম্বরে, কহিলেন, ভগবন.! আপনার ছুই দাস, 
উপস্থিত, এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়। 
রাম ও লক্ষণ, বিনয়নআ্রবচনে এইরূপ কহিলে বিশ্বামিত্র 
প্রভৃতি খষিগণ, মহাবীর রামচক্দ্রকে কহিলেন, মিথিলার অধি- 
পতি রাজ। জনক, ধর্ম প্রদ এক মহাঁধজ্জের অনুষ্ঠান করিবেন) 
আমাদিগকে সেই যজ্কে গমন করিতে হইবে । আঁমার 
এন্ান্ত ইচ্ছ! যে, তোমাকেও আমাদিগের সঙ্গে লইয়া যাই। 
মহারাজ জনকের এক অতি আশ্চর্য্য শরাসন আছে। পুর্বব- 
কালে মহারাজ দেবরাঁত এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 
সেই যজ্ঞে তিনি দেবাদিদেব মহাদেব ও অন্যান্য দেবগণকে 
প্রসন্ন করিয়া! এই ধনু প্রার্থনা করিলে শুলপাণী তাহার 
শুতি এত হইয়া এ আশ্চর্য্য কারক প্রদান করেন। এ 
ধনু এত ভারি যে মনুষ্যের কথ দূরে থাঁক্‌ দেবতা, অস্ত্র, 
রাক্ষদ অথবা গন্ধবর্বগণওইমংপ্রকাণ্ড ধন্গুতে ছিল! যোজনা 


আদিকাঁগড । ১১৩ 


করিতে পারেন নাই | অনেকানেক রাঁজা ও রাজপুত্র উহার 
শক্তি পরীক্ষা! করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই 
উহাতে গুণ লাগাইতে করিতে পাঁরেন নাই । পুর্বেবে মিথিলা- 
ধিপতি রাঙ্গা জনক মহা! সমারোছে এক যজ্জের অনুষ্ঠান 
করেন । দেবগণ তাহার প্রতি প্রসন্গ হইলে তিনি যজ্ঞের 
ফল স্বরূপে এ ধনু প্রার্থনা করেন। তদনুপারে তাহারা 
তাহাকে এ ধনু প্রদান করেন। উহার মুষ্টিবন্ধনের স্থান 
অতি স্বন্দর। এধনু সেই অবধি মহারাজ জনকের গুঁহেই 
আছে। রান্থা অগুরুগন্ধী নানাবিধ গন্ধ ও ধুপদারা প্রত্যহ 
উহার পুজা করিয়া থাকেন। অতএব বগুস ! তুমি আমা- 
দিগের সহিত তথায় চল তাহা। হইলে সেই, অন্ুত ধনু ও বজ্ঞ 
দেখিতে পাইবে । 

মুনিবর বিশ্বামিত্র, এই কথা৷ বলিয়া বনদেবতাদিগকে 
সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, বনদেবতাগণ ! তোমাদিগের মঙ্গল 
হউক | এই দিদ্ধাশ্রন হইতে সিদ্ধ হইয়া আমি এক্ষণে 
গঙ্গার উত্তর তীর দিয়া হিমালয় পর্বতে চলিলাঁম। বিশ্বা- 
মিত্র, এইরূপে বনদেবতাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ধ্বক 
রাম, লক্ষ্মণ ও অন্যান্য খধিগণকে সঙ্গে লইয়া উত্তরদিকে 
গমন করিতে লাগিলেনশ? তীহারা গমঞ্জ করিলে পর ব্রল্গ- 
বাদী খষিগণ এক শত শকটের উপর, আগ্রিহোত্রের সমস্ত 
দ্রব্যাদি লইগ্স। তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে 
লাগিলেন অধিক কি কছিব, ঘেই সিদ্ধাশ্রমলাসা মুগ ও 
পক্ষীগণও বহুদূর পর্য্যন্ত মহাত্মা বিশ্বামিপ্রের অনুগমন্ 
করিয়াছিল । 
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অনস্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাম, লক্ষ্মণ ও অন্যান্য ধাষিশণ 
সমভিব্যাীরে বহুদূর গমন করত অবশেষে শোণ নদীর 
তীরে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে দিবা' অবসান হইয়া আসিল । 
তখন খাধিগণ সায়ংকাঁল উপস্থিত দেখিয়া, সায়ংকালীন স্নান 
ও অগ্নিহোত্রাদি সমাপন পূর্বক, বিশ্বামিত্রকে সম্মুখস্থ আমন 
গ্রহণ করিতে বলিয়া, তাঁহারা তাহার চারিদিকে উপবেশন 
করিলেন। তাহারা উপবিষ্ট হইলে, রাম ও লক্ষাণ তীহা- 
দিগকে প্রণাম করিয়! বিশ্বামিত্রের নিকট উপবেশন করিলেন । 
অনন্তর তেজন্বী রাম মহর্ধির নিকট উপবিষ্ট “হইয়া কৌতু- 
হলাক্রান্ত ₹ইয়! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন.! আমরা 
এক্ষণে যে স্বন্দরন বনপ্রদেশে উপস্থিত হইঘ়াছি ইহা কোন, 
স্থান, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিশেষ বর্ণন করুন, আমার 
জানিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে । রামের বাকো ব্রতনিষ্ঠ, 
তপোধন বিশ্বামিত্র সেই প্রদেশের বিস্তারিত বিবরণ কহিতে 
আরভ্ত করিলেন । 


মহর্ষিবাল্সীকি বিরচিত রাঁমাঁয়ণের আদিকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ 
সমাপ্ত । 


রা ১ 


দ্বাত্রিৎশ অর্গঁ। 





বিশ্বামিত্র কহিলেন, বস ! পূর্বকাঁলে কুশ নাঁমে এক 
ধার্টিক রাজর্ষি ছিলেন); তিনি ভগবান ব্রহ্মার পুর । 
ব্রতাচরণে এবং তপোনুষ্ঠানে তাহার অতিশয় আগ্রহ ছিল। 
তিনি সঙ্জনের* সমুচিত সন্মান করিতেন। তাহার বৈরদ্ভা 
নামক স্ংশজাতা ও সর্বগুণসম্পনা এক পত্বী ছিলেন । 
এঁ পত্বীর গর্ভে মহাত্মা কুশের তুল্য গুণবান 'কুশাম্ম, কুশনাঁ, 
অমূর্তরজ! ও বন্থ নামক চারিটী বলবান, পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহারা সকলেই দীপ্তিমাঁন ও উৎসাহসম্পন্ন ধর্টিষ্ঠ ও 
সত্যবাদী ছিলেন । 

একদ! রাজর্ষি ঝুশ, ক্ষত্রিয় ধর্ম বৃদ্ধি করিবার মাঁদসৈ 
পুত্রগণকে আহ্বার্ন করিয়া কহিলেন, বৎসগণ! প্রজীপাঁলন 
করাই রাঁজাদিগের প্রধান ধর্ম । অতএব এক্ষণে তোগরা 
গ্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন কর। তাহা হইলে তোমা- 
দিগের থে ধর্ম সঞ্চঘ্ন হইবে ! ৃ 

ধর্মপরায়ণ কুশ, পুত্রদিগকে এইরূপ কহিলে তীহারা 
প্রজীপালন করিতে অভিলাষী হইয়া, চারি জনে চারিটা 
প্রদেশের ভার গ্রহণ করিলেন। তগ্মধ্যে তেজস্বী কুশান্থ 
কৌশাম্বী নগরী শান করিতে লাগিলেন ; কুশনাভ, মহোঁদক় 
নামক নগরের এবং অমূর্তরজা) ধর্ম্মারপ্যের অধিপতি হইয়া 
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প্রজাদিগকে পুত্রব পাঁলন করিতে লাগিলেন । আঁর এই যে 
প্রদেশটটি দেখিতেছ ইহার নাম গিরিব্রজ | সর্বকনিষ্ঠ 
মহাঞ্া। বন্, এই প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন । দেখ এই 
পঁ।চটি অত্যুচ্চ পর্ববত এই প্রদেশকে বেউন করিয়া থাকাতে 
উহার কেমন শোভা হইয়াছে | এই রমণীয় নদী মগধ 
দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, ইহার অপর নাম মাগধী 
হইয়াছে । দেখ বস! এই নদীটি & পীচটি পর্বতের মধ্যে 
থাকাতে মালার ন্যায়. শৌভা ধারণ করিতেছে । এই নদী 
পুর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে । ইহার ছুই পাঁর্থে ক্ষেত্রসকল 
প্রচুর শ€দ্য পরিপূর্ণ হইয়া কি অপূর্ব শোভাই ধারণ 
করিয়াছে । বস”! এই প্রদেশের বৃভান্ত তোমাকে কহিলাম, 
এক্ষণে কুশনাভের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। 
মহাত্মা কুশনাভের, ঘ্বৃতাঁচী নামে এক পত্বী ছিলেন। 
তাহার গর্ডে কুশনাঁভের একশত কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। 
পরে যৌবনাবস্থায় এ সকল কন্যা অতিশয় রূপলাবগ্যবতী 
হইয়! উঠিল। একদ! তাহার! নানাবিধ অলঙ্কাঁরে ভূষিত! 
হুইয়া বর্ধাকাঁলীন বিদ্যুতের ন্যায় শোঁভা ধারণপুর্ব্বক 
উদ্যানে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হুইয়! যখন তাহারা 
গাঁন বাদ্য সহযো'গ নৃত্য করত আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, 
এমন সময়ে বায়ু, মৃদু মন্দ গমনে সেই উদ্যানে প্রবেশ পুর্রবক 
দেখিলেন যে, মেঘমধ্যে তারাগণের যেরূপ শোভ। হয় সেই 
সকল সর্ধবাঙ্গন্থন্দন্রী কামিনীগণ উদ্যান মধ্যে সেইরূপ শোভা 
ধারণ করিয়া রহিয়াছে । বাঁযু, সেই যুবতী রমণীগণের বূপ- 
যৌবনওগুণে মোহিটি হইয়! কহিলম্বন্দরীগণ! মনুষ্যের যৌবন 
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চিরস্থায়ী নহে। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে তোমর! 
আমাকে পতিত্বে বরণ কর। তাহা হইলে তোমরা চির- 
যৌবন! হুইয় মৃত্যুর হস্ত হইতে , পরিত্রাণ পাইবে এব 
দেবী হইয়া পরম স্তবখে দেবলোকে বাঁস করিতে পারিবে । 
কন্যাগণ, বায়ুর এইরূপ অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়। 
কহিল পবন !তুমি সকলেরই মনের ভাব জানিতে পার 
কারণ তুমি সকল ভূতেরই অন্তরে বিচরণ কর। আমরাও 
তোমার প্রভাব উত্তমরূপ জানি। তবে তুমি এইঞঈপ 
অন্যায় প্রার্থনা,করিয়া কেন আমাদিগের অপমান করিলে £ 
তুমি কি জান না যে আমর! মহাঁত্সা! কুশনীভের কন্যা £ 
আমরা এই দণ্ডেই তোমার বায়ুস্ব ন্ট করিতে পারিতামু, 
কেবল তপঃক্ষয় হইবার ভয়ে এক্ষণে ক্ষান্ত রহিলাম। 
তোমার পরম সৌভাগ্য যে অদ্য আঁমাদিগের হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ পাইলে | হে নির্বেবোধ ! ইহ! কি কখন সম্ভব হইতে 
পারে ঘে সত্যবাদী জন্মদাতা পিতাঁর অপমান করিয়া, আমর! 
স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় স্বযন্বরা হইব। পিত1 আঁমাদিগের 
প্রভূ ও পরম দেবতা! তিনি আমাদিগকে যে পান্রে 
সম্প্রদান করিবেন তিনিই আমাদিগের ভর্তা হইবেন এবং 
আমরাও একমনে সেই পতিরই চরণ সেরা করিব। ধাঁহা 
হইতে আমরা এই পৃথিবী দর্শন করিয়াছি তাহার অসম্মতিতে 
কায করা অপেক্ষা আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়ন্কর | 
পবনদেব,কন্যাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে 
উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের শরীরে 
প্রবেশ করিয়া তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভক্ষ করিয়া দিলেন। 
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কন্যাগণ ত্বত্ত আঘাত পাইয়| কুজের ন্যায় আকার ঘারণ করিল 
এবং স্ঘপনাদিগের এইরূপ কুৎসিত আঁকার দেখিয়া বিষগ্ন- 
বদনে রাঁজভবনে প্রবেশ করিয়া লজ্জায় শ্রিয়মাঁণা হইয়া 
অধোরদনে রাঁজীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল । তাছদিগের 
ছুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাপিয়! যাইতে লাগিল । রাজর্ষি প্রাণ 
ছুল্য কন্যাগশের এইরূপ শোচনীয় দশা অবলোকন করিয়া 
উদ্বিগ্নচিভে জিজ্ঞানা করিলেন, বৎসে! এ কি কোন্‌ 
দুরাত্মা বলপুর্ববক তোমাদিগের সোগার অঙ্প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়! 
দিয়াছে। আছা! বাঁছাদের চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া 
যাইতেছে ! মুখ দিয়া বাক্য নির্গত হইতেছে না|! বাছা- 
সকল শীঘ্র বল! আর আমি তোমাদিগের এরূপ অবস্থা 
দেখিতে পারিতেছি না, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে ! কৃশ- 
ন্বাত এইরূপ কহিয়া এই ঘটনার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবার 
ফন্য অতিশয় উত্হক হইলেন। 


মহর্ষিবাক্গীকি 'বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বাতরিংশ সর্গ 
সমাপ্ত! 


্রয়ন্তিংশ স্। 





কুশনাভ এইরূপ জিজ্ঞাঁসা করিয়া বিরত্ব হইলে কন্যা্গণ 
পিতার চরণে নিপতিত হইয়া! কহিলেন, পিত1! জগত্প্রাণ 
বায়ু, অধর্ম্মপপথ অবলম্বন করিয়া আমাদিগের অপমান করিতে 
ইচ্ছ। করিয়াছিল। তাহার অন্তঃকরণে ধর্মের লেশ মাত্র 
নাই। মে আমাদিগের পাণিগ্রহণ করিবার, অভিলাষ 
প্রকাশ করিলে, আমর! কহিলাম, বায়ু ! মানাদিগের পিতা 
জীবিত আঁছেন। তিনি জীবিত থাকিতে আমরা আপন 
ইচ্ছায় কোন কার্ধ্য করিতে পারিনা । তুমি তীহাকে গিয়। 
বল তিনিই তোঁমার অভিলাষ পুর্ণ করিবেন ; তোমার 
মন্তল হউক । আমরা এইরূপে কহিলে মে আমাদিগের 
কথা না শুনিয়া ত্ুদ্ধ হইয়া আমাদিগের এইরূপ ভুর্দশা 
করিয়াছে। 

পরম ধার্ট্মিক রাজা কুশনাভ কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, কন্যাগণ ! তোমর! য়ে একমত হইয়া 
আমার কুলগৌরব রক্ষা করিয়াছ এবং এইরূপ বিকৃতার্ 
হইয়াও যে বায়ুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর নাই, বরং গ্গাস্ত 
হইয়! গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছ ইহাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত 
সম্তষ্ট হইয়াঁছি তাহা বলিতে পারি না। দেখ, স্ত্রীই হউক' 
বা পুরুষই হউক, ক্ষমা সকলৈরই ভূষণ। ক্ষমা দ্রান, ক্ষম 
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সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ.এবং ক্ষমাই ধর্া। অধিক কি এই 
অখিলক্ক্রহ্মাণ্ড ক্ষমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । দেবগণের 
সকলই অলৌকিক। কিন্তু সেই দেবরূপ দেখিয়া তোঁমা- 
দিগের মন যে বিচলিত হয় নাই, ইহীতেই তোমাদিগের 
ক্ষমাগুণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণে 
জগদীশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনা যেন আমার বংশজাত 
সকলেই তোঁমাঁদিগের মত ক্ষমাগুণ লাভ করে। 

“দেবভুল্য বিক্রমশালী রাজা কুশনাভ এইরূপে সান্তনা 
করিয়া কন্যাগণকে অন্তঃপুরে যাইতে আদেশ করিলেন। 
অনস্তর তিনি মন্ত্রিগণকে ডাকিয়া বলিলেন, মন্ত্রিগণ ! 
আঁমার কন্যাদ্রিগের ত বিবাহকাল উপস্থিত, অতএব ইহা 
দিগের অনুরূপ পাত্র অনুসন্ধান কর। আমি ইহাঁদিগকে 
সক্প্রদান করিয়া পরম স্থখী হই। কারণ দেশ, কাল ও পানর 
বিবেচনা! করিয়। কন্যা সম্প্রদান কর! কর্তব্য। অতএব 
স্থানে স্থানে দূত প্রেরণ কর, তাহারা গিয়া যোগ্যপাত্র অনু- 
সন্ধান করুক । 

, বস! যখন কুশনীভ কন্যাগণের বিবাহ দিবার জন্য 
পাত্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই সময়ে চুলী নাঁমক এক 
সদাচার-সম্পন্ন ব্রহ্মচারী একাগ্রচিতে পরম ব্রহ্ষের ধ্যান 
করত কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছিলেন। তাহার যোগ- 
সাধন কালে উন্রিলার গর্ভজাতি সোঁমদা নানী এক গচ্ধর্বব 
কন্যা, তীহাকে প্রঘন্ন করিবার জন্য বিনীতবেশে সতত 
তাহার পরিচর্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কিছু- 
কাল গত হইলে সেই খধি নে'মদার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া 
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কহিলেন, সোমদে ! তোমার মঙ্গলু হউক! আমি তোর 
প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে কি আর্ভপ্রায়ে 
তুমি আমার এরূপ শুশ্রুষ! করিতেছ, আমাকে প্রকাশ 
করিয়া বল, আমি তোমার অভিলাষ পুর্ণ করিব। তখন 
সোমদ1 মুনিবরের আশ্বাসবাক্যে পরম প্রীত হইয়! মধুরস্বরে 
কহিলেন, যোগিবর ! আপনি যখন পরমতব্রক্মে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছেন তখন আপনিও ক্রক্ষন্বরূপ। আমার ইচ্ছা যে 
আপনার প্রভাবে অমি একটি ব্রহ্মপরাঁয়ণ ধার্মিক পু্তরত্ত 
লাঁভ করি । ,আঁমি বাল্যকাল হইতে প্রক্ষচ্ধ্য ব্রত অব- 
লম্বন করিয়াছি, আমি কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব 
না! । আমি আপনার কিস্করী, অতএব আপন ত্রাঙ্গ উপাষ 
অবলম্বন করিয়া আমাকে একটি পুন্র প্রদান করুন। 
অনন্তর ব্রহ্র্ষি চুলী সোমদার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে 
ব্রহ্মদর্ভ নামে এক বৃক্দপরায়ণ ও সর্ববগুপণ-সম্পন্ন মানস পুণ্ত 
প্রদান করিলেন। দেবরাঁজ ইন্দ্র যেমন দেবলোকে 'অমরা- 
বতী স্থাপন করিয়াছিলেন সেইরূপ রাজ! বন্মদত্তও কাম্পিল্যা 
পনামক এক নগরী সংস্থাপিত করেন। বৎস! মহারাজ কুশ- 
নাভ দূতমুখে সেই বুহ্ষদতেরই গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া 
তাঁহাকেই তাহার শতকন্য! সম্প্রদান করিতে মাঁনস করিলেন। 
মহারাজ কুশনাভ এইরূপ স্থির করিয়া ব্রন্মদত্ভকে অতি 
সমাদরে আঁনয়নপূর্বক আপন কন্যাদিগকে বিবিধ অলঙ্কীরে 
ভূষিত করিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ব্রক্মাদভও 
একে একে সকলেরই পাণিগ্রহণ করিলেন। ইন্ত্রতুল্য মী: 
পাল ব্রহ্মদর্ভ, শত কন্যার পাঁণিগ্রহণ করিবাঁমাত্র তাঁহাঁদিগের 
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রুজভাব দূর হুইয়। গেল।, এইরূপে উাহারা পুনরায় সর্বাঙ্গ 
হুন্দর দেহ প্রাপ্ত হইয়া যাঁর পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। 
মহারাজ কুশনাভও কন্যাগৃণকে বায়ুর আক্রমণ হইতে বিমুক্ত 
দেখিয়৷ পরম প্রীতি লাভ করিলেন। পরে তিনি জামাতা 
ও কন্যাগণকে উপাধ্যায়গণের সহিত কাম্পিল্যা নগরে পাঠা- 
ইয়া দিলেন । তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া! রাজভবনে প্রবেশ 
রিলে ব্রন্মদর্তের জননী মোমদা বধূগণকে ক্রোড়ে লইয়া 
বারদ্ধার মুখচুন্বন করত অপাঁর আনন্দ অনুভব করিতে লাঁগি- 
লেন। এবং মহারাজ কুশনাভের ভুয়মী প্রশংসা করত 
পরমাহন্দরী বধুগণকে লইয়া! স্থথে কাল যাপন করিতে 
লাগিলেন । 


মহর্ষি বাঁল্সীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ 
সমাপ্ত। 


চতুস্ত্রিৎশ সগ?। 





বৎস! ব্রহ্মদত বিবাঁহ করিয়! স্বরাজ্যে গমন করিলে পর 
কুশনাভ পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ করেন ॥ 
তখন ব্রহ্মার পুত্র উদার প্রকৃতি কুশ, কুশমাভকে কহিলেন, 
বস! তুমি শীত্রই গাধিনামে আপনার সদৃশ নুধার্ট্মিক 
এক পুত্ররত্ব লাভ করিবে এবং সেই পুত্র হইতে তোমার 
যশ চিরস্থায়ী হইবে। বস রাম! মহাত্মা একুশ, মহারাজ 
কুশনাভকে এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া আকাশমার্গ দিয়া 
ব্রক্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর কালক্রমে ধন্মাত্ম! 
কুশনাভের গাধিনামক. এক পরম ধার্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিলেন। বন! সেই ধার্মিক চূড়ামণি গাধিই আমার 
পিতা । মহাঁত্স। কুশের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়। 
আমার নাম কৌশিক হইয়াছে । সত্যবতী নানী আমার এঞ্ক 
জ্যেষ্ঠা ভগিনীও ছিলেন। মহর্ষি খচীক তাঁহাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । তিনি আঁপন পতির সহিত লশরীম্ষে স্বর্গধামে 
গমন করেন । ভিনি পরের উপকার করিতে বড় ভাল বাঁসিতেন 
বলিয়! নদীরূপ ধারণ করিয়। হিমালয় পর্বত হইতে গ্রবা- 
হিত হন। এ দিব্য নদী অদ্যাপি বর্তমান আছে; উহার 
নাম কৌশিকী। এনদী দেখিতে অতি হ্ন্দর ও উহার 
জল অতি পবিভ্র। আমি ভগিনীর প্রতি স্নেহ বশতই হিমা 
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ভ্রয় পর্ববতের পার্খদেশে থাকিয়! স্থখে কাঁল যাপন করি | 
বৎস টস্আমার সেই মহানদীরূপিণী সত্যবভী ভগিনী অতি 
পুশ্যশীল৷ ও পবিভ্রতা । -সত্যধর্ম্ে তভীহার বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠ। 
আছে এবং তাহার ভাগ্যও অতি স্থপ্রম্ন। আমি কেবল 
যজ্ঞসিদ্ধির জন্যই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই সিদ্ধাশ্রমে 
আপিয়াছিলাম এবং তোমার প্রভাবে তাহাঁও সিদ্ধ হইয়াছে । 
ঘন । তুমি আমার নিকট হইতে ষে প্রদেশের বিষয় জানিতে 
চাঁছিয়াছিলে আঁমি তাঁহা। সবিশেষ বর্ণন করিলাম এবং কথা- 
প্রসঙ্গে আমার ও আমার বংশের উৎপন্তিও কীর্তন করি- 
লাম। বৎস! নান! কথা বার্তার অর্ধরাত্রি অতীত হইয়াছে; 
অতএব আর জীগবণে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে শয়ন করিয়! 
স্বচ্ছ হও। রাত্রিতে ভালরূপ নিদ্রা না হইলে কল্য পথ- 
চলিতে বড় ক্উটবোধ হইবে অতএব আর বিলম্ব করিও না 
নিদ্রা যাও। এ দেখ ব্বক্ষের একটিও পাতা নড়িতেছে না 
এবং স্ব্গ ও পক্ষী সকল নীরব হইয়। নিদ্রা যাইতেছে । ঘোর 
অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে । গগণমগুল অসংখ্য 
নক্ষত্র ও তারাগণের জ্যোতি এবং প্রভাতে কেমন হ্থন্দর 
দেখাইতেছে। বোধহয় যেন সহসা জগতের এইরূপ 
পরিবর্তনে বিস্মিত হইয়া অসংখ্য চক্ষু মেলিয়া নিরীক্ষণ 
করিতেছে । সন্ধ্যাদেবী ও জগতের এইরূপ ভাব দেখিয়া 
পলায়ন করিতেছেন। এদিকে ভগবান্‌ চন্দ্র শীতল কিরণ- 
জাল বিস্তার করিয়। অন্ধকার বিনষ্ট ও জীবগণের মন 
প্রফুলিত করিতে উদিত হইতেছেন। ফক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি 
মাংসাশী প্রাণিগণ এব অন্যান্য রাত্রিচর জন্তগণ ইত- 


আদিকাগু । ১৩৫ 


সতত? বিচরণ করিতেছে । এই বলিয়া মহর্ষি বিরক্ত 
হুইলেন। 

মহ্র্ধি মৌনীবলম্বন করিলে পর, অন্যান্য মুনিগণ তাঁহীকে 
অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান পূর্বক কহিলেন, ভগবন.! রাজর্ষি 
কুশের বংশ অতি মহৎ ও ধর্পরায়ণ এবং যে সকল মহাত্মা 
সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ আপনি ব্রক্ষর্ষি 
তুল্য পবিত্রাত্বা ও যশস্বী। আর আপনার ভগিনী কৌশিকীও 
মহানদীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়া! জগৎপবিজর করত 
পিতৃকুল উজ্জ্বল করিয়াছেন । তখন বিশ্বামিত্র খধিগণের 
এইরূপ প্রশংসাবাক্যে প্রীত হইয়া অন্তমিত সূর্ষো্যর ন্যায় 
নিদ্রিত হইলেন। রাম এবং লক্ষণ ম্হাত্সক্কুশের বংশের 
গুণানুবাদ শ্রবণে বিস্মিত হইয়। মহ্র্ষির ভূয়সী প্রশংসা করত 
নিদ্রাস্থখ অনুভব করিতে লাগিলেন। অন্যান্য খধিগণও 
ক্রমে নিদ্রিত হইলেন। 


মহর্ষি বালীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণে চতুস্তিংশ সর্গ 
সমাপ্ত । 


পঞ্চব্রিৎশ সথ। 


শসা পালিত তাপে 


যহর্ষিগণ এইবূপে শোঁণ নদীর তীরে সুখে রাত্রিযাপন 
করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবাগাত্র বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন বস! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে । 
অতএব গাত্রোথান পুর্ববক সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া 
গমনের উদ্দ্যোগ কর। রাম, মহ্র্ষির বাঁক্যে গানত্রোথান এবং 
প্রাতঃক্রিয়া জমাপন করিয়া পরে লক্ষণের সহিত মহ- 
্ষির অনুগামী হইলেন। যাইতে যাইতে তিনি মহর্ষিকে 
জিজ্ঞান! করিলেন, ভতগবন. এইত সম্মুখে শোণ নদী নিম্মল 
জলরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিযাছে। অমাদিগকে কি এই 
অগাঁধ নদী সম্তরণ করিয়া গমন করিতে হইবে কি অন্য পথে 
যাইতে হুইবে ? তখন মহর্ষি কহিলেন, বস ! মহর্ষিরা যে 
পখ দিয়া গিয়া থাকেন আইস আমরাও সেই পথ দিয়! 
গমন করি। 

এইরূপ কথ! বার্তায় তাহার) অনেক দূর গমন করিয়া 
মধ্যাহ্ৃকালে ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং দেখি- 
লেন হুংস, সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ মনের আনন্দে 
তাহার নিন্নীল জলে কেলি করিতেছে । তব্দর্শনে হার! 
সকলেই যাঁর পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। অন্তর গঙ্গার 
পবিত্র জলে স্নান করিয়া বিধিমতে পিতৃলোকের তর্পণ ও 
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ভায়িহোত্র সমাপন করিয়া অম্বততুল্য: ঘৃত ভোজন পূর্বক 
বিশ্বী মিত্রকে মধাধ্তী করিয়া দকলে তাঁহার চতুর্দিকে উপ* 
বেশন করিলেন ।, 

সকলে উপবিষ্ট হইলে রাম, হষ্টমনে বিশ্বামিত্রকে ভিজ্ঞাস! 
করিলেন তপোধন ! এই ত্রিপথগামিনী ভাগীরথি স্বর্গ, মর্ত ' 
ও পাতাল ব্যাপিয়া কিরূপে মহাসাগরে পতিত হইয়াছেন ? 
বলুন, আমার জানিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে । রাম এইরূপ 
জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কিরূপে গঙ্গার উৎপত্তি 
হইল এবং ক্লিকূপেই বা এক গঙ্গ। ব্রিভূবন ব্যাপিয়। আছেন 
তৎদমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন । 

বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস ! হিমালয় নামে 
রাজ আঁছেন। তিনি সকল ধাতুর আশ” 
রাঁজের পত্বীর নাম মেনা। এ মেনার ০৬ 
জন্মে। জোষ্ঠার নাম' গঙ্গা ও কনিষ্ঠার না 
দিগের রূপের কথ! কি কহিব পৃথিবীতে সেঃ 
দেখি নাই। কৌন সময়ে দেবগন আপ 
কার্য্যসিদ্ধির নিমিত গঙ্গাফে লইয়! যাইবা 
নিকট প্রার্থনা করেন | হিমালয় ও ত্রিলোবে 
বলিয়! সেই ত্রিপথগাঁমিনী পতিতপাবনী £ 
হস্তে সমর্পণ করেন। পর্বত্রাঁজ হিমীল 
উমা, বাল্যকাল হইতে সদাচাঁর ব্রত ত 
তপস্যাতে অনুরক্ত: ৎণ | উমার রা 
বিস্বিত হইয়া/ঠাহার ভূয়মী প্রশংস 
অধিক কি শ্য়ং পলি 
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পৃনিগ্রহণ করেন। বৎস! এই পাপহারিণী গঙ্গা ঘেরূপে 
আকাশধাহিনী হইয়া পরে দেবলোকে গর্মটী করিয়াছিলেন 
তাহ! আমি তোমার নিকট.সবিশেষ বর্ণন করিলাম । 


মহৰি বান্সীকি বিরচিত রামায়ণের আমিকাণ্ডে পঞ্চজিংশ সর্গ 
সমান্ত। 


শা 


ফট ব্রিংশ সর্গ। 


স্কিপ 


মহাবীর রাম ও লক্ষণ মহর্বিবিশ্বামিজের মুখে এইরপ 
প্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পরে তাহাকে 
ফখোঁচিত অভিবাদন করিয়া! কহিলেন, ব্রহ্মন! আপনি ষে 
ধর্শমুক্ত কথা ব্রন করিঙ্গেন ইহা অতি উৎকৃষ্ট। আপনি 
গঙ্গার সমস্ত বৃভান্ত বিশেষরপে অবগত আছেন। অতএব 
ইচ্ছার স্বর্গলোক ও মনুষ্যলোক সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপাস্ত 
বর্ন করুন। হে তগবন্‌! ভ্রিলোকপাবনী ভাগীরথি কি 
নিমিত্ত স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে প্রবাহিত হইতেছেন,কি জন্যই 
বা ইহার ভ্রিপথগ! নাঁম হইল এবং ইহার কার্য্যই বাকি? 
এই কয়টি বিষয় জানিবার জন্য আমার একাস্ত ইচ্ছা হই- 
তেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার অভিলাষ পূণ করুন। 

রাম আগ্রহের সহিত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান, 
বিশ্বামিত্র সাতিশয় প্রীত হইয়া! মুনিগণের সহক্ষে পতিত” 
পাঁবনী নিস্তারিণী গঙ্গার বিষয় আন্দ্যোপান্ত বর্ণন করিতে 
লাগিলেন। 

মহূর্বি কহিলেন, হে বস ! পূর্ব্বে পরম যোগী ভগবান, 
মহাদেব উমাকে বিবাই করিঘ়া তাহার সহিত স্ম্ভ্রাগে প্রবৃত্ত 
হন। তিনি দিব্য সহক্র বৎলর স্ত্রী 
তথাপি পুত্র ঈন্থিল না! তখন ত্র 
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হুইয়৷ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, যে ইহার স্ত্রী সস্তোগে 
ষে বীর্চ স্থলিত হইবে, তাহার তেল কক ধারণ করিবে! 
অনস্তর তাহারা সকলে শালিয়া ।মাদেবের নিকট গমন 
করিলেন । এবং তাহার সমুচিত_ পুজা বিধান পূর্বক 
প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, দেববর ' যাহাতে লোকের 
যঙ্গল হয় তদ্দিষয়ে আপনি নিয়ত যত্বধান আছেন। আমরা 
আপনার শরণাগত হইলাম । -আপনি প্রসন্ন হইয়। ভ্রিলে'ক 
1'রুরুন। ' ভগবন. ! পার্বতীর সহবাঁষে যে তেজ উৎপক্ 
কুইবে তাহ! ভ্রিলৌকেও ধারণ করিতে পারিবে না । এক্ষণে 
আমাদিগের প্রার্থনা এই যে আপনি যদ্দি পুনরায় যোগী 
হুইমা পার্ববতীর সহিত তপদ্যায় প্রবৃত্ত হন এবহৎু আপনার, 
তেজ- আপনিই ধারণ করেন তাহা হইলেই ত্রিলোক রক্ষা 
হয়। আপনি বিশ্বেশ্বর অতএব যাহাতে এ বিশ্বনংসার রক্ষা 

হয় আপনার তাহাই করা উচিত। 
মমহাদেব-দেকতাদিগকে এইরূপ কাতর দেখিয়! তাঁহা- 
দিগ্সের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন এবং কহিলেন,দেবগণ! তোমা- 
দিলগর-ভয়.মাই। পার্বতী ও আমি আমরা দুইজনে আপন 
জ্বপ্পন শরীরে তেজ ধারণ করিব। তাহা হইলে কাহারও 
জনিষ্ট, হইবে. না কিষ্ত+এই দিব; সহত্র বৎসর স্ত্রী সম্ভোগে 
ষে বীর্ধ্য ইতিপূর্বে স্থলিত হইয়াছে তাহ! আমার ধারণ করা 
অপস্কব-। "কারণ ষে দ্রেখ্য শরীর হইতে একবার বাহির হইয়া- 
গিয়াছে তাত) আবার শরীরের ভিতর কখন প্রবেশ করধুন্স, 
ও *ব সে বীর্ধ্য এক্ষণে কে ধারধ্করিতে. 4 
বটে, কিন্তু . তাহ! হষ্টুযল তো 


আদিকাগ। ১৪৯ 


দিগের অনিষ্ট, হয়। তখন দেবগণ কহিলেন, ভগবন! 
পৃথিবীর নাম ষর্বসহা। স্থতরাং তিনি সকলই সহ্য করিতে 
পারেন। অতএব আপনার এ তেজ তিনিই ধারণ করিবেন। 
দেবগণ তেজোময় মহাদেবকে এইরূপ কহিলে, তিনি 
উৎক্ষণাৎ বীর্ধ্য ত্যাগ করিলেন-। এ বীর্য্যে সমস্ত পৃথিবী 
প্লাবিত হইয়া গেল । .তখন দেবতার! ভীত হইয়া অধিকে 
কহিলেন অগ্নি! তুমি বায়ুর সহিত মিলিত হইয়! মহা 
দেবের এই তেজে প্রবেশ কর। দেববাক্যে অগ্নি সেই 
বীর্য্যমধ্যে প্রবেশ করিলে 'উহা শ্বেতক্্ণ পর্ববত ও সুষ্যের- 
ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শরবনরূপে পরিণত হুইল। বস! কার্ডি- 
কেয় অগ্নি হইতে এই শরবনেই উৎপন্ন হইযাছ্ছিলেন। "* 
অনস্তর দেব ও খাষিগণ যার পর নাই আনন্দিত হইয়া 
হরপার্ধবতীর পুজা! করিতে লাগিলেন। তখন হিমালয় 
পর্ববতের কন্যা পার্বতীর, ক্রোধে ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া 
উঠিল। তখন তিনি দ্েবগণকে কহিলেন, দেবগণ ॥ আমি 
পুত্র লাভ করিবার আশয়ে স্বামীর সহিত রতিক্রীড়ী করিতে- 
ছিলাম কিন্তু তোমরা তাহাতে বাঁধ! দিয়াই অতএব আজি 
অবধি তোমরাও আপন আপন স্ত্রীতে সম্তান উৎপন্ন করিতে 
পারিবে না। আমি শাপ দিতেছি তোমাদিগের স্ত্রীগণ 
নিঃসন্তান হইবে। পরে পুথিবীকে সম্বোধন করিয়া কছি- 
লেন, রে পাপীম্মমি ! তুই যেমন আগার পুত্র জন্মাইতে দিল, 
নাই, আমার দেই মনোদুঃখে তোর কখন ভাল 'হুইবে না। 
তুই বহুরূপিনী হইবি এবং তোর অনেক প 
তুই কখন পুন্রস্থখ অনুভব করতে পাঁরিবি - 


১৪২ রামায়ণ 1 


_._ অনন্তর হ্থরপতি মহেস্বর দেবগণকে পার্বতীর অভিপাপে 
কাতব্ষ দেখিয়1 পশ্চিমীভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং হিমা- 
লয়ের উত্তর পার্খে হিমবপ্রজ্ঞ নামক শুক্গে উপস্থিত হইয়া 
পার্বতীর সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন। বশস! এই 
ত আমি তোমাকে পর্ধতকন্যা পার্বতীর বিষয় বিস্তারিত- 
বর্ণন করিলাম । এক্ষণে আমি গঙ্গার প্রভাব বপন করিব 
তোমর! উভয়ে শ্রুবণ কর। 


: মহর্ষি বান্থীকি বিবচিও রামায়ণের আদিকাঁণডে ষটত্রিংশ সর্গ 
সমাপ্ত। 


সগ্তত্রিৎশ সগ। 





মহাদেব পার্বতীর সহিত তপস্যায় প্ররূত হইলে. অনি 
প্রস্ততি দেবগণ সকল লোকের পিতামহ শ্ত্র্মার নিকট উপ- 
স্থিত হইয়। তাহাকে প্রণাম করিয়া! কহিলেন, ব্রহ্মন.! আপনি 
আমাদিগকে যে মহাবীর সেনাপতির কথা বলিয়াছিলেন, 
আজিও ত তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন না। যোগাশ্বর মহাদের 
উমার সহিত হিমালয় পর্বতের উপর তপস্যা! করিতে- 
ছেন, এক্ষণে আপনি ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। অত- 
এব যাহাতে লোকের মঙ্গল হয় আপনাকে তাহার সমুচিতি 
উপায় বিধান করিতেই হইবে । 

দেবগণ কাতর হুইয়! এইরূপ প্রার্থনা করিলে ভগবান্‌ 
অক্ষ! মধুর বাক্যে তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, 
উমা তোষাদিগকে ঘে অভিশাপ দ্দিয়াছেন তাহা কখনই 
অন্যথা হইবার নহে। অগ্নি হইতে এই দেবগঙ্গা অন্দা- 
কিন্বীতে একটি পুত্র জন্মিবে এবং সেই পাত্রই তোমাদিগের 
সেনাপতি হইবে। সপত্বীপুত্র বলিয়! তাহার প্রতি উমার 
শ্রদ্ধা জন্মিবে ন! এবং গঙ্গাণড তাহাকে উমার পুত বলিয। 
স্বীক্ষার করিবেন। তখন দেবগণ ব্রহ্মা বাক্যে আশ্বাশিত 
ছুই! তাঁহার সসুচিত পুজা বিধান এবং চরণ 
তথ। ছইতে প্রস্থান করিলেন । 
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২ অনস্তর দেবগণ ব্রহ্মার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া 
পুত্রোইপত্ভির জন্য অগ্নিকে অনুরোধ করিবার মানসে খতু- 
রাগ-রঞ্জিত কৈলাস পর্বতে গমন করিলেন । তথায় উপস্থিত 
হইয়া তাঁহারা অগ্নিকে কহিলেন অগ্নি! তোমাকে দেবতা! 
দিগের একটী উপকার করিতে হইবে। দেবগঙ্গা মন্দাকিনীতে 
তোমাকে রুদ্রতেজ নিক্ষেপ করিতে হইবে । এবিষয়ে 
উপেক্ষা করিও না। কারণ ইহাতে দেবগণের মঙ্গলামঙ্গল 
আছে। অগ্নি দেবগণের প্রার্থনায়, সন্মত হইয়া মন্দাকিনীব 
নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দেবি! দ্েবগণ তোমাকে গর্ভ 
ধারণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। অতএব প্রস্তত হও 
আমি তোমাতে কুদ্রেবীর্ধ্য অর্পণ করি । 

অগ্নি এইরূপ" কহিলেন, মন্দাকিনী তৎক্ষণাঁৎ দিব্য স্ত্ীরূপ 
ধারণ করিলেন। অগ্নি তাহার সেই তপরূপ রূপলাবণ্য 
দেখিয়া তাঁহার সহিত আলিঙ্গনে প্রবৃভ্ভ হইলেন। সেই 
আলিঙ্গনে যে বীর্য স্বলিত হইল তাহাতে মন্দাকিনীর 
সমস্ত গর্ভনাভী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি অগ্নিকে 
কহিলেন, দেব! তোমার ও মহাদেবের এই উভয় বীর্য 
আমার গর্ভাশয়ে পতিত হওয়াতে আমার অন্তর্দাহ হইতেছে 

ও চৈতন্য রহিত হইয়া আমিতেছে। আমি এ বীর্ধ্য. কখন 
ধারণ করিতে 'পারিব না । অতএব ইহার সছুপায় কি 
'আামাকে শীঘ্র বলুন। আমি আর দীড়াইতে পারিতেছি 
না আমার পেট স্বলিয়া গেল। অগ্নি তীহার এইরূপ কাত- 

কহিলেন, দেবি! যদি তোমার এতই সঙ্থ 
হইলে এই' হিমালম্লের .পার্খে এ বীর্ষ্য 
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নিঃস্ছত করিয়া ফেল। মন্দাকিনী তখনই গর্ভস্থ বীর্য 
তথায় নিক্ষেপ করিলেন। মন্দাকিনী হইতে নির্গত হইল 
বলিয়া এ বীর্য তপণ্ুকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল হুইয়৷ উঠিল । 
পর্বত, বন প্রভৃতি যে যে স্থানে উহা পড়িয়াছিল, 
উহার স্পর্শে সে সমুদায়ই স্বর্ণময় ভুইয়া গেল। উহার 
গন্ধে অনেক দ্রব্য রৌপ্যময় হইয়া গেল এবং উহার তীক্ষু- 
তায় কতক বস্তু তাত্্র ও লৌহুময় হইল । তাহার গর্ভব্থ 
ফলে কতক বস্তু সীনকময় হুইয্া গেল। বৎস! এ বীর্ষযের 
রূপ হইতে জন্মিয়াছিল বলিয়া স্বর্ণের নাম জাঁতরূপ 
হুইয়াছে। * 

অনন্তর মন্দাকিনী হিমালয়ের পার্খে সেই রুদ্রেতেজ 
পরিত্যাগ করিলে, তাহা হইতে এক ্বগীয় কুমার উৎপন্ন 
হইল। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ কৃত্তিকা নক্ষত্রদিগের নিকট 
যাইয়া বলিলেন, তোমরা এই শিশুটিকে স্তনপান করাইয়া 
প্রতিপালন কর। এটি তোমাদিগেরই পুত্র হইবে এবং 
ইহার যশ ত্রিভুবনে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িবে তোমর! ইহাকে 
কার্তিকেয় বলিয়া! ডাকিবে। 

নক্ষব্রগণ দেবগণের বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া কুমারকে 
স্তনপাঁন করাইতে সম্মত* হইলেন। কিন্তু রুদ্রতেজ ও 
অগিতেজে উৎপন্ন হুইয়! গঙ্গার গর্ভ হইতে নিঃস্যত হও" 
য়াতে এ কুমারের শরীর হইতে অগ্নির ন্যায় তেজ নির্গত 
হইতেছিল বলিয়! প্রথমত তাঁহারা কুমারকে স্পর্শ করিতে 
পারেন নাই। অনন্তর নক্ষত্রগণ তাহাকে শীতল জলে' 
স্নান করাইয়া! স্তন্পান করাইতে প্ররৃন্ত হইলেন। তখন 
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উস নক্ষত্রের স্তনে ছুগ্ধেব সঞ্চার হইল । কুমার ও 
ছয় মুখে সেই ছপ্ধ পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
কুমার সেই নক্ষত্রগণের স্তনপান করিয়া সুকুমার দেহ লাভ 
করিলেন এবহ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দৈত্য সৈন্যগণকে এক. 
দিনেই পরাজিত করিয়াছিলেন । পরে দেবগণ তাহাঁকে দেব 
সৈন্যের সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করেন। বৎস এইত 
আমি তোমাকে গম্কার গ্রভাব এবহ তৎগ্রসঙ্গে কাঁন্তিকেয়ের 
যশক্কর ও পুণ্যজনক জন্মকথ। বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলাম । 
এই পুথিনাতে যে ব্যক্তি কান্তিকেয়ের ভক্ত হয মে ইহকাঁলে 
পুত্র পৌত্রু লা করত স্থখে কীলযাঁপন করিয়া দেহান্তে 
তাহার সহিত €দবলোকে বাস করে । 


মহর্ষি বাল্সীকি বিবচিত বাঁমাধণেব আদ্বিকা্ও কর্তিকেয়েব 
জন্ম নানক সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । 


আটব্রিশ মগ? 





বিশ্বামিত্র রামের নিকট এই গল্প করিয়া পুনরায় আর 
একী গল্প আর্ত করিলেন । 

পূর্ববকাঁলে অযোঁধা! নগরে সগর নামে এক রাজা! ছিলেন। 
তিনি বীর ও ধর্াত্সা ছিলেন। তীহার সন্তান হয় মাই। 
কিন্ত, তিনি ফ্ন্তানের জন্য লাঁলায়িত ছিলেন । কেশিনী 
নামে বিদর্ভ রাজার কন্য! তাঁহার প্রধান মহিষী ছিলেন। 
কেশিনী ধার্মিক ও সত্যবাদী ছিলেন। , তাহার দ্বিতীষা 
পত্রীর নাম স্থমতি-। ইনি অরিষ্টনেমির কন্যা ও সপণ্ণের 
ভগিনী। মহারাজ সগর ছুই রাণীর সহিত হিমালয় পর্বতে 
গিয়া, ভূগু মুনির ঝরণাঁয় কঠোর তপস্যা করেন। এক শত 
বৎসর পূর্ণ হইলে ভৃগু মুনি রাঁজরি তপে তুষ্ট হইয়া! বর 
দিলেন। হে মহারাজ! তৌমাঁর অনেক সন্তান হইবে। 
এবং তোমার কীর্তি ভূবনে অতুল হইবে। তৌমার এক জ্সণী 
একটামাত্র সন্তান প্রসব করিবেন । তাঁহাঁরই দ্বারা বংশ রক্ষ! 
হইবে। অপর রাণী ষার্টি হাজার পুত্র, প্রসব করিবেন - 
তিনি এই কথা বলিলে রাণীরা অত্যন্ত * আাঁনন্দি_ 
করযোড়ে ভ্রাঁতাকে বিস্তর স্তব করিয়া বলিলেন। প্র" 
দের মধ্যে কাঁহাঁর একটী সন্তান,এবং কাহারই বা 
হুইবে শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনার কথ! 
হইবার নহে। ভৃগুমুনি ভীহ।দিগের এই কথ 
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ত্রেন, তোমাদের যাঁহাঁর যাহা ইচ্ছ! হয়, তাহার তাহাই 
হইবে হয় এক সন্তান হইবে এবং "তাহ! হইতে বংশ 
রক্ষা হইবে ১ না ছয়, মহা, বলবান অনেক সন্তান হইবে। 
ইহার মধ্যে কে কি চাও? মুনির কথা শুনিয়া কেশিনী 
রাজাকে সাক্ষী করিয়া বংশধর সন্তান প্রার্থনা করিলেন । এবহ 
কেশিনী মহা বলবান, মহ! উৎসাহবান, এবং মহা কীর্ডিবান 
'ষাটি হাজার পুর প্রসব করিবেন। রাজা রাণীদিগের সহিত 
মুনিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া আপনার দেশে গমন 

করিলেন । ৃ 
কিছুকীল গত হইলে বড়রাণীর সন্তান হইল। এই 
সম্তভান অসমঞ্জ 'নামে বিখ্যাত হুইয়াছিল। শ্্রমতি একটি 
লাউ প্রসব করিলেন, এই লাউ ফাঁটিম্না ষাটি হাজার পুত্র 
উৎপন্ন হইল। ধাত্রীরা ঘ্বৃতপূর্ণ কলসীতে রাখিয়া! সন্তান 
দ্রিগকে হৃক্টপুষ্ট করিয়া তুলিল। ক্রমে তাহাঁদের বয়স 
হইতে লাগিল। সগরের ষাটি হাজার সন্তান যুবা বয়সে 
অত্যন্ত রূপবান হইল। সগর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র এমন 
পাপিষ্ঠ ও দুরন্ত হইয়া উঠিল যে, সে বালকদিগকে সরযুর 
জলে ফেলিয়া দিয়া, যখন তাহার হাবুডুবু খাইত, দেই 
“ময় তামাসা দেখিত। সে প্রজার্দিগকে এইরূপে কষ্ট দিতে 
স্বিলে এবং ভদ্রলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে 
'পিতা তাঁহাকে রাঁজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। 
মে তাহার একটা পুত্র হইয়াছিল । অংশুমানকে 
সাসিত এবং অংশুমানও মিষ্ট কথায় সকলকে 

বীরত্বেও তাহার সমান কেহ ছিল না। 


আদিকাণড। ও ১৪৯ 


অনেক কাল গত হইলে, হঠাৎ সগরের ইচ্ছা হইল, 
যজ্ঞ করিব। তিনি যজ্ঞ করিব নিশ্চয় করিয়া! উপাধ্যায়- 
দিগের মহিত বেদমতানুমারে বজ্ঞ আরম্ত করিলেন । 


মহর্ষি বাল্সীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণডে সগরেরবংশ কথন - 
নামক আটত্রিশ সর্ণ সমাণ্ড। 


উনচলিশ সখ? 


বিশ্বামিত্রের কথ! শেঘ হইলে রামচন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত 
হইয়! জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় খষিকে বলিলেন, আমার পূর্ববপুরুষ 
কিরূপে যত করিয়াছিলেন তাহা ভাঁমি সবিস্তারে শুনিতে 
ইচ্ছা কঃ । রাঁমের কথা শুনিয়! বিশ্বমিত্র খষি যেন একটু 
হাসিয়। বলিলেন, রাম! তুমি মহান্সা সগরের কথা! আদি 
হইতে অন্ত পর্ধ্যন্ত শুন। মহাদেবের শ্বশুর হিমালয় 
নামে পর্বত আছেন । তিনিও বিদ্্যাচল পরম্পর পরস্পরকে 
দেখিতেছেন, তীহাদিগের উভয়ের মধ্যস্থলই যন্ঞকার্ষেয 
প্রশন্ত। মহাঁরথ অতশুমান সগরের মতানুসাঁরে প্রকাও 
ধনুক ধরিয়া এই যন্ডে অশ্ব রক্ষা করিতেন। ইন্দ্র 
রাক্ষনদেহ ধরিয়! পর্ববসগয়ে বজ্জের অশ্ব অপহরণ করি- 
লেন। ঘে ষময়ে যদ্ঞের অশ্ব চুরি হয় সেই সময়ে 
উপাধ্যায়ের সকলে রাজাকে বলিয়াছিলেন, এই পর্বসময়ে 
যজ্ঞের অশ্ব কে একজন বেগে চুরি করিয়! লইয়া যাইতেছে । 
আঁপনি চোরন্চে বধ করিয়া অশ্ব আনয়ন করুন। নগরে 
যজ্জের দোষ হইবে | তাহাতে আমাদের সকলেরই অমঙ্গল 
আছে। আপনি অশ্ব আনয়ন করিলে আপনার যজ্ঞ অচ্ছিদ্র 
হইবে। উপাঁধ্যায় মহাশয়দিগের কথা শুনিয়া রাজা যকত- 
সভায় ষাঁটি হাজার সন্তানকে বলিলেন, হে পুত্রগণ ! মন্ত্রপুত 
'ভাগে যজ্ৰরক্ষিত আছে, ইহাতে রাক্ষদদিগের প্রবেশাধিকার 
নাই। অতএব তোমরা যাও, অনুসন্ধান কর, তোমাদের 
মঙ্গল হউক। সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবী এক এক যোজন 
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অন্তরে অনুগমন কর। যতক্ষণ অশ্ব না দেখিতে পাও 
ততক্ষণ পুথিবী খনন কর । .আঁমার আজ্ঞায় ঘোড়া চোরকে 
অন্বেষণ কর, নিরৃন্ত হইও নাঁ। যতক্ষণ ঘোড়া না দেখিতে 
পাও, আমি দীক্ষিত হুইয়।৷ পৌত্র ও উপাধ্যায়দিগের সহিত 
এইথাঁনেই থাঁকিব। রাজপুত্রের অত্যন্ত স্বন্ট হইয়া পিতার 
কথানুসারে পুথিবীতলে গেলেন । প্রত্যেকে বজ্তুলায শুল, 
কঠিন লাঙ্গল এবং বজ্জ তুল্য দৃঢ় হস্তের দ্বারা এফ এক যোজন 
দীর্ঘ ও এক এক খে।জন বিস্তার পুথিবী খনন করিতে লাণিলেন। 
খনন করিবার মময়ে পৃথিলী আর্তমাদ করিতে লাগিল ॥ যে 
সকল নাগ, অস্ত্রর, রাক্ষন, এবং জন্তু মরিতে লাগিল, তাহা- 
দিগের শব্দ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া! উঠিল । তাহা ঘাটি হাজার 
যোজন খুঁড়িয়। পৃথিবীকে পাতাল করিয়। ভুলিল। এইরূপে 
রাজকুমীরেরী পর্ববতময় জঙ্ুদরীপ খুঁড়িতে খুঁড়িতে চারিদিকে 
ভ্রমণ করিতে লাগিল । 

অনন্তর দেবতা,গন্ধরর্ব,অস্থর ও নাগগণ ভয় পাইয়া ব্রক্মার 
নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে স্তব করিয়। শ্লানযুখে ও 
ভীতভাবে এই কথা বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! সগরপুত্রের। 
পৃথিবী খনন করিতেছেন এবং অনেক প্রধান প্রধান জল- 
চরকে মারিয়া ফেলিতেছেন। “এই ব্যক্তি আমাদের যজ্ঞ ন্ট 
করিয়াছে” “এই ব্যক্তি আমাঁদের ঘোড়া চুরি করিয়াছে” 
বলিয়া যাহাকে পাইতেছে তাহাঁকেই বধ করিতেছে । এই- 
রূপে সর্ববভূতের বধসাঁধন করিবার উপক্রম করিয়! তুলিয়াছে। 


মহর্ষি বাঙ্দীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে সগর 
রাজাগ যজ্ঞ নামবঃ উনচল্লিশ সর্ণ সনাপ্ত । 





চল্লিশ সর্গ। 





ভগবান ব্রহ্মা! দেবতাঁদিগের কথা শুনিলেন, এবং দেখি- 
লেন, যে তাহারা সগরসন্তানদিগের বীরত্ব দেখিয়া ভীত ও 
আশ্চর্ধাযন্িত হইয়াছেন, তখন তিনি বলিলেন, এই সমস্ত পৃথিবী 
যে বাস্থদেবের মহিষী, সেই ভগবান প্রভু,্বয়ংই কপিল- 
রূপে দিন রান্রি পৃথিবীকে ধরিয়া আছেন। ভীহারই কোপ- 
রূপ অগ্নিতে স্গর সন্তানের! ভন্ম হইয়া বাইবে। পৃথিবীর 
এই ঘে খনন দেখিতেছ, প্রতিকল্পেই এইরূপ হইয়া খাকে। 
এবহ অবোধ সগর সন্তানেরাঁও এইরূপ প্রতিকল্পে ভন্ম হুইয়। 
থাকে। ব্রহ্মার কথা শুনিয়া তেত্রিশ জন দেবতা! অত্যন্ত 
আনন্দিত হইয়া যেখান হইতে আদিয়াছিলেন, আবার সেই- 
খানেই ফিরিয়া গেলেন । 
*. এদিকে পৃথিবী খনন করিতে করিতে সাগরসন্তানেরা প্রবল 
ঝটিকার শব্দের মত এক ভরঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইলেন। পরে 
সমস্ত পৃথিবী খনন করিয়া! এবং গুদক্ষিণ করিয় সকলে একত্রে 
পিতার নিকট গিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা. সমস্ত পৃথিবী 
ঘুরিয়। বেড়াইলাম। অনেক বলবাঁন দেব, দানব, রাক্ষস, 
_পিশাচ,উরগ ও পন্নগ নাশ করিলাম,কিন্ত অশ্ব কোথাও দেখিতে 
পাইলাম না। এবং ঘোড়া চোরকেও দেখিতে পাইলাম 
না। এখন আমরা কি করিব একট! বুদ্ধি স্থির করিয়া দিন। 


আদিকাগ। ১৫ 


রাজা এই কথ!- শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন 
আবার পৃথিবী খনন কর, এবং ঘোড়া চোরকে ধরিয়] 
কুতার্থ হইয়। ফিরিয়া আইপ। সগরের যাঁটি হাঁজার পুজ 
পিতার শএ্রই কথা শুনিয়া বেগে পাতাল মধ্যে প্রবেশ 
করিলেনু। তথায় খনন করিতে করিতে দেখিলেন, পর্বত তুল্য 
প্রকাণ্ড বিরূপাক্ষ নাঁমে দিকৃহস্তী পৃথিবীকে ধারণ করিয়া 
রহিয়াছে । মহাঁহস্তী বিরূপাঁক্ষ সমস্ত বন ও পর্বত বিশিষ্ট 
প্রকাণ্ড পুথিবীকে নি মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে । 
সেই দ্িকৃহত্তী খন যখন ক্রেশ হেতুক বিশ্রীম করিবার জন্য 
মাথা নাঁড়ে তখন তখনই ভূমিকম্প হইয়া থাকে ॥ 

সগরপুত্রের! সেই প্রকাণ্ড দিকৃহস্তীকেম্প্রীদক্ষিণ ও পূজ। 
করিয়া পাঁতালমধ্যে গমন করিল । দক্ষিণদিকেও তাহার! 
প্রকাঁগড পর্বতের ন্যায় মহাঁপন্ম নামে দিকৃহক্তীকে দেখিতে 
পাইলেন। তিনিও মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। 
দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়। গেল। ষাটি হাজার 
রাজকুমার ভীহাঁকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিমদিকে যাইতে 
লাগিলেন। পশ্চিমদিকেও তীহারা পর্ববতেক্ ন্যায় প্রকাণ্ড 
সৌমনস নামে দিকৃহত্তী দেখিতে পাইলেন। তাহার! 
তাঁহাকেও প্রদক্ষিণ করিয়া জিজ্ঞাসা কন্সিলেন, আপনার 
কায়িক মঙ্গল ত? এই বলিয়! আবার খনন করিতে 
করিতে উত্তরনিকে গিয়া! উপস্থিত হইলেন | উত্তরদিকে 
দেখিলেন, হিমপাণুর নামে দিকৃহস্তী নিজদেজে কীঁখ/ সিদ্ধ, 
পৃথিবী ধারণ করিয়! রহিযাছেন। তাহাকে দেক্ব। তাহার 
প্রদক্ষিণ করিলেন এবং পুনরায় ষাটি ন্বাজা-স্ত দিক্হস্তীকেই 
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হইয়! পুথিবী ভেদ করিতে লাগিলেন। ডাহাঁরা প্রথমে 
উত্তরদিকে গিয়। সকলে রোষভরে পুথিনী খনন করিতে 
লাগিলেন। তখন সকলে দেখিতে পাইলেন, সনাতন 
বাহ্থদেব কপিল তথায় বলিয়া আছেন। আদুরে অশ্ব চরি- 
তেছে। দেখিয়া! সকলে আহ্লাদে উম্মন্ত হইয়। উঠিলেন্‌। 
সাহারা কপিল মুনিই ঘজ্ত নষ্ট করিয়াছেন মনে করিয়! 
অত্যন্ত রাগাদ্দিত হইলেন । তীহাঁদের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া 
উঠিল্ল। তীহার! খন্তা, লাঙ্গল, গাছ, পাথর, লইয়া তীহার- 
দরিফে ধাবমান হইলেন; এবং বলিতে লাগিলেন, আর 
পাঁলাবি কোথায়? তুই আমাদিগের যজ্জের ঘোড়া চুরি 
করিয়াছিস্‌। ন'রাখম জানিস যে আঁমরা সগরের সন্তান; তোর 
সর্ববনাঁশ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। তাহাদিগের সেই 
কথা শুনিয়। কপিল অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়। হুষ্কার ছাড়িলেন। 
ভনস্তর কপিলের ক্রোধে সগর সন্তানেরা ভম্মরাশি হইয়! 
গেল। 


মহর্ষি বান্শীকি বিরচিত রামায়ণের অদিকাণ্ডে সগর পুত্র 
ভন্ম নামে চলিশ সর্গ সমাপ্র। 


একচললিশ অর্গ। 


শাশ্পীি তত উরে ৩৯ 


পুপ্তদিগের বিলম্ব দেখিয়! মহারাঁজ সগর, পৌত্রকে 
বলিলেন, তুমি বীর, তুমি বিদ্বান, বীরত্বে তুমি পর্ববপুরুষ- 
দিগের সমান। তোমার খুড়ারা কোথায় গিয়াছেন এবং 
কে ঘোড়া চুরি করিয়াছে তুমি তাহার সন্ধান কর। মাটির 
মধ্যে অতি ঝলবাঁন ও প্রকাণ্ড অনেক জন্ত আছে, তাহা- 
দের বিনাঁশের জন্য ধনু ও তরয়ার লইয়া! যাও । যাঁহাদের 
নমস্কার করা উচিত তাহাদিগকে নমস্কার,করিও । যাহার! 
নিত্ব কবিবে তাঁহদিগকে নাশ করিও । এইরূপে কার্ধ্য সিদ্ধ 
করিয়া ফিরিয়া আইস, এবং আমার যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া 
দাও। মহ্াআ সগর এই সকল কথা! বলিলে অংশুমাঁন 
ধনু ও খড়গ লইয়া প্রস্থান করিলেন। খুঁড়ারা মাঁটিরমধ্যে ষে 
পথ খুঁড়িয়া গিয়াছিলেন, রাজার কথামত কীজ করিয়! সেই 
পথে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলে, 
দেব, দাঁনব, রাক্ষস, পিশাচ, পক্ষী, সর্প সকল দিকৃহস্তীকে পুজ। 
করিতেছে । তিনিও তাহার্টক প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং জিজ্ঞান। 
করিলেন আপনার শরীর স্বচ্ছন্দ ত? পরে আপনার খুড়া- 
দিগের এবৎ ঘোড়া চোরের কথা জিজ্ঞ'সা করিলেন । দিকৃহস্তী 
তাহা শুনিয়া উতর করিলেন অংশুমান্‌ তোমার কার্য্য সিদ্ধ, 
হইবে, তুমি ঘোড়। লইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। তাঁহার 
সেই কথ! শুনিয়। অংশুমান ক্রমে ক্রয়ে সমস্ত দিক্হ্তীকেই 


১৫৬ রামায়ণ। 


নিয়ম মত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । তাহারা সকলেই 
এবং দিকৃপালের। কখন্‌ কোথায় কিরূপ কথ! কহিতে হয় 
বেশ জানেন। তীহাঁর! সকলেই অংশুমান্কে আদর করি- 
লেন এবং বলিলেন তুমি শীপ্রই ঘোড়া লইয়া ফিরিয় 
আসিতে পারিবে । অংশমান্‌ অতি দ্রুতগামী এবং পরাক্রম- 
শলী। তিনি তাহাদিগের কথ! শুনিয়। যথায় তীহার 
খুড়ারা৷ ভস্মরাশি হইয়া আছেন তথায় আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তিনি উহাদিগের সিনাঁশ দেখিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত 
ও কাতর হইয়া উচ্ৈঃথরে ক্রন্দন করিতে লাঁগিলেন। 
তিনি ছুঃখ ও শোকে কাতর হইয়া দেখিলেন অদুরে যজ্ঞের 
অশ্ব চরিয়। স্ড়োইতেছে। তিনি রাজপুত্রদিগের তর্পণ 
করিতে ইচ্ছ৷ করিলেন। কিন্তু, জল অন্বেষণ করিফণ 
কোথাও জলাশয় দেখিতে পাইলেন না । তখন ভাল করিয়। 
দেখিতে দেখিতে পক্ষীদিগের রাজা, খুড়াদিগের মাতুল 
স্থপর্ণকে দেখিতে পাইলেন। স্থপর্ণের গতি বায়ুর ন্যায় 
ক্রুত। তিনি উহীকে বলিলেন, বাছা ! অংশুমান্, তুমি 
পুডষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি শোক করিও না। তোমার 
খুড়াদিগের বধে লোকের উপকার হইবে । ইহীর! মহাবল্‌ 
ছিলেন। কিন্তু কপিল অদ্বিতীয় । কপিল ইহীদিগকে দগ্ধ 
করিয়াছেন। ইহীদিগকে সামান্য জল দেওয়া তোমার 
উচিত নহে । হিমালয়ের জ্যেষ্ঠ! কন্যা গঙ্গা, তাহারই' জলে 
ইহ্থাদের তর্পন কর। পতিত পাবনী গন্ত। ইহাদের ভম্ীভূত 
দেহ প্লাবিত করিবন। গঙ্গালোক মনোহারিণী । এই ভক্মে 
তাহার জল লাগিলে সগরের ষাটি হাজার পুন্ত স্বর্গে গমন 


আদিকাণড। ১৫৭ 


করিবে। ঘোড়া লইয়া বাহির হইয়া বাও। পিতাষহের, 
যজ্ঞ সমাপন করা তোমার আবশ্যক হইয়াছে। অংশু- 
মান স্থুপর্ণের কথ! শুনিয়া! শীত্রই ঘোড়া লইয়া ফিরিফ়! 
আমিলেন। এবং যজ্জে দীক্ষিত রাজার নিকট উপস্থিত 
হইয়া যাহা যাহ! ঘটিয়াছে ও স্থপর্ণ যাহা যাহা বলিয়াছে 
সমস্ত নিবেদন ক্রিলেন। রাঁজা অংশুমানের নিকট এই 
নিদারুণ কথা শুনিয়া! যেমন সংঙ্কল্প ছিল বিধিমত যজ্ঞ সার্গ 
করিয়া ফেলিলেন। যজ্জ সাঙ্গ হইয়া! গেলে শ্রীমান সগর 
রাজা নিজ বাঁটীতে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু, গর্গাচক 
পৃথিবীতে আনিবাঁর বিষয়ে কোন উপায় স্থির করিতে পারি- 
লেন না । অনেক কালের পর রাজা ত্রিশ হাজার বৎসর 
রাজত্ব করিয়াও গঞ্জ! আনার পক্ষে কিছুই স্থির না করিয়াই 
স্বর্গে গমন করিলেন। 


মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত রামাঁয়ণের আদিকাণ্ডে সগর রাজার স্বর্গে 
গমন নামক একচল্লিশ সর্গ সমাপ্ত । 


বিয়ালিশ সগ? 


শাসিত 


সগর রাজা স্বর্গে গেলে প্রজার! ধার্মিক অৎশুমাঁনকেই 
রাজা করিতে ইচ্ছা করিল। অংশুমাঁন একজন বড় রাজা 
ছিলেন। তাহার পুত্র দিলীপ নাঁমে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
অংশুমান দিলীপকে রাজ্য দিয়া হিমালয়শিখরে বত্রিশ হাজার 
বসর কঠোর তপস্ত। করিয়াছিলেন। তিনি তপস্থা 
করিতে করিতে তপোবন হইতে স্বর্গে গমন করিলেন। 
দিলীপ পিতামহদিগের বধের কথ! শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত 
হইয়। ছিলেন। কিন্তু, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন 
নাই। কিরূপে গঙ্গা আনা যায়, কিরূপেই বা তাহাদের 
তর্পণ ও উদ্ধার হয়, রাজা সর্বদাই এই চিন্তা করিতেন। 
তিনি অত্যন্ত ধাশ্মিক ছিলেন। তিনি যখন সর্বদ। এ রূপ 
চিস্ত। করিতেন তখন ভগীরথ নাঁমে তাহার এক পরম ধার্ষ্মিক 
পুত্র হয়। মহারাজ দিলীপ নানীপ্রকা'র ষজ্ত করিয়াছিলেন। 
তিনি ত্রিশ হাজার বসর রাজ্য করিয়াছিলেন। পিতামহ 
দিগের উদ্ধারের, বিষয় কিছু স্থির করিবার পূর্বেই রোগে 
তাহার স্ৃত্যু হয়। তিনি পুত্র ভগীরথকে রাজ্যে অভিষেক 
করিয়া নিজ কণ্মফলে ইক্রলোকে গমন করেন । রাজর্ধি 
“ভগীরথের সম্তানাদি হয় নাই। তিনি মন্ত্রীদিগের উপর প্রজা- 
পালনের ভাঁর দিয়া সন্তান লাভ ও গম্তা আনয়নের জন্য 
গোকর্ণে বহুকাল পর্ণ্যন্ত তপদ্যা করেন। তিনি উর্ধবাহু 
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থাকিতেন,পঞ্চতপা * করিতেন, মাসান্তে একবার মাত্র আহীর, 
করিতেন । এইরূপে এক হাজার বৎসর কাটিয়া গেল। 
ভগবান, ব্রহ্মা! তাহার তপে তৃষ্ট ,হইয়। দ্বেবগণের সহিত 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন, তখনও মহাত্মা তগারথঞ্চতপ করি- 
তেছেন। ব্রহ্মা বলিলেন, মহারাজ ভথরীথ আমি তোমার 
তপে তুষ্ট হইয়াছি, বর লগ । মহাতেজ! ! ভগীরথ করযৌড়ে 
পিতামহকে বলিলেন, প্রভূ, যদি আপনি আত হইয়াছেন, 
যদি তপস্যার ফল থাকে, আপনি আমারে বর দেন যে মগর 
সন্তানেরা আমধর নিকট জল প্রাপ্ত হয়। আমার প্রপিতা- 
মহদিগের ভন্মে গঙ্গাজল পড়িলে তীহাঁর। নিশ্চয়ই স্বর্গে যাই- 
বেন। হে দেব! আমার আরও একটা বর শ্রার্থনা আছে। 
আমি ইক্ষাকু বংশে জন্মিয়াছি আমার বংশ যেন লোপ না 
হয়। ভগীরথ এইকথ! বলিলে পিতামহ তাহাকে মিষ্টবাঁক্যে 
বলিতে লাগিলেন, হে. ইন্ষাকুৃতিলক মহারথ ভগীরথ ! 
তোমার এই মনোরথ পুর্ণ হউক | কিন্তু, হৈমবতী গঙ্গা 
হিমালয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা । হে রাঁজন ! পৃথিবী গঙ্গার বেগ 
ধারণে সমর্থ হইবেন না । অতএব তাহীর জন্য মহাদেবশৈ 
নিঘুক্ত করুন,তিনি ভিন্ন আর কেহ তাহার বেগ ধারণে সমর্থ 
বলিয়। বোধ হয় না । তিনি ভগীরথকে এই*কথা৷ বলিয়া এবং 
তাহাকে অনুগ্রহ করিবার জনা গঙ্গাকে অনুরোধ করিয়! 
মরুৎ নামঞ্চ দেবগণের সহিত স্বর্গে প্রচ্থান করিলেন । 





* চারিদিকে অগ্নি এবং উপরে কুর্ধ্য হইলে তাহাকে পঞ্চতপা বলে । 


মহর্ষি বাল্ীকি বিরচিত রামাধুনী শ্বাদ্দিকাণ্ডে তগীরথকে ব্রহ্মার 
বর দান নীচ ,'জিশ সর্গ ঘুমাণ্ত। 


তেতালিশ সগ। 





ব্রহ্মা চলিয়! গেলে ভগীরথ বুড়া আঙ্ষুলেক্র উপর দাঁড়াইয়া 
এক বগুসর উপাসনা করিলেন । এক বগুসর পূর্ণ হইলে 
উমর স্বামী পশুপতি রাজাকে এই কথ। বলিলেন । হে 
রাজন! আমি তোমার তপে তুষ্ট হইয়াঁছি, তোমার মনোবাঞ্থণ 
পুর্ণ করিব। পর্বত রাজের কন্যাকে আমি মস্তকে ধারণ 
করিবা পরে হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা! গঙ্গ। প্রকাণ্ড শরীর 
ধারণ করিয়া ছুঃদহ বেগে আকাশ হইতে মহাঁদেবের মন্তুকে 
পড়িলেন। গঙ্গ! অতি দুরন্ত ; তিনি মনে মনে করিলেন যে 
বেগে মহাঁদেবকে সঙ্গে করিয়া পাতালে প্রবেশ করিব। 
ভগবান, মহাদেবও মনে মনে তীহার এই গর্ব বুঝিতে 
পারিয়! ভ্রুদ্ধ হইলেন, এবং তীহাকে একেবারে লুকাইয়া 
ফেলিতে মনস্থ করিলেন । মহাদেবের মস্তক হিমাঁলষ়ের 
ন্যায় গঙ্গা সেই পবিত্র মস্তাকের জটা জ্টরূপ গহ্বরে পতিত 
হইয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও পৃথিবীতে বাইতে পারিলেন 
নী। তিনি জটামগুলের অগ্রভাগ হুইতেও পড়িতে পারি- 
লেন না, এবং উহারই মধ্যে বু সম্বংসর ধরিয়া ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন । ভগীরথ তাহা'র মধ্যে গঙ্গাকে দেখিলেন, 
এবং মহাদেবকে তুষ্ট করিবার জন্য অনেক তপ করি- 
লেন। তিনিও অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন। এবং বিন্দুপরের 
দিকে গর্গাকে ছাঁড়িয়' দিলে বিসর্জন করিবার সময় 
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গঙ্গার সাতটী আঁত হইল। যাহার মধ্যে হবাদিনী, পাঁবন; 
এবং নলিনী নামক তিনটী পুরর্বদিকে গমন করিল, উহা- 
দিগের জল পবিত্র ও মঙ্গলকর । ,স্তচক্ষু সীতা এবং সিন্ধু, 
নাথে তিনটী আত পশ্চিম দিকে গমন করিলু। সপ্তম 
স্রোত ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ যাইতে লাগিল। রাজর্ষি 
ভগীরথ ও দেবরথে চড়িয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গঙ্গা যাইতে লাগিলেন । এইরূপে 
গঙ্গ| আকাঁশ হইতে মহাদেবের মন্তকে এবং মহাদেবের 
মস্তক হইতে , পৃথিবীতে আগমন করিলেন। পুথিবীতে 
তাহার জল ভীষণ শব্দ করিয়৷ চলিতে লাগিল। মৎস্য, 
কচ্ছপ, শিশুমার প্রভৃতি জলচর জন্ত এবুং পতিত পক্ষী 
সমূহে পৃথিদীর মৃতন শোভা হইল। তখন দেব, খষি, 
গন্ধ, যক্ষ, সিদ্ধগণ, প্রভৃতি সকলে নগরের ন্যায় প্রকাণ্ড 
বিমানে, অশ্বে এবং হস্তীতে চড়িয়া গম্থা কেমন পৃথিবীতে 
আমিতেছেন দেখিতে লাঁগিলেন। দেবতারা বিস্মিত এবং 
সচকিত হুইয়! এই গঙ্গার অদ্ভুত পতন দেখিতে লাগিলেন ॥ 
দেবগণও দেখিসার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
দেবগরণের আগমনে এবং তীহাদিগের অলঙ্কারের দীপ্তিতে 
বোধ হুইল যেন নির্শেক্ঘ আকাশে শ্ত সূর্যের উদয় 
হইয়াছে । শিশুমাঁর, সর্প এবং চঞ্চল মৎস্য" সমূহে আকাশ 
পুরিয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল, যেন চারিদিকে বিদ্যুৎ 
ছড়াইয়। পড়িয়াছে। শ্বেতবর্ণ সলিল রাশি সহত্র ভাগে 
বিভক্ত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন হংস মমুহে এবং 
শরতের মেঘে আকাশ আকীর্ণ হইয়াছে। জল কোথাও 


১৬২ বাঁমাষণ। 


দ্রুত যাইতেছে, কোথাঁও বাঁকিয়া যাইতেছে, কোথাও বিস্তুত 
হুইয়া যাইতেছে, কোথাও নীচ হইয়! যাইতেছে, কোথাও 
জলধাঁরা পতিত হইয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে । 
কোথাও একটু উর্দমুখে গিয়া আবার পৃথিবীতে পড়িতেছে। 
মহাদেবের মন্তকে পতিত জল আবার ভূতলে পতিত হইল । 
তখন সেই নিম্মল এবং পবিত্র জল পরম শোভা ধারণ 
করিল। তখন পৃথিবী নিবাঁদী খধিগণ, এবৎ গন্ধর্বেরা 
মহাদেবের অঙ্গ ভ্রষ্ট জল পবিত্র বলিয়া স্পর্শ করিতে 
লাগিল। বাহারা শাপহেতু স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত 
হইয়াছিল, তাহারা সেই জলে স্নান করিয়। পাঁপহীন ইইল। 
এবং পাপ তগ্রগু করিরা গেলে সেই জল দার পুণ্য সঞ্চয় 
করিয়া পুনর্ববার স্বর্গে নিজ নিজ লোক প্রাপ্ত হইল। 
লৌকে সেই জলের চাঁকচিক্য দেখিয়! আনন্দিত হইল এব 
পানাদি করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। এবহ 
উহাতে ্নান করিয়। পাপমুক্ত হইতে লাগিল। রাঁজষি 
ভগীরথ দিব্যরথে চড়িয়া অশ্রে অগ্ঠে যাইতে লাগিলেন গঙ্গা 
তঁ'হার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন । দেবগণ, খধিগণ, 
গন্ধবর্ব, যক্ষগণ, কিন্গর, নাগ, সর্প” অপ্দরাগণ ভগীরথের 
রখের পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিল । জলচরেরাঁও 
গঙ্গার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ যাইতে লাগিল। ভগীরথও যেখানে, 
যশ্ষিনী গঙ্গাও সেইখানে যাইতে লাগিলেন। তিনি সর্বব- 
পাপ প্রণাশিনী এবং নদী সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, পরে তিনি 
জহু,মুনির যজ্ঞবাট ভাসাইয়া দিলেন। . জহ্,মুনির কর্ম সকল 
অতি অন্ুত। তিনি গঙ্গার গব্ৰ দেখিয়া অত্যন্ত ত্রুদ্ধ হুই- 
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লেন। এবং গঙ্গার সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিলেন 
দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তখন দেবগণ খষি- 
গণ এবহ গন্ধর্ের্বরা মহাত্মা জহুর পুজা করিতে লাগিলেন, 
এবৎ গঙ্গাকে তীাহ!র কন্য। বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। 
জহৃ, সন্তুষ্ট হইয়া দুই কাণ দিয়া জল বাহির করিয়! দিলেন। 
সেই জহুর কন্যা গঙ্গাকে লোকে জাহ্নবী বলে | গঙ্গা 
আবার ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশণ্চাঁৎ যাইতে লাগিলেন । 
গঙ্গা খন সাগর প্রাপ্ত হইলেন, তখন ভগীরথ কার্ধ্যসিদ্ধির 
জন্য তাঁহাকে সুঙ্গে লইয়া! পাঁতালে প্রবেশ করিলেন। ভগী- 
রথ ভক্দীভূত পিত।মহদিগকে দেখিয়া চৈতন্য হারাইলেন। 
গঙ্গাজল সেই ভশ্মরাশিকে প্লাবিত করিল।, এবং হার! 
পাপমুক্ত হইয়া! ন্বর্গ প্রাপ্ত হইলেন। - 


মহ্র্ষি বাঁীকি বিরচিহ বাঁমায়ণের আদিকাণে গঙ্গা আনয়ন 
নামক তেতাল্লিশ সর্গ সমাপু। 


চুয়ালিশ অর্গ”। 


রাজ! গঙ্গাকে সঙ্গে লইয়া সাগরে গেলেন, এবহৎ তথ 
হইতে যেখানে পিতাঁমহগণ ভক্মসাঁৎ হইয়। রহিযাঁছেন দেই- 
খানে ভূমিতলে প্রবেশ করিলেন। ভম্মরাশি গঙ্গাজলে প্লাবিত 
হইবামাত্র সর্ববলোক প্রভু ব্রহ্ম! রাজাকে বলিতে লাগিলেন 
তুম মনুষ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ৷ ভুমি সগর রাজার ষাটি হাঁজার 
পুত্রকে উদ্ধীর করিলে । তাহারা স্বর্গে গেল । যতদিন পর্ষান্ত 
পৃথিবীতে সাগরের জল থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত সগর সন্তা- 
নের! স্বর্গে দেবতার ন্যায় বিরাজ করিবে । এই গঙ্গ। 
তোমার জ্যেষ্ঠ কন্য। হইবে । তোমার নাঁমে উহীর যে নাম 
হইবে সেই নামেই উনি পৃথিবীতে বিখ্যাত থাকিবেন। গন্গ। 
ত্রিপথগা, গঙ্গা, দিব্য ও ভাগীরথী। তিন পথে গমন করেন 
বলিয়া উহার নামে ত্রিপথগ! হইয়াছে । হে রাঁজন্‌ তুমি 
এই জলে পিতামহ সকলের তর্পণ কর। আপনার প্রতিজ্ঞা 
পুর্€ কর। তোমার পুর্বব রাঁজ| অতিশয় যশস্বী এবং 
ধার্মিক প্রধান ছিলেন, কিন্তু তিনিও তাহার প্রতিজ্ঞ! পুর্ণ 
করিতে পারেন নাই। অংশুমান-্তেজে পৃথিবীর অদ্বিতীয় 
ছিলেন কিন্তু তিনিও গঙ্গ৷ আনয়নের প্রতিজ্ঞ! সফল করিয়! 
যাইতে পারেন নাই। তোমার পিতা রাঁজার্ষ দিলীপ অতি 
গুণবাঁন, তেজে মহ্র্ষির তুল্য, তপদ্যায় আমার তুল্য ছিলেন। 
তিনি সর্ববদ! ক্ষত্রধর্পমানুসারে কার্যা করিতেন। কিন্তু তিনিও 
গঙ্গা আনয়ন প্রার্থনা করিয়া আনিতে পারেন নাই। হে 





আদিকাগু। ১৬৫ 


নরশ্রেষ্ঠ তুমি সেই প্রতিজ্ঞ পূর্ণ করিলে । পৃথিবীতে বে, 
যশঃ সকলে চাহে তুমি সেই যশঃ প্রাপ্ত হইলে । সেই গঙ্গা 
তুমি আনাইলে, এবং এই কর্মের “বার! তুমি ধর্মের আয়তন 
স্বরূপ ব্রক্মলোক প্রাপ্ত হইলে । এই জলে সর্বদা সান 
করা উচিত। তুমি এই জলে স্নান কর। করিয়া পবিত্র 
হও এবং পুণ্যফল লাভ কর। পিতামহদিগের তর্পণ কর । 
তোমার মঙ্গল হউক । ভামি এখন বাই;তুমিও ফিরিয়া যাঁও। 
এই বলিয়া পিতামহ যে দেবলোক হইতে আমিয়াছিলেন সেই 
দেবলোকে চন্দগিয়া গেলেন। রাজর্ষি তণীরথও ক্রমে ক্রমে নিয় 
মানুসাঁরে সগরপুত্রদিগের তর্পন করিলেন। তর্পণ করিয়া রাজ! 
শুচি হুইয়! আপন নগরে প্রবেশ করিলেন এবং আপনার মন- 
স্কাম পূর্ণ করিয়া! আপন রাঁজ্য শাসুন করিতে লাগিলেন। প্রজার! 
রাঁজাকে পাইয়। অত্যন্ত আনন্দিত হইল । তাহাদের শোঁক দুর 
হইল। মনোরথ পূর্ণ হইল। সন্তাঁপ রহিল না । 

রাম এই তোমার নিকট গঙ্গার উৎপত্তি সবিস্তাঁরে বর্ণন 
করিলাম । তোমার মঙ্গল হুউক। সন্ধ্যার কাল অতীত 
হইতেছে। বিনি এই গঙ্গা আনয়নের ইতিহাস ব্রার, 
ক্ষত্রিয় বা ইতরজাঁতিকে শ্রবণ করান, তীহার প্রতি পিতৃলোৌক 
প্রীত হন এবং দেবগণও প্রীত হন। হহীতে ধন হয়, 
যশ হয়, পুণ্য হয়, আয়ু হয় এবৎ স্বর্গ হয়। "যিনি ইহা! শ্রবণ 
করেন তীছার সকল মনোরথ সফল হয়। সকল পাপ নষ্ট 
হয় এবং আয়ু ও কীর্তি বৃদ্ধি হয । 


মহর্ষি বালীকি বিরচিত বামায়ণেব আদ্দিকাণ্ডে গঙ্গার উৎপন্তি 
নামক চুয়াঁদিশ সর্গ সমাপু। 





পঁ়তালিশ সর্গ। 





বিশ্বামিত্রের কথ! শুনিয়া রাম ও লক্ষ্মণ অতিশয় আশ্চর্য্য 
হইয়! তীহাকে বলিতে লাগিলেন আপনি এই যে গঙ্গার আন- 
য়ন এবং সাগরের পুবণ বিনয়ে পবিত্র কথা বলিলেন ইহা! 
অতি অদ্ভুত। আঁমি এই কথা সমস্ত চিন্তা করিতেছিলাম। 
রাত্রি আমার পক্ষে ক্ষণকাঁল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 
সৌমিত্রির সহিত বিশ্বীমিত্রের এই কথা চিন্তা করিতে করিতে 
আমার সমস্ত রজনী অতীত হইয়া গেল। 

পরদিন প্রভাঁতে বিশ্বীস্বিত্র খধষির আহ্িক হইলে পর 
রামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন রাত্রে বে গঙ্গার কথা শুনিয়াঁছি 
সেই পবিত্র রাত্রি অতীত হইয়াছে । এক্ষণে সেই ভ্রিপথগ! 
নদী পার হইতে হইবে । এই নৌকা আসিয়াছে । ইহাতে 
চড়িলে শুভ হইবে। পুণ্যবাঁন খধিদিগের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ 
আপনি এখাম়ে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়! উহ! শীপ্র আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে । রামের এই কথা শুনিয়। বিশ্বামিত্র খষি- 
গণের সহিত রাঁকে পার করাঁইলেন। নদীর উত্তর তীরে 
আনিয়া ধধিগণকে সমাদর করিয়া গঙ্গাকুলে উপবেশন করিয়া 
বিশীল নামে নগর দেখিতে পাঁইলেন। অনন্তর মুনিবর 
শীগ্র রামের সহিত ত্বর্গের মত বিশাল নগর মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। অনস্তর রাম করযোড়ে বিশ্বামিত্রকে বিশালার 
কথ ছিজ্ঞ।সা করিক্বোন। হে মহাঁসুনে, এই বিশালায় কৌন 


আদ্কাঁও । ১৬৭ 


রাজবংশ আছে, আমি শুনিতে ইচ্ছ। করি। আপনার, 
মঙ্গল হুউক। আমার শুনিবার বড়ই বাসনা হুইয়াছে। 
বিশ্বামিত্র রামের কথা শুনিয়া বিশচলা নগরীতে পুর্বকাঁলে 
যাহা যাহ! হইয়াছে, সমস্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি 
বলিলেন ইন্দ্র এই কথা কহিতেছিলেন আমি তাহার নিকট 
শুনিয়াছি। এই দেশে যাহ! যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত ঠিক 
ঠিক বলি শুন। 

সত্যবুগে দিতির সন্তাঁনদিগের মহা বল ছিল। অদি- 
তির সন্তানেরা,ও ভাগ্যবান, বীর এবং ধাশ্মিক ছিল। পরে 
এক নময়ে উহাদের সকলের অমর, নীরোগ এবং স্থিরযৌবন 
হুইবার জন্য ইচ্ছা হইল। ভাবিয়া তাহার শস্থর করিল যে 
ক্ষীরোদ' মন্থন করিলে অস্বত পাওয়া যাইবে । এই নিশ্চয় 
করিয়া তাহার! বাস্তুকিকে দড়ি করিল । মন্দরকে দণ্ড করিল । 
করিয়। সাঁগর মন্থন করিতে লাগিল । হাজার বৎসরের পর 
ঘেবাম্কি দড়ি হইয়াছিল তাহার মুখ দিয়া অনবরত বিষ 
বাহির হইতে লাগিল। এবং সে দাত দিয়া পাথর কাঁম- 
ডাইতে লাগিল। তাহাতে অগ্নিসদৃশ হলাভুল মহাবিষ্ধ 
উৎপন্ন হইল। দেব, অন্তর ও মানুষের সহিত সমস্ত 
পৃথিবী পুড়িয়া যাইতে লাগিল | তখন *দেবতার! আশ্রয় 
পাইবার জন্য মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়। ত্রাহি 
ত্রাহি বলির! মহাঁদেবকে স্তব করিতে লাঁগিল। দেব- 
তারা এই কথা বলিলে পর সেই স্থানে শঙ্খচক্রধারী হরি 
উপস্থিত হুইলেন। এবং একটু হাসিয়া শুলধারী রুদ্রকে 
বলিতে লাগিলেন দেবতার মযুদ্র মন্থন ্লরিলে যাহা৷ গ্রথমে 


১৬৮ রামায়ণ । 


উপস্থিত হইয়াছে তাহা আপনার। যেহেতু আপনি দেবতা 
দিগের প্রধান। অতএব এইখানে থাকিয়া এই বিষরূপ 
প্রথম পূজা গ্রহণ করুন।, এই কথা বলিয়া নারায়ণ অন্তর্ধান 
হইলেন। 

দেবতাঁদিগের ভয় দেখিয়া, এবং বিষুর কথা শুনিয়া 
লোকে যেমন অস্ত পাঁন করে সেইরূপ মহাদেব হলাহল 
বিষ পাঁন করিলেন। এবং দেবতাঁদিগকে বিদায় দিয়] 
চলিয়া গেলেন। অনন্তর দেবগণ কলে মস্থন করিতে লাগি- 
লেন যে পর্বত মন্থন দণ্ড ছিল সে পাঁতাঁলে প্রবেশ করিল। 
অনন্তর দেব ও গন্ধর্ব্গণ মধুসুদনকে স্তব করিতে লাগিল । 
তুমি সর্ববভূতের,গতি বিশেষ দেবতাদিগের তুমি ভিন্ন অন্য গতি 
নাই। তুমি আমাদিগকে পালন কর এবং পর্বত উদ্ধীর করিয়! 
দাও । হৃধীকেশ কচ্ছপন্ধূপ ধরিয়া! পর্বত পৃষ্ঠে করিয়া সমুদ্র 
মধ্যে শয়ন করিলেন। এবং হস্তের দারা পর্বতের অগ্র ধরিয়! 
দেবতীদিগের মধ্যে থাকিয়াই মন্থন করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর এক সহত্র বদর পরে ধন্বন্তরি নামে আঁুর্ব্বেদময় পুরুষ 
দণ্ড ও কমগুলু লইয়া উঠিলেন। অনেক রূপবতী অপ্দরা 
ও উঠিল। জল হইতে উঠিয়াছিল বলিয়া! তাহাদিগকে 
অগ্নরা বলে। «যে সকল লাবণ্যবতী অপ্নর উঠিয়াছিল 
তাছাদের সংখ্যা ঘাটি কোটী। তাহাদের পরিচারিক: 
দিগের সংখ্যা হয় না। দেবত বা দাঁনবেরা তাহাদিগকে 
গ্রহণ করে নাই। গ্রহণ করে নাই বলিয়াই তাহার] সর্বব- 
তোগ্য। হইয়াছে । অনন্তর মহাভাগ্যবতী বরুণকন্যা বাঁরুণী 
উঠিলেন। উঠিক্াই'তিনি স্বামী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 


আদিকাণ্ড । ১৬৯ 


দিতির পুত্রের তাহাকে গ্রহণ করিল না । অদিতির পুত্রের 
তাহার দোষ নাই দেখিয়া! তাহাকে গ্রহণ করিল। সেই 
জন্য দিতির পুত্রের! অস্থুর হইল» এবং অদ্দিতির পুত্রের! 
হর হইল । স্থরগণ বারুণী সেবন করিয়া হৃক্ট ও প্রুদিত 
হুইল? পরে উচ্চৈঃশ্রবা নামে একটা প্রধান ঘোড়া, কৌস্ত্রভ 
নামে মহামণি, এবং অমৃত উঠিল। অম্বুতের জন্য অনেক 
কুলক্ষয় হইল । দিতির পুত্রগণের সহিত অদিতির পুত্রদের 
যুদ্ধ হইল। রাক্ষসের৷ অস্থরদিগের সহিত যোগ দিয় 
একত্রে মহা! ঘোরতর ঘুদ্ধ করিল। তাহাতে ব্রিলৌফ 
মোহিত হইল। যখন সকল ক্ষয় হইয়া গেল, তখন 
মহাবল বিষণ মোহিনী মায়া বিস্তার করিয়া তবস্ত চুরি করি- 
লেন। যেসকল লোক, অক্ষয়, পুরুষোত্ম বিষুর দিকে 
ধাবমান হইল, বিষু যুদ্ধে তাহাদিগকে আহত করি- 
লেন। অদিতির সন্তানেরা বীর। তাহার দিতির পুত্র- 
দিগকে বধ করিতে লাগিলেন। দেব ও দানবদিগের এই 
ঘোরতর মহাযুদ্ধে ইন্দ্র দিতি-পুত্রদিগকে বিনাঁশ করিয়া রাজা 
লাভ করত খষি ও চারণদিগের সহিত সমস্ত লোক শাস্ম 
করিতে লাগিলেন। 


মহর্ষি বা্দীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাঁণ্ডে সমুদ্রমস্থন 
নামক পয়তাল্লিশ সর্গ সমাপ্ত। 


ছেচলিশ সর্গ। 





পুত্র সকল মরিয়া গেলে দিতি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভর্তা 
কশ্ঠপকে এই কথা বলিলেন, ছে তপোধন তোমার পু্রেরা 
আমাকে নিঃসন্তান করিয়াছে । আমি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়! 
পুত্র পাইতে ইচ্ছা করি, ঘে ইন্্রকে সংহাঁর করিতে সক্ষম । 
তএব আমি তপস্তা করিব । আপনি আমায় ইন্দ্রপংহার- 
ক্ষম গর্ভ উৎপাদন করিয়া দেন। কশ্প তীহার এই 
কথা শুনিয়া *এবং তাহাকে দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন, 
তাহাই হইবে, তোমার মঙ্গল হইউক। তপ্ষিনি, তৃমি শুচি 
হুও, তাহ! হইলে তুমি ইন্দ্রকে মারিতে সক্ষম পুত্র উৎপাদন 
করিতে পারিবে । হাঁজার বৎসর পূর্ণ হইলে, তুমি যদি 
শুচি থাক, তাহা হইলে আমার ওরে তোমার যে পুত্র 
হইবে, সে ত্রেলোক্য হনন করিতে পারিবে । এই কথা 
বলিয়। তিনি তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। এবং 
তাহাকে স্পর্শ করিয়া, স্বন্তি বলিয়া তপ করিবার জন্য 
প্রস্থান করিলেন,। সর 

তিনি তপস্যার জন্য চলিয়া গেলে দিতি অত্যন্ত আঁন- 
দ্দিত হুইয়! কুশপ্লব নামক স্থানে গিয়া দারুণ তপ করিতে 
লাগিলেন । তিনি তপ করিতে গেলে ইন্দ্র যেরপে গুরুজনের 
পরিচর্যয করিতে হয়, সেইরূপ পরিচর্যা আরম্ভ করিলেন 
যি, কুশ, কাণ্ঠ, জা প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক হইত, ইন্জ 


আদ্দিকাঙ ) ১৭১ 


তাহা যোগাইয়া দিতেন। তিনি উহার পা টিপিয়। দিতেন,» 
এবং যাহাতে তাহার ক্লান্তি দুর হয় তাহাই করিতেন। 
এইকূপে সকল সময়ে তিনি উহ্বর পরিচর্যা করিতেন। 
হাজার বগুসর পুর্ণ হইবার দশ বদর থাকিতে দিতি 
অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ইন্রকে বলিলেন, আমি এত 
কাল তপস্যা করিয়াছি,আঁর দশ বৎসর বাকি আছে | তাহার 
পরেই তোমার ভাইয়ের সহিত দেখা শুনা হুইবে। 
তোমার বিনাশের জন্য ষে সন্তান প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাকে 
জয়ের জন্য উদ্জস্থক করিয়া দিব। তাঁহার সহিত একত্রে 
ত্রেলোকা বিজয় ও ভোগ করি ও। তোমার পিতার নিকট যাঁচএগ্‌ 
করিলে তিনি বর দেন যে, হাজার বর পক্চে আমার সন্তান 
হইবে। 

এই বলিয়া, সূর্ধ্য আকাশের মধ্যস্থলে উঠিলে দিতি 
বিছানার শিয়রে পা দিয়া নিদ্রা গেলেন। ইন্দ্র যেখানে 
পা থাঁকে সেইখানে মাথ। রহিয়াছে এবং যেখানে মাথা 
থাকে সেইখানে পা রহিয়াছে, দেখিয়া তাহাকে অশুচি 
জানিয়া হামিলেন এবং আনন্দিত লইলেন।, ইন্দ্র তাহার 
শরীরের গর্তে প্রবেশ করিলেন এবৎ গর্ভ, কাটিয়া 
সাত খণ্ড করিলেন। যখন শত কোটী বজ্ঞদিয় গর্ভ কাটেন 
তখন সে রোদন করিয়া উঠিলে তাহাতে" দিতি জাগিয়! 
উঠিলেন। | 

ইন্দ্র গর্ভকে বলিলেন “কীদিও ন1,” “কীঁদিও না।” এবং, 
সে যত কীদিতে লাগিল ততই তিনি তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিতে 
লাগিলেন । দিতি বলিলেন, “মারিও না” “মারিও না।” ইশ 


5খহ্‌ রামায়ণ । 


তখন মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে ন| পারিয়! বাহির হুই- 
লেন, এবং বজ্র হাতে করিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, 
দেবি ! তুমি পায়ের দিকে মাথা করিয্না অণ্ুচি ভাবে 
শুইয়াছিলে। আমি সেই অবসরে, যে ইন্দ্রকে যুদ্ধে ন্ট 
করিবে তাহাকে কাটিয়া সাত খণ্ড করিয়াছি | আমায় ক্ষমা 
করুন। 


মহর্ষি বান্সীকি বিরচিত রামায়ণের আর্দিকাণ্ডে দিতির গর্ভাভদন 
নামক ছেচলিশ সর্গ সমাপ্ত । 


সাতচলিশ সর্খ। 





গর্ভ কাটিয়া সাত খণ্ড করিলে, দিতি অতান্ত দুঃখিত 
হইলেন, এবং বিনয় করিয়া দুরন্ত ইক্্রকে বলিতে লাশি- 
লেন। আমার অপরাধেই গর্ভ কাটিয়া সাত খণ্ড করা হই- 
য়াছে। ইহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই। তুমি এই 
যে কার্ধ্য করিয়াছ ইহাতে আমাদের উভয়ের যাহাতে 
উপকার হয়, তাহ। ইচ্ছা করি(। আমার ইচ্ছা এই ধে, 
ইহার! সাত জনে তোমার অধীনে মরুখ্নামক সাতটা 
স্থানের রক্ষক হউক। আমার ন্বগীয়-রূপধারী পুত্রের 
মারুত নামে প্রদিদ্ধ হইয়া, বাতস্বন্ধ'নামে প্রসিদ্ধ সপ্ত স্থানে 
অবস্থিতি করুক। এক জন ব্রক্মলোকে থাকুক । এক জন 
ইন্দ্রলোকে থাকুক । তৃতীয় দিব্য বায়ু নামে খ্যাত থাঁকৃক। 
আর চারি জন তোমার আজ্ঞায় চারি দিক্‌ সঞ্চরণ করিবে। 
তুমিই যে, উহাদিগকে “মারুদ” “মারুদ” বলিয়াছ, তাহাচ্তে 
উহাদের নাম মারুত হইবে । সহত্রাক্ষ ইন্দ্র তাহার সেই কথা 
শুনিয়া করযোড়ে বলিলেন? আপনি যেরূপ* বলিলেন সমস্তই 
সেই রূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার দেবরূপী 


সন্তানের স্বখে অবস্থিতি করিবে । 
আমরা শুনিয়াছি তাহার মাতা ও পুত্রে তপোঁবনে 
এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া কৃতার্থ হইয়া স্বর্গে গমন 


করিলেন । যেখানে 'ইন্ত্র বান করিয়াছিলেন, সে এই 


১৭৪ বামায়ণ। 


দেশ । এই স্থানে দিতি তপস্ত! করেন এবং ইত তাহার 
সেবা করেন। 

ইন্ষাকু রাজার ওুরসে অলম্বুধার গর্ডে বিশাল নাঁমে 
তীহার এক পুত্র হয়। তিনিই এই খানে বিশাল নামে পুরী 
নির্মাণ করিয়াছেন। তীহা'র পুত্র হেমচক্দ্র অত্যন্ত বলবান 
ছিলেন । হেমচক্দ্রের পরবর্তী রাঁজা হচক্দ্র নামে বিখ্যাত 
ছিলেন। স্থচন্দের পুত্র ধুতআরাশ্ব, ধুতআশ্বের পুত্র স্যঞ্ীয় | স্যী- 
য়ের পুত্র শ্রীমান সহদেব। সহদেবের পুত্র কুশাশ্ব। কুশা- 
শ্বের পুত্র সোমদতড। মসেমদত্তের পুত্র কাকুৎস্থ। কাকুৎস্থের 
পুত্র স্বমতি এক্ষণে এই পুরীতে বান করেন। তিনি ছুর্য় 
এবং মহাতেজহী। ইনার অনুগ্রহে বিশালার রাজারা 
দীর্ঘায়ু, মহাতী-বীর বাকা - অদ্য এইখটরন স্খে 
রাত্রি কাঁটাইব, এবং কল্য প্রাতঃকাঁলে জনককে দেখিতে 
ঘাইব। মহাতেজা স্থমতি বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন শুনিয়া, 
আগ্রসর হইয়া লইতে আঁসিলেন, 'এবহ বন্ধুবান্ধব উপাধ্যায়- 
দ্রিগের সহিত তাহার বিশেষ সম্মীন করিয়া করযোড়ে 
বলিলেন, আমার দেশে আপনি দর্শন দিয়াছেন, অতএব 
আমিই ধন্য, আমা হইতে অধিক ধন্য কেহ নাই। আপনি 
আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিসাছেন। 


মহর্ষি বাশীকি বিরচিত রামাঁয়ণের আদ্দিকে বিশালার উৎপত্তি 
নামক সাতিচল্িশ সর্থ সমাপ্ত। 


আটচল্িশ সর্গ+। 





পরস্পর সাক্ষাতে কুশল জিজ্ঞাসার পর, বিশ্বামিত্রের 
কথা শেষ হইলে স্তুম্তি'জিজ্ঞাদা করিলেন, এই ছুইটা কুমার 
কে? ইহাদের পরাক্রম দেবতার তুল্য, গতি হস্তী এবং 
সিংহের ন্যায়, বীরত্ব, ব্যাঁঘ্ব এবং বৃষের ন্যায় । চক্ষু পদ্ম- 
পত্রের ন্যায় বিশাল। ইহার! খড়গ, তৃণ ও ধনুক ধারণ করিয়া 
আছেন। ইহাদের রূপ দেখিয়া বোধ হয়, ষেন অশ্বিনী- 
কুমারের আবার যৌবন পাইয়া স্বর্গ হৃইটুতে ইচ্ছামত 
পৃথিবী দেখিতে আপিয়াছেন। ইহীরা কিজন্য হাটিয়া 
এখানে আসিলেন। ইহাদের দুজনেরই শরীরের পরিমাণ, 
আকৃতি, গন্তীরত। এবং কাজ কর্ম একই রূপ। চন্দ সূর্য্য 
যেমন আকাশের শোভা করে, সেইরূপ ইহারাও এই দেশের 
শোঁভ। করিতেছেন। ইহাদের সঙ্গে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অন্ত্ 
শন্্র আছে । ইহারা কিসের জন্য এই ছূর্গম পথে আপিয়ঃ 
ছেন, শুনিতে ইচ্ছা করি। আমায় সত্য কথ! বলুন | 

এই কথা শুনিয়া খষি *পূর্ববাপর সমস্ত,কথা বলিলেন। 
শুনিয়।৷ রাঁজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এক দশরথের ছুই 
পুত্র অতিণিভাবে আসিয়াছেন দেখিয়। তাহাদের বিশেষ 
আদর করিলেন। কারণ তীহার! আদরের সম্পূর্ণ উপযুক্ত । 
রাজ! এইরূপ অত্যন্ত আদর করিলে রাঘবের! তীহার বাীতে 
এক রাত্রি যাপন করিয়। মিধিলীয় গমন ॥করিলেন। মুনির! 


১৭৬ রামায়ণ! 


সকলে জনকের পুরী দেখিয়! সাধু সাধু বলিয়! তাঁহার প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন। রামচক্্র মিথিলার উপবনে পুরাতন, 
নির্জন মনোহর আশ্রম দেখিয়। মুনিকে জিজ্ঞাপা করিলেন, 
এই স্থানটী আশ্রমের ন্যায় বোধ হইতেছে, কিন্ত এখানে 
মুনি নাই। ইহা পূর্বে কাহার আশ্রম ছিল, অনুগ্রহ করিয়া 
বলুন। রামের এই কথা! শুনিয়া মহাতেজা বিশ্বামিত্র কহি- 
লেন, ষাহার কোপে এই আশ্রম শাপগ্রস্ত হইয়াছে তাহার 
সকল কথা যাহা জানি বলিতেছি শুন। পূর্বেবে আশ্রমটী 
গৌতম খধির ছিল । ইহা! দেখিলে স্বর্গীয় স্থান বলিয়া বোধ 
হইত, এবং দেবতাঁরাঁও ইহার আদর করিতেন । গৌতম 
ধষি অহল্যার সহিত এখানে থাকিয়া অনেক বৎসর ধরিয়। 
তপস্যা! করেন। অনন্তর শচীপতি ইন্ত্র যে সময় আশ্রমে মুনি 
নাই সেই সময়ে, মুনির বেশ ধারণ করিয়া অহল্যাকে বলি- 
লেন, স্থন্দরি ! অভিলাষ হইলে খতুকাল পর্য্যস্ত কেহ অপেক্ষ! 
করে না। আমি অদ্য তোমার সহিত সহবাঁস করিতে ইচ্ছা 
করি। অহল্যার এই সময়ে দুষ্ট বুদ্ধি ঘটিল,তিনি উহাকে মুনি- 
নেশধারী ইন্দ্র জানিয়া ও দেবরাজ বলিয়া তাহার অভিলাষ 
পূর্ণ করিবেন স্থির করিলেন, এবং মনে মনে আপনাকে. 
কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়া বলিলেন,তুমি শীপ্র এখান হইতে চলিয়। 
যাও, এবং আমাদের উভয়কে ব্রন্মশাপ হইতে রক্ষা কর। 
দেবরাজ এ কথা শুনিয়া একটু হাঁসিয়া বলিলেন, আমি 
সন্তষ্ট হইয়াছি, আমি যেস্থান হইতে আসিয়াছি আবার সেই 
স্থানেই ফিরিয়া যাইব।. এইরূপে বিহার করিয়! কুটার হইতে 
বহির্গত হইলেন । (তিনি, পাছে গৌতম দেখে এই ভয়ে 
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যেমন তাড়ীতাঁড়ি বাহির হইতেছেন অমনি দেখিতে পাই- 
লেন, মহামুনি গৌতম আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন । দেব- 
দানবেরাও তাহার সম্মুখে মাথ। তুলিয়া কথা কহিতে পারে 
না। তাহার শরীর তীর্থজলে পরিষ্কত তপোবলে বলবান, 
এবং দীপ্ত অনলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মমিধ এবং 
কুশ লইয়া তিনি ফিরিয়া আনিতেছেন দেখিয়া শচীপতি 
ভীত ও বিষণ্জ হইলেন। লম্পটম্বভাব ইন্দ্র মুনিবেশ ধারণ 
করিয়াছেন দেখিয়া সৎস্বভাব খষি ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, 
দুর্মতি ! তুই আমার বেশ ধরিয়া এই গর্হিত কার্ধ্য কৰিয়া- - 
ছিস। অতএব তোর সকল কার্য বিফল হইবে । গৌতম 
ক্রোধভরে এই কথা বলিলে ইন্দ্রের কোষ ছুইটী খসিয়া 
পড়িল। ইন্দ্রের এই অবস্থা করিয়া খষি আপন স্ত্রীকেও 
শাঁপ দ্রিলেন। তুই এইখানে অনাহারে বায়ুমান্তর ভক্ষণ 
করিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া! ভস্মে শয়ন করিয়া সকলের অদৃশ্য 
ভাঁবে বহু সহত্র সহজ বহুসর বাদ করিবি। যখন দশ- 
রথ পুত্র রাম, ধাঁহার সম্মুখে লোৌকে মাথ! তুলিয়৷ কথ! কহিতে 
পারে না এইখানে উপশ্থিত হইবেন। সেই সময়ে তুই 
পবিজ্র হইবি। তাহার আতিথ্য করিলে তোর লোভ ও 
মোহ দূর হইবে । তখন ল্মাবার তুই নিজ দেহ ধারণ করিয়া, 
আনন্দে আমার সহিত মিলিত হুইবি। মহাতেজা গৌতম ছুইট- 
স্বভাব অহল্যাকে ত্যাগ করিয়া যে হিমালয়ের শিথরে সিদ্ধ ও 
চারণ সকল বাস করে,তথায় গিয়া তপম্যা করিতে লাগিলেন । 


মহর্ষি বাঙ্সীকি বিরচিত রামাক্ধণের আদিকাণ্ডে আটচন্লিশ সর্ম 
পু *সমাপ্ড। 
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উনপঞ্চাশ সগঁ। 





ইন্দ্র এইরূপে কোষশুন্য হইয়া অগ্রি প্রভৃতি দেবতা! 
এবহ সিদ্ধ, গন্ধর্ব্, চাঁরণদিগকে ডাকিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, 
আমি গৌতমমুনির তপসার বিদ্ব করিতে গিয়াছিলাম ? তাহার 
ক্রোধ উৎপাদন করিয়া দেবতাদিগের ভয় দূর করিয়াছি, 
তাহাতে তিনি আমার জীবন এইরূপে নিচ্ষল করিয়াছেন, 
এবং ক্রোধভরে আপনার স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপে 
শাপ দেওয়াইয়া আমি তাহার তপহরণ করিয়াছি। অতএব 
হে দেবগণ, খধিগণ, চারণগণ আমি ভোঁমাদের কার্ধ্য করি- 
য়ছি, আমার জীবন যাহাতে বিকল না হয়, তাহ! কর। 
ইন্দ্রের কথ শুনিয়া) অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মরুত্গণের সহিত 
পিতৃদেবগণের নিকটে আপিয়। বলিলেন, মেষ তোমাদিগের হবিঃ 
(খাদ্য) স্থির কর! হইয়াছে। মেষের অণ্ডকোষ আছে, ইন্দ্রের 
নাই । অতএব মেষের অশঁকৌঁধ লইয়া শীত্র ইক্দ্রকে দাঁও। 
এরূপ করিলে ঘৈ মেষে তোমাদের অত্যন্ত আনন্দ ও তৃপ্তি 
হইবে । যে সকল লোক তোমাদেরুতৃত্তির জন্য এইরূপ অও- 
কোষশূন্য মেষ দিরে, তাহাদিগকে অক্ষয় পুণ্যফল দিও। অগ্নির 
কথা শুনি! পিতৃদেবগণ মেষের কোষ লইয়া ইন্দ্রকে 
দিলেন। তদবধি পিতৃদেবের৷ অফল মেষ ভক্ষণ করেন, এবহ 
তাহার ফল দেন। সেই অবধি ইন্দ্র গৌতমখধির প্রভাবে এবং 
তপদ্যায় মেষ রুষণ হ্ইয়াছেন। 'অতএব হে মহাঁতেজস্থিন্‌ 
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রামচন্দ্র ! তুমি গৌতম খধির আশ্রমে আইন । অহল্যাঁকে» 
উদ্ধার কর। আজি তাহার পরম সৌভাগ্য। আজি শাপাস্তে 
তিনি দেবরধপ ধারণ করিবেন । বিশ্বামিত্রের কথ। শুনিয়া রাম 
তীহারই পশ্চা্ পশ্চাৎৎ লক্ষমণের সহিত আএমে প্রবেশ 
করিলেন । প্রবেশ করিয়া ধাহাঁকে দেব, অস্ত্র এবং মনুষ্যের। 
মিলিত হুইয়াও দেখিতে পায় নাই, সেই মহাভাঁগ্যবতী 
অহল্যাঞে তাহারা দেখিতে পাইলেন । তপস্যায় তাহার 
শরীরের শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে । বোধ হইতেছে যেন 
বিধাত। যত্ব কৰিয়! মাধাময় স্বর্গীয় শরীর নির্মাণ করিয়! বাখি- 
য়াছেন। যেন জ্বলন্ত অগ্নি শিখা ধুমে আচ্ছাদিত হইয়া 
রহিয়াছে । যেন পূর্ণচক্রের প্রভা হিমে *গ মেঘে আর্ত 
হইয়া রহিয়াছে । যাহাকে স্পর্শও করিতে পারা যাঁষ নাঃ 
এরূপ দীপ্ত সূর্ধ্যের প্রভা, মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে । 
গৌতমের শাপে রামের আগমন পর্য্যন্ত ত্রিভুবনের কেহই 
তাহাকে দেখিতে .পাইত না। এক্ষণে শীপের অন্ত হওয়ায় 
ইহারা ভীহাকে দেখিতে পাইলেন । রাম লক্ষণ তীহা'র 
চরণ শ্রহণ করিলেন । গৌতমেব বাক্য মনে রুরিয়া নি,নও 


রামের চরণ বন্দন| করিলেন | পা্য দিলেন) শর্ঘন '7,লন, 
এবং বিশেষ করিয়া তাহাদের আতিথা করিলেন । টি 
দাঁওরে রম লক্ম্মণের অভার্থনা করিলেন | আধা এত দন্দুতি 


বাঁজিতে লাগিল, পুষ্পরৃষ্টি হইতে লাগিল, গন্ধপদ ৬. মাসী, 
গণ আনন্দে উন্মভ হইয়া উঠিল, দেবতার। সাধু সাধু বালয়া, 
অহ্ল্যার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । তপোবলে অহল্যার 
শরীর পবিত্র হইল তিনি আবার গে্জতমের বশীভূত হই- 


১৮৫ রামায়ণ । 


“লেন । গৌতমও আবার অহল্যাকে পাইয়া অত্যন্ত হ্বখী 
হইলেন, এবং রাঁমকে বিধিব পুজা করিয়া পুনরায় তপস্যা 
করিতে লাঁগিলেন। রাও মহামুনি গৌতমের নিকট সম্মা- 
নিত হইয়া মিথিলায় প্রস্থান করিলেন। 


মহর্ষি বার্সীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে অহল্যার শপ 
মোচন নামক উনপঞ্চাশ সর্গ সমাগত । 


পঞ্চাশ সর্খ। 
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রাম সৌমিত্রির সহিত বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ 
ঈশাঁন কোণের দিকে গিয়। ষক্তম্থলে উপস্থিত হইলেন । রাম 
লক্ষ্মণ বিশ্বীমিত্রকে বলিলেন, উঃ; জনক রাঁজার যজ্জের কি 
ঘটা। এখানে দেখিতেছি নানা দেশ হইতে বনু সহজতর 
ব্রাহ্মণ আসিয়াত্ছন । সকলেই বেদাধায়নে পটু। যেসকল 
সাগ্িক ব্রাহ্ধণ আদিয়াছেন, তাহাদের বাসার সম্মখে শত 
শত গাঁড়ি রহিয়াছে । তাহা অগ্রিহোত্রের উদ্ণকরণে পরিপূর্ণ । 
আমরা কোথায় থাকিব আমাদের একটু স্থান দেখাইয়া 
দেন। রামের কথা শুনিয়া বিশ্বাফিত্র নির্জন অথচ জল 
আছে এমন একটী জায়গায় অবস্থিতি করিলেন । বিশ্বা- 
মিত্র আপিয়াছেন শুনিয়া সর্ববগুণান্বিত রাজা, পুরোহিত 
শতানন্দ এবং যজ্ঞে ব্রতী অন্যান্য ত্রাহ্মণদিগের সহিত অতি 
নতরভাবে অর্ধ্য লইয়া! উহাকে অগ্রসর হইয়।লইতে আঙ্গি- 
লেন এবং যথাবিধি সেই অর্ধ্য ভীঁহাকে দান করিলেন। 
বিশ্বামিত্র রাজার পুঁজ! 'গ্রহণ করিয়া *পুরোহিত উপা- 
ধ্যায় এবং খধষিদ্িগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের এবং 
যজ্ঞের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। যজ্ঞের কোন বিন্ব হইয়াছে 
কিন! তাহাও জিজ্ঞাসা! করিলেন এবং হৃষ্চিত্তে যাহার সহিত, 
যেরূপ কর! উচিত সেইরূপে আলিঙজনাঁদি করিলেন। রাজ 
হাতযোড় করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন ছগবন্‌! আপনি এই 
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"্মুনিগণের সহিত আসনে বস্থন। জনকের কথ! শুনিয়া! মহ1- 
মুনি ববিলেন। পুরোহিত, যজ্ে ত্রতীগণ, রাজা, মন্ত্রীগণ 
ধাহার যেখানে স্থান ছিল সেই সেইখানে বসিয়৷ পড়িলেন। 
দেখিয়া রাজা বিশ্বীমিত্রকে বলিলেন আজ দেবতারা আমার 
যজ্ঞ সফল করিয়া দ্িলেন। আজ আমি ভগবানের দর্শনে 
যজ্ঞের ফল পাঁইলাম। : আঁপনি যখন মুনিদিগের সহিত 
আমার যজ্ঞস্থালে উপস্থিত হইয়াছেন তখন আমি ধন্য। পণ্ি- 
তেরা বলেন বাঁর দিন দীক্ষার সময়। আপনি এই বার 
দিন অপেক্ষা করিয়া, দেবতারা যখন যজ্ঞভা”গ লইতে আসি- 
বেন তখন তাহাদের সছিত সাক্ষাৎ করিবেন । 
রাজা জনক আবার হাতযোঁড় করিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, 
এই দুইটা কুমার কে? ইহাদের পরাক্রম দেবতার তুল্য, গতি 
হস্তী এবং সিংহের ন্যধয়, বীরত্থ ব্যাঁত্র এবং বৃষের ন্যায়। চক্ষু 
পদ্মপত্রের ন্যাঁয় বিশাল। ইহারা খড়গ, তূণ ও ধনুক ধারণ 
করিয়া আছেন। ইহাদের রূপ দেখিয়া বোধ হয়, ষেন অশ্বিনী- 
কুমারেরা আবার যৌবন পাইয়! স্বর্গ হইতে ইচ্ছামত 
পৃথিবী দেখিতে আসিয়াছেন। ইহারা কিজন্য পদকব্রজে 
এতদূর আদিলেন। ইহাদের দুজনেরই শরীরের পরিমাণ, 
আকৃতির গন্ভীরত্া! এবং কাজ কর্ম একই রূপ। চন্দ্র সূর্য্য 
যেমন আকাশের শোভা করে, সেইরূপ ইহারাঁও এই দেশের 
শৌভা করিতেছেন। ইহাদের সঙ্গে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্র 
.শস্ত্র আাছে$ ইহীরা কে, আমায় সত্য কথা বলুন । 
তখন মহাত্বা জনকের এই কথ শুনিয়৷ বিশ্বামিত্র বলি- 
লেন ইহারা দশরখের পুত্র। এই কথা বলিয়া ক্রমে দিদ্ধা- 
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শ্রমে বাঁ, রক্ষদদিগের বধ, তথা হইতে নির্ভয়ে আগমন, 
বিশাল! দর্শন, অহল্যা দর্শন, গৌতমের সহিত মিলন এবং 
মহাধনু সম্বন্ধে কএকটী কথা জিজ্ঞাস] করিবার জন্য এতদ্ুর 
আগমন ইত্যাদি রাম লক্ষমণের সম্বন্ধে সমস্ত কথ! বলিয়া 
নিবৃত্ত হইলেন। 


মহর্ষি বাজীকি বিবচিত বামায়ণেব আদ্দিকাণ্ডে জনক লমাগম 
নামক পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত । 


একাম্ন সণ? 





বিশ্বামিত্রের এইকথা শুনিষা মহাতপা শতাঁনন্দ পুলকিত 
হইয়া উঠিলেন। ইনি গৌতমের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং তপস্তাঁয় 
ইঙ্থার প্রভাব অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে । ইনি রামকে 
দেখিয়া! অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তিনি রাজপুত্রের! 
খে বসিয়া আছেন দেখিয়! বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,হে মহাতপা, 
আমার মাঁতা যে দীর্ঘকাল তপদ্যা করিতেছেন রাজপুত্রকে 
তাহা দেখাইয়াছেন কি ? রাম সকল মনুষ্যের পুজনীয়, আমার 
যশস্থিনী মাতা বনের ফুল ফল আনিয়া তাহার পূজা করিয়া- 
ছেন কি? রামকে আমার মাতার সেই পুরাঁতিন কথ! বলি- 
য়াছেন ত£ সেই দেবতাদের অত্যাচারের কথা ? রামের 
সহিত সাক্ষাতের পর আমার পিতা ও মাতার পুনর্ববার 
মিলন করিয়! দিযা আমিয়াছেন ত ? আমার পিতা রামের 
যথোৌচিত আদর করিয়াছেনত ? আমার পিতার পুজা 
গ্রহণ করিয়া কি রাম এখানে আসিয়াছেন £ আমার পিতা 
যখন আশ্রমে. আপিয়াছিলেন খন তাঁহার মন শান্ত ছিল 
ত£ তিনি রামকে আদর করিলেন ত £ রাম তাহাকে 
নমস্কীর করিয়াছিলেন ত ? 

বিশ্বামিত্র ও শতানন্দ উভয়েই বাকৃপটু । শতানন্দের কথা৷ 
শুনিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন মুনিত্রেষ্ঠ, আমি কিছুই অতিক্রম 
করি নাই। আমার যাহা কর্তব্য আমি সকলই করিয়াছি। 


আদিকাণ্ড। ৯৯৮৫ 


ভার্গবের দহিত রেণুকার ন্যায়, মুনির সহিত তাঁর 
স্ত্রীর মিলন করিয়! দিয়াছি। শতানন্দ বিশ্বামিত্রের এই কথা 
শুনিয়। রামকে বলিলেন, রাম তৃমি মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
তুমি এখানে আলিয়াছ উত্তম হইয়াছে। আমাদের বড় 
সৌভাগ্য যে তুমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত এখাঁনে আপিয়া 
উপস্থিত হইবাছ। বিশ্বামিত্র সকলের পুজিত, ইহীর, কর্ণ 
চিন্তার অতীত, ইহার প্রভাবের সীমা নাই। ইনিই জগতের 
পরম গতি | হে রাম ! তোম। অপেক্। ধন্য আর কেহ নাই। 
যে হেতুক মহাতপা বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক | মহর্ষি কৌশি- 
কের যেরূপ তপোবল এবং খষিতেজ, আমি বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। ইনি পুর্বে রাজ! ছিলেন, শক্রদিগের দমন এবৎ 
গ্রজাঁদিগের মঙ্গল করিতেন, ইনি ধর্ম্ভ্ ও কৃতবিদ্য ) পুর্বব- 
কালে প্রজাপতির পুত্র কুশ নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার 
পুত্র কুশনাভ অত্যন্ত বলবাম্‌ ও ধাশ্মিক। কুশনাভের পুত্র গাঁধি- 
মামে বিখ্যাত হুইয়[ছিলেন। গাধির পুত্র মহামুনি বিশ্বাশিত্র 
রাজা, তেজের সহিত পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। কোন 
সসয়ে বিশ্বামিত্র হক্তী অশ্ব রথ ও পদাতি সর্বশুদ্ধ এক অক্ষো- 
হিনী সৈন্য লইয়! পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে ছিলেন। তিনি নগর 
রাজ্য, নদী, পর্ববত, আশ্রম, প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া বশিষ্ঠের 
আশ্রমে উপস্থিত হুইলেন। উহা নানাজাঁতি পুষ্পলতা ও 
বৃক্ষে পরিপূর্ণ। নাঁনাজাতি স্বগগণ চারিদিকে ভ্রমণ করিয়! 


বেড়াইতেছে। সিদ্ধ ও না উহাতে অবস্থিতি করি- 
তেছে। '“দব দানব গণ . কিমরের উহার শোভ বৃদ্ধি 
করিতেতে ব্রহ্ছ এব দেবর্ষরা উহ্থাতে অব- 
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স্থিতি করিতেছেন! ধাঁহারা তপস্তায় সিদ্ধ হইয়। অগ্নির 
ন্যায় অথব! ব্রহ্মার ন্যায় তেজোলাভ করিয়াছেন, এইরূপ 
বছ সংখ্যক খঝধিগণ তথায় বাস করেন। খষি, বালখিল্য 
এবং বৈখানসগণ উহার চারিদিকে অবস্থান করেন। ইহাদের 
কেছ ফলমূল, কেহ জল, কেহ গলিত পত্র, কেহব। বায়ু মাত্র 
ভক্ষণ করিয়! জীবন ধারণ করেন। কাহারও শরীরে কোন 
দোষ নাই সকলেই জিতেক্ড্রিয়। দিখিজয়ী বিশ্বীমিত্র 
দেখিলেন, বশিষ্ঠের আঁশ্রম দ্বিতীয় ব্রহ্ষলোক। 


মহ্র্ষি বা্সীকি বিরচিত রাঁমীক়ণের আদিকাণ্ডে বিশবামিত্রের বশিষ্ঠা- 
শরমাগমন নামক একান্ন সর্গ সমাপ্ত। 


বাহান্ন সঙ্গ 





বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত 'ইলেন 
এধৎ নআ্ভাবে তীহাঁকে নমক্কার করিলেন। মহাত্ম! বশিষ্ঠ 
“আপনার আগমনে পরম প্রীত হুইয়াছি” বলিয়া তাহাকে 
বধিতে আসন দ্িলেন। বিশ্বামিত্র বমিলে পর, বশিষ্ঠ 
আশ্রমের নিয়মানুসাঁরে তাহাকে ফল, মূল, আনিয়া দিলেন ॥ 
বশিষ্ঠের নিকট এইরূপ সম্মান পাইয়া রাজা তাঁহাকে 
জিজ্ঞানা করিলেন। আপনার তপস্যাঁর কোন বিশ্ব নাই 
ত? আপনার অগ্নিহোত্র নির্বিবিদ্বে সম্পন্ন হর্ঘ ত£? আপনার 
শিষ্গণের কুশল ত? আপনার আশ্রম বৃক্ষের প্রতি 
কেহ উৎপাঁত করে নাই ত? বশিষ্ঠ রাজাকে বলিলেন 
আমার সর্বত্রই কুশল । রাজা উপবেশন করিলে ব্রহ্মার 
পুত্র বশিষ্ঠ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজন! আপনি 
ধশন্মনুসারে এবং রাঁজনীতি অনুসারে প্রজাদিগের মনো" 
রঞ্জন করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন ত'? 
ভূত্যদিগের ভালরূপ ভরণ ৫পাঁষণ করেন ত? তাহারা আপ- 
নার বশীভূত থাকে ত? আপনার শক্ররা সকলে পরাজিত 
হইয়াছে ত ? আপনার সৈন্য রাজভাগ্ডার এবং বন্ধুদিগের 
মঙ্গল ত? আপনার পুত্র পৌত্ররা ভাল আছেন ত ? মহাতেজা 
বিশ্বামিত্র নআ্রভাবে বশিষ্ঠকে বলিলেন আমার সমস্তই কুশল ।' 

তাহার! ছুই জনে এই প্রকার নানা বিষয়িনী কথায় পরম 
আনুন্দ অনুভব করিলেন। কথ! শেষ হইবার ময় ভগবান 


১৮৮ রামায়ণ । 


বণিষ্ঠ উপহাঁসচ্ছলে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন মহাঁবল ! আপনার 
ক্ষমতার সীমা নাই। আমি আপনার এবং এই সৈনাগণের 
আঁতিথা করিতে চাছি'। আপনারা যথাযোগ্য আতিথ্য 
স্বীকার করুন। হে রাঁজন আপনি অতিথির শ্রেষ্ঠ বিশেষ- 
রূপে আপনার আদর করা আবশ্যক । অতএব আপনি 
আমার এই সৎকার গ্রহণ করুন। বশিষ্ঠ এইকথা বলিলে 
বিশ্বামিত্র বলিলেন, আপনি ঘষে আমার আতিথ্য করিবেন 
বলিয়াছেন, ইহাঁতেই আতিথ্য করা হইয়াছে । আপনার 
আশ্রমে যে ফল মূল পাদ্য আচমণীর় পাওয়া” যায় তাহাতে 
এবং ভগবানের দর্শনেই আমার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। 
আপনিই পুজার" উপযুক্ত, আপনিই সর্ববপ্রকারে আমার পুজ- 
নীয়। আমি আঁপনাঁকে নমক্কীর করি আমার প্রতি রুপাদৃষ্ট 
করুন। রাজা এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে বশিষ্ঠ 
বারম্থার রাঁজাকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ 
ধন্মাত্ব। এবং তাহার মন উদার; স্থ তরাৎ বিশ্বামিত্র“ঘে আজ্ঞা” 
বলিয়া বশিষ্ঠের কথায় সম্মত হইলেন ও বলিলেন ভগবানের 
যাহা ইচ্ছা হয় করুন। বশিষ্ঠ এই কথাস্ুনিয়া প্রীত হুইয়! 
হোমধেনুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমি ভাল ভাল খাদ 
দিয়া এই রাজর্ধি এবৎ ইহার সৈন্যদিগের আতিথ্য করিব স্থির 
করিয়াছি; তুমি তাহার উদ্যোগ কর । ছয় রদের মধ্যে ধাহার 
যাঁহ। ইচ্ছা, তুমি তাঁহাই আনয়ন কর; চর্বব্য, চৌধ্য, লেম্া, 
“পেয় এবং অন্ন রাশি ক্ষণকাঁলমধ্ো স্থজন করিয়া] দাও। 


মহর্ষি বালসী-ক বিরচিত প্রামা়ণের আদিকাণ্ডে বিশ্বাশিত্র নিমন্ত্রণ 
নমক বাহান্ন সর্গ সমাপ্ত । 





তিপ্পান্ন সর্গ। 





বশিষ্ঠ 'এই কথা বলিলে পর কাঁমধেন্ুু শবলা যাহার 
যাহা ইচ্ছা তাহাই তৎক্ষণাৎ আনিয়। দিতে লাগিল। ইক্ষ- 
মদ্য, মধুমদ্য, খদিমদ্য এবং মরেয়মদ্য * প্রভৃতি নানা প্রকার 
মদ্য, উত্রুষ্ট ,উৎকৃষ্ট পানীয় এবং খাদ্য; নান! প্রকার 
পায়স, স্তপাকার উঞ্জ অন্ন; সুপ, দধি, দুগ্ধ, এবহ মিষ্টা্সে 
পরিপূর্ণ সহজ্র সহস্র রূপার পাত্র উৎপন্ন হইতে লাগিল । 
বিশ্বামিত্রের অধুত অধুত হ্ৃষ্টপুষ্ট দৈনাগণ বশিষ্ঠের প্রতি 
সন্তুষ্ট হইল । রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, ব্রক্ষণ, পুরোহিত অমাত্য 
মন্ত্রী, ভূতা এবং আন্তঃপ্ুরস্থ নারীগণ, এইরূপ আদরে এবহ 
ভোজনে তৃপ্ত হইলে বিশ্বামিত্র পরম আনন্দিত হইয়া 
বশিষ্ঠকে বলিলেন, মহাশয়! আপনিই পুজার উপযুক্ত 
পাত্র, আপনার অতিথি সৎকারে আঁমি যখোচিত পরিষ্ঞ্ত 
হইরাছি। আপনি কথার মর্ম বুঝেন । আপনাকে আমি 
একটী কথ! বলি শ্রবণ “করুন । আমি, শত সহত্র গাভী 
দিতেছি, আপনি শবলীকে আঁমীয় দাঁন' করুন । শবলা 
রত্ববিশেষ, পাজ। রত্বের অধিকারী, অতএব আমাকে শবলা 
দিন, ধর্ম তঃ শবলা আমারই | 


* প্রাত্রী ধাতকী নামক 'ফসের সহি গুড়ের জল মিশ্রিত করিয়! থে 
যে মদ হয় তাহার নাম মরের। 


১৯০ রামায়িণ। 


বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া ধর্ন্মাত্মা যুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ 
বশিষ্ঠ তাহাকে বলিলেন, শত সহজ গাভীই দিন আর 
রাশি রাঁশি রৌপ্যই দিন' আমি শবলাকে কখনই দিব না । 
আপনার কীর্তি যেমন আপনি ত্যাগ করিতে পারেন না, 
সেইরূপ আমিও শবলাকে ত্যাগ করিতে অক্ষম। বিশে- 
যতঃ আমার হব্য, কব্য, জীবিকা, অগ্নিহোত্র, বলিহোম, 
স্বাহ!, বট সকলই ইহাতে হইবে, আঁমার সকল বিদ্যার 
যূলই শবলা। আমি সত্য করিয়া বলিতে পারি, যে 
শবলাই আমার সর্বস্ব ও একমাত্র শ্ীতিকর' পদার্থ। এই 
সকল কারণবশতঃ আমি শবলাকে পরিত্যাগ করিতে 
পারি ন1। 

বিশ্বামিত্র এই কথ শুনিয়। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিতে 
লাগিলেন । আমি আপনাকে চৌদ্দ হাজার হত্তী দিব । 
উহাদের কটিদেশ ও গলদেশের শৃঙ্খল স্বর্ণনির্টিত | উহাদের 
অন্কুশ ও স্ববর্ণনির্দ্দি ত1 আমি আট শত স্বর্ণরথ দিব, প্রত্যেক 
রথে চারিটী" করিয়া অশ্ব থাকিবে এবৎ রথের চারি দ্রিকে 
কিছ্িণী বাঁজিবে | বাহ্লীক প্রভৃতি দেশজাত এবং উচ্চৈ- 
শ্রবার কুলজাঁত এক হাঁজার দশটা অশ্ব দিব,এবং নানা বর্ণে 
চিত্রিত এক কোটি গাভী দিব, আপনি যত রত্ব বা সুবর্ণ 
প্রার্থনা করেন,আমি সমস্তই দিতে প্রস্তুত আছি,আপনি আমায় 
শবলাচী দিন। বিশ্বামিজ্রের এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ বলিলেন, 
আমি কোনক্রমেই শবলা দ্রিতে পারি না; যে হেতুক 
শবলাই আমার রত্ব, শবলাই আমার, ধন, শবলাই আমার 
সর্ধবস্ব, শবলাই আমার জীবন। শবলাই আমার দর্শযজ্ঞ, 


আদিকাগু । ১৯১ 


শবলাই আমার পৌরগাল যজ্ঞ ; শবলাই আমার দক্ষিণা 
শবলাই আমার যজ্ঞ। শবলাই আমার বিবিধ ক্রিয়া। 
আমার সকল প্রকার ক্রিয়ার যূলই শবলা। অধিক আর কি 
বলির আমি এমন কামধেনুকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে 
পারিব না । 


মহর্ষি বাল্সীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বশিষ্ঠ বিশ্ব্মমিত্র 
সংবাদ নামক তিগ্লান সর্গু সমাপ্ত। 


সীট 


চহান সর্গ। 





, বশিষ্ঠ যখন কামধেনুকে কোনমতেই পরিত্যাগ করিলেন 
না, তখন বিশ্বামিত্র শবলাকে বলপূর্ব্বক লইয়া চলিলেন। 
রাজা যখন লইয়! যান,*তখন শবল। শে।কে ও দুঃখে কাতর 
হইয়া কাঁদিতে কীদিতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল । 
রাঁজার অনুচরের৷ কেন আমায় এই অবস্থায় ধরিয়া লইয়! 
যাইতেছে? তবে কি মহাত্মা বশিষ্ঠ আমায় ত্যাগ করিয়াছেন ? 
আমি সেই মহা'তপত্বীর নিকট কি অপরাধ করিয়াছি; যে 
আমি ভক্ত ও নিরপরাধী হইয়াও পরিত্যক্ত হইলাম এইরূপ 
চিন্তা করিতে করিতে বারন্বার নিশ্বাসত্যাগ করিয়! বল! বেগে 
বশিষ্ঠের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাঁজার শত শত 
ভূত্যকে ফেলিয়া দিয়া বাঁয়ু বেগে বশিষ্ঠের পদতলে আসিয়! 
উপস্থিত হইল। শবলা বশিষ্ঠের সম্মুখে ঈাড়াইয়! ক্রন্দন- 
রবে চীৎকার করিয়া বলিতে লাঁগিল। আপনি কি আমায় ত্যাগ 
করিয়াছেন, যে রাজার সৈন্যেরা আমাকে আপনার নিকট 
হইতে লইয়া যাইতেছে ? বশিষ্ঠ শবলাকে ভগিনীর ন্যায় 
দেখিতেন। তিনি উহার হৃদয় শোকে কাতর দেখিয়া বলিলেন, 
শরলে | তুমি আমার কোন অপরাধ কর নাই। আমিও তোমায় 
পরিত্যাগ,করি নাই। রাঁজা হিতাহিত জ্ঞান শুন্য হইয়া বল- 
পূর্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন।. আমার বল উষ্ঠীর 
কুল্য নছে। যেহেডুক উনি রাজা, বলবান, ক্ষত্রিয় এবৎ 


'আদিকাঁও। ১৯৩ 


পৃথিবীর পতি। এই দেখ ইহীর পূর্ণ এক অক্ষৌহিণীসেনা + 
ইহার কত হস্তী, কত অশ্ব এবং কত রণই রহিয়াছে। হস্তীর 
উপর যে ধ্বজা আঁছে তাহাতেই চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিয়াছে। 

এইকথা শুনিয়া চত্বর শবলা বিনীত ভাবে বলিতে 
লাগিল। পঞঙ্চিতেরা বলেন, ক্ষত্রিয়ের বল বলই নহে। 
ত্রাহ্মাণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষ। বলবান ॥। কারণ তপোবলের নিকট 
মকল বলই পরাস্ত হয়। আপনার বলের ইয়ত্ত। নাই। 
আপনার অপেক্ষা বলবান কে আছে ? বিশ্বামির মহাবলবাঁন্‌, 
কিন্তু, আপনার তেজ কেহ সহা করিতে পারে না। আপনি 
আমাকে ব্রর্মবলে পরিপুণ মনে করিয়া আহ্্কা দেন। আমি 
পেই ছুরাত্মার দর্প, বল, যত্ব সকলই বিনাশ করি। 

এই কথা! শুনিয়া বশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি শক্রবিনাশক্ষম 
সৈন্য স্থজন কর। শবলা এই আজ্ঞ। পাইয়৷ হাম্বারব করিয়া 
উঠিল, তাহাতে বহু সহস্র পহ্লব নামে এক জাতীয় যবন 
সৃষ্টি হইল। * 

বিশ্বামিত্র দেখিতে লাগিলেন, পহলবের! তাহার সন্মুর্ধেই 
সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল। তখন রাঙ্জা অত্যন্ত ক্ুদ্ধ 
হইলেন, এবহ ক্রোধে তাহার চক্ষু বিস্ফাক্রিত হইয়া উঠিল। 
তিনি নান! প্রকীর আক্ত্রর দ্বারা পহলবদিগকে নাশ করিতে 
লাগিলেন । নিশ্ব'মিত্র শত শত পহলব নাশ করিতেছেন দেখিয়া, 
শবল। শক এবং যবন নামে ছুইটী ভীষণ জাতির সৃষ্টি করিলেন ।, 
এই শক ও যবনেরা স্মস্ত ভূমি মাচ্ছাদিত করিয়। ফেলিল। 
উহীরা মহা বলবান, উহাদের শরীফের প্রভা স্বর্ণনির্মিত 
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গন্মরেণুর ন্যায় । উহাদের হস্তে দীর্ঘ তলবাঁর ও পট্টিশ নামে 
অক্ত্র। শরীর পাঁতবস্ত্রে আবৃত । উহার জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় 
বিশ্বামিত্রের সৈন্য সকল দগ্ধ করিতে লাগিল! তখন মহা 
তেজ। বিশ্বামিত্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং শীদ্রেই 
যবন, কাম্বোজ এবং বর্ধবরদিগকে আকুল করিয়া তুলিলেন। 


মহর্ষি বালীকি বিরচিত রামারণের আদিকাণ্ডে বশিষ্ঠের সৈন্য নাশ 
নামক চূহান্ন সর্গ সমাপ্ত । 


পঞ্চানন সগ । 


তখন বশিষ্ঠ যবনদিগকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে মোহিত ও 
আকুল দেখিয়া শবলাঁকে বলিলেন, আবার যোগবলে সৈন্য 
স্থষ্টি কর। তাঁহার হাঁন্বা শব্ধ হইতে কান্োজেরা উৎপক্ন 
হইল। উহাদের তেজ সূর্যের ন্যায়। শবলার ছুষ্ধস্থালী 
হইতে বর্ধবরেরী উৎপন্ন হইল। তাহাদের হস্তে তীক্ষ অস্ত্র। 
তাহার যোনিদেশ হইতে যবনেরা উত্পন্ন হইল । গুহ্য হইতে 
শকের! উৎপন্ন হইল, এবং লোমকুপ হইতে*ক্লেচ্ছ হারাত ও 
কিরাতগণ উৎপন্ন হইল । ইহার! সকলে অচিরাঁৎ বিশ্বা- 
মিত্রের সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও 
পদাতি সমস্ত নিধন করিল। বশিষ্ঠ সৈন্যদিগকে বিনাশ 
করিলেন দেখিয়া, বিশ্বামিত্রের এক শত পুত্র নান। প্রকার 
অস্ত্র শস্ত্র লইয়! বশিষ্ঠের প্রতি ধাবমান হইল।* বশিষ্ঠ এক 
হুষ্কারে তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অশ্ব, রথ, পদাঁতি 
সহিত বিশ্বামিত্রের পুত্রের বশিষ্ঠের হুঙ্কারে মুহুর্ত মধ্যে ভল্ম 
হইয়! গেল। 

বিশ্বামিত্র সৈন্য ও সন্তানগণের বিনাশ দেখিয়া অত্যন্ত 
চিন্তিত ও লজ্জিত হইলেন। বেগশুনা সমুদ্র, দক্তহীন সর্প, 
রাহৃগ্রস্ত সূর্য্য যেমন নিস্তেজ হয়, বিশ্বামিত্রও সেইরূপ নিশুত, 
হইয়া গেলেন। পক্ষচ্ছেদ করিলে পক্ষীর যেরূপ ছুর্দশা। হয়, 
পুত্র এবং সৈন্যগণ নিহত হইয়া রা্জারও সেইরূপ দশা 


১৯৬ বামায়ণ । 


হুইল । তীহার বল ও উৎসাহ বিনাশ হওয়ায় তাহার মনে 
ধিকার উপস্থিত হইল। তিনি অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে 
ক্ষত্রধন্্মীনুসারে পুথিবী পালন করিতে আদেশ দিয়া বনে 
প্রস্থান করিলেন। যেখানে কিন্নর ও উরগগণ বাঁস করেন, 
তিনি দেই হিমালয় পর্বতের পাশ্বদেশে গমন করিয়া 
কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন 

কিছুকাঁল গত হইলে পর, মহাদেব বৰ দিবাঁর জন্য বিশ্বা- 
মিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে রাজন্‌! তুমি 
কি জন্য তপস্যা করিতেছ ? তোঁমার যাঁহা বলিবার থাকে 
বল। আমি বর দিতে আসিয়াছি। তোমার যে বর আভি- 
লষিত তাহা বল্ল । মহাদেবের এই কথা শুনিয়। বিশ্বামিজ্ 
নমস্কার করিয়া বলিলেন হে দেব! যদ্দি আপনি তুষ্ট হইয়। 
থাকেন, তাহা হইলে অঙ্গ উপাঙ্গ এবং মন্ত্রের সহিত সমস্ত 
ধনুর্ধ্বেদ আমায় প্রদান করুন । যাহা! কেবলমাত্র আচার্যযের 
মুখে জাঁনা যায়, তাহাও যেন আমার নিকট প্রকাশ হয়। 
দেব, দানব, মহর্ষি, যক্ষ, রাক্ষন এব গন্দবন গ্রভৃতির যে সকল 
তন্ত্র আছে তাহাঁও ঘেন আমীর নিকট প্রকাঁশিত হয়। 
আপনার অনুগ্রহে আমার যেন এই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। মহ? 
দেব তথাস্ত্ব বলিয়া প্রস্থান করিলেন। 

মহাদেবের নিকট অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়| মহাবল বিশ্বা- 
মিত্র দর্পপূর্ণ হইয়। উঠিলেন। অমাবস্যায় যেমন সমুদ্র ফুলিয়া 
উঠে বিশ্বামিত্র সেইরূপ বীরগর্ধে ফুলিয়া উঠিলেন। এবহ 
মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন, “বশিষ্ঠ এইবার মরিয়াছে 1” 

তিনি বশিষ্ঠের ঘাশ্রমে গিয়াই শস্ত্রনিক্ষেপ করিতে লাগ্ি- 
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লেন, সে আস্ত্বের তেজে সমস্ত তপৌবন দগ্ধ হইয়া উঠিল। 
বিখ্বামিত্র যে অস্ত্র ত্যাগ করিতেছেন, তাহ! দেখিয়া মুনির! 
ভীত হইয়! দলে দলে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল । 
বশিষ্ঠের শিষা সকল এবং তাহার আশ্রমের মুগ ও পক্ষী 
সকল ভয়ে ভীত হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিতে 
লাগিল। যদিও বশিষ্ঠ বারম্বার মাভৈঃ মাভৈঃ বলিতে 
লাগিলেন, তথাপি তাহার আশ্রম ক্ষণক।লমধ্যে মরুভূমির 
ন্যায় শুন্য ও নিঃশব্দ হইয। উঠিল। মহাতেজা বশিষ্ঠ বলি- 
লেন, সূর্ধা যেমুন শিশির ন্ট করেন সেইরূপ আমি এখনি 
বিশ্বামিত্রকে ন্ট করিতেছি, রে ঘুঢ় ছুরাচার ! আমার এইটা 
বহুকালের আশ্রম, তুই বখন এই আশ্রম নষ্ট করিলি, তখন 
তোর আর নিস্তার নাই এই বলিয়া বশিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রোধতরে 
প্রলয়কালের ধুমশুন্য অগ্নির ন্যায় যমদণ্ড উত্তোলন করিলেন। 


মহর্ষি বানীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণডে বশিষ্ঠাশ্রম পীড়ন 
নামক পঞ্চান সর্গ সমাপ্ত। 


ছাঁপান্ন সণ 





বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে, মহাবল বিশ্বামিত্র অগ্নি অস্ত্র 
তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। ভগবাঁন্‌ বশিষ্ঠ 
যমদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মাদণ্ড উত্তোলন করিয়া! ক্রোধভরে বলিতে 
লাগিলেন । রে নরাধম ! এই আমি দীড়াইলাম, তোর 
যত শক্তি আছে হান। আমি আজি তোর এবং তোর অস্ত্রের 
দর্প চূর্ণ করিব। কোথায় ক্ষত্রিয়ের বল, আর কোথায় 
ত্রাক্ষণের মহাথ্ল। দেখ রে ক্ষত্রিয়াধম ! আজি ব্রাক্ষণের 
স্বীয় বল দেখ । 
যেমন জলে অগ্নির তেজ শান্ত হয়, সেইরূপ বিশ্বামিত্রের 
ঘোরতর অগ্নি অস্ত্র ব্রন্মদণ্ড দ্বারা বিনষ্ট হইল । তখন গাধি- 
নন্দন কুপিত হইয়া, বরুণ অজ্্র,রুদ্র অস্ত্র ইন্দ্র অস্ত্র, পাশুপত, 
এবং এশিক অন্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । মানব, 
মোহন, গান্ধর্্ব, স্বাপন, জৃত্তণ, সম্তাপন, বিলেপন, শোষন 
বজ, ত্রন্ষপ, -শলপাশ, বরুণপাশ, মহাদেবের প্রিয়পিণাক, 
শক্কষ এবৎ অ , অশনি, দণ্ডাস্্, পিশীচান্ত্র, ক্রৌঞ্চ, ধর্ম্মচক্র, 
কালচক্র, বিষুচক্র, বায়ু অস্ত্র, মথন অস্ত্র, কঙ্কল ও মুষল নামে 
শক্তিদ্ধয়, বিদ্যাধর অস্ত্র, কালাস্ত্র, ভ্রিশূল, কাপাল, কঙ্কণ 
বিশ্বামিত্র এই কল নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগি- 
লেন। কিন্তু বশিষ্ঠের কি অন্ভুত পরাক্রম! ভীহার দণ্ডে 
সমস্ত অস্ত্র গ্রাস করিতত লাগিল। সমস্ত অস্ত্র নিষ্ষল দেখিয়া 
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বিশ্বামিত্র ব্রহ্ষান্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ৷ যখন ক্র্াস্তর 
উত্তোলন করেন, তখন অগ্নি প্রভঙিহি দেবগণ, দেবর্ষিগণ, 
গন্ধবর্ষগণ, উরগগণ, এমন কি সমস্ত ত্রিলোক ভীত হইয়। 


উঠিল। বশিষ্ঠের দে স্দগু গ্রাস করিল। ব্রহ্ম 
তেজে ব্রক্মতৈজ মিশা ₹*৮-বশিষ্ঠ ব্রহ্গান্ত্র গ্রাস 
করেন, তখন তাঁহার ৫ 1রুণরূপ আবির্ভাব 
হইল। ভীহার লোমকুপ অগ্রিম্ফ,লিজ নির্গত 
হইতে লাগিল। ভীহার হত. ন্ত ধুমরহিত প্রলয় 
কালের অগির ব্যাঁয়, দ্বিতীয় যমদগ্ডের ”  জবলিতে লাগিল । 
তখন মুনিগণ বশিষ্ঠের স্তব করিতে লাগি । €হ ত্রন্ষন্! 


তোমার বল অব্যর্থ। তুমি আপনার তে সম্বরণ কর। 
তুমি বিশ্বামিত্রকে পরাজয় করিয়াছ। তোমার বল অব্যর্থ 
ও শ্রেষ্ঠ। লোকের ভয় হুইয়াছে তাঁহাদিগকে-আঅভয় দাও। 
এই কথা বলিলে বশিষ্ঠ শান্তমূর্তি ধারণ করিলেন । বিশ্বা- 
মিত্র পরাজিত,হইয়! দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগি- 
লেন। ক্ষত্রিয়ের বলকে ধিকৃ। ব্রাঙ্গণের বলই বল। এক 
্রহ্মদণ্ড আমার সমস্ত অস্ত্র নাশ করিল। এই সকল দেখিনা 
শুনিয়া আমি মন ও ইক্ত্রিয় সকলকে প্রপন্ন করিয়া মহাতপ 
আরম্ত করিব। তপই ব্রাক্ষণস্বের কারণ। 


মহর্ষি বাঁক্সীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণে বিশ্বামিত্র প্রতিজ্ঞা 
নংবাদ নামক ছাপ্লার সর্গ সমাপ্ত। 


তাতানন সর্গ। 


পাম্পি 


বশিষ্ঠের সহিন্ত ,পনার যে নিগ্রহ হই” 
য়াছে তাহা স্মারণ ব র অতান্ত সন্ভাপ উপস্থিত 
হইল। তিনি বা শত্যাগ করিতে লাগিলেন, 
এবং মহিষীর সহি . দক গিযা ঘোরতর তপস্যা 


আবরস্ত করিলেন । ।তনি ফল মূলাহারী, এবং জিতেক্িয় 
হুইয়া' ঘোৌরত, তপপা। আরম্ভ করিলেন । কিছু দ্রিন 
পরে হুবিষ্পন্দ, মপ্ন্দ, দৃঢ়নেত্র এবং মহারথ নামে তাহার পুত্র 
উৎপন্ন হইল । তাহারা সকলেই ধার্িক ও সত্যাবাদী হইল । 
হাক্জার বহসর পুর্ণ হইলে, ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের নিকটে আসিয়া 
বলিলেন, যে সকল রাজর্ষি ছিল, তুমি তপস্যায় তাহাদিগকে 
জয় কৰিয়াছ। এই কথ! বলিয়। ব্রহ্মা দেবতাদিগের সহিত 
ত্র্মলোকে গমন করিলেন। বিশামিত্র সেই কথা শুনিয়া 
লজ্জাত্ব অবৌমুখ হইলেন, এনৎ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধ- 
ভরে বলিলেন, আমি এত তপ করিলাম খষি ও দেবগণ 
-আমায় .রাজর্ধি বলয়া জানিল। অতএব আমার তিপস্া। ; 
সিদ্ধ হইল না। এই প্রকার স্থির করিয়া তিনি পুনরায় 
তপস্যা আরন্ত করিলেন। 

- এই সময়ে ইঙ্ষাকুকুলে সত্যবাদী জিতেক্তরিয় ত্রিশস্কু নামে 
একজন রাজ! ছিলেন । তাহার ইচ্ছা! হইল বজ্ঞ করিব, এবহ 
সশরীরে স্বর্গে যাইব। তিনি বশিষ্ঠকে ডাকাইয়া মনের 


আদিকাণ্ড। ২০১ 


থা বলিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন “অসম্ভব”। তখন রাজী, , 
যেখানে বশিষ্ঠের পুত্রের! দীর্ঘকাল ধরিয়া তপপ্যা করিতেছি- 
লেন, আপনার কার্যযসিদ্ধির জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। 
দেখিলেন, তাহার এক শত পুত্র ক্রমাগত তপন্যা করিতে- 
ছেন। তহাদিগের শরীর অত্যন্ত উজ্ভ্বল হইয়াছে তিনি যথা- 
ক্রমে গুরুপুভ্রদিগকে নমস্কার করিয়া! লজ্জায় একটু হেটমুখ 
হুইয়! করযোৌড়ে সকলকেই বলিতে লাগিলেন, আমি আপ- 
নাদের আশ্রয় লইয়াছি । আপনার! আশ্রয়দাতা,আমি আশ্রয় 
গ্রহীতা । বশিষ্ঠ আমাকে না বলিয়া বিদায় করিয়৷ দিয়াছেন । 
অতএব আমি গুরুপুত্রদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। 
আপনারা ব্রান্মাণ, তপস্বী। আমি আপনাদের-পদরেণু মস্তাকে 
লইয়া প্রার্থনা করি, যে আপনারা মনোযোগ পুর্ববক আমার 
অভিষ্টপিদ্ধির জন্য যজ্ঞ করুন| আমি যাহাতে সশরীরে 
দেবলোঁকে যাইতে পারি তাহার উপায় করিয়া দিন। বশিষ্ঠ 
আমাকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে গুরুপুত্রগণ ভিন্ন 
আমার আর উপায় নাই। পুরেহিতই ইন্ষাকুদেগের পরম 
গতি। অতএব বশিষ্ঠের পর আপনারাই আমটুর দেবতা ।* 


মহর্ষি বাব্ীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিশ প্রত্যাখ্যান 
নামক সাতানন সর্গ সমাপ্ু। 


২৬ 


আটাম্ন স্+। 





ব্রিশস্কুর কথা শুনিয়া খধিপুত্রগণ কৌপাদ্বিত হইব 
বলিতে লাগিলেন, আমার পিতা সত্যবাদী, তিনি যখন 
তোমায় বিদায় করিয! দিয়াছেন ; তখন তাহাকে ত্যাগ 
করিয়া কিরূপে অন্য শাখা আশ্রয় করিতেছ ? পুরোহিতই- 
ইক্ষকুদিগের পরম গতি। কিন্ত সত্যবাদীন বাধ্য কিরূপে 
ক্মনযথ। হইতে পারে । বশিষ্ঠ যাহ অপভ্ভব বলিদ্বণ দিছেন, 
আমরা তাহা প্ষখনই সম্পাদন করিতে পায়িব না। হে 
রাঁজন ! তুমি মূর্খ, তুমি বাড়ী ফিরিয়া বাঁও | ভগবান বশিষ্ঠ 
ভ্রৈলোক্য প্রাপ্তির জন্যও যজ্ঞ করিতে পারেন। আমরা 
ক্ষিক্ধপে তাঁহার অপমান করিব। 

উহার] ক্রোধতরে এই সকল কথ! বলিলে রাজা পুনরায় 
উাহাদিগকে কহিতে লীগিলেন। খষি আমাকে “না” বলিয়া 
খায় করিফা দিয়াছেন। আপনারা গুকুপুত্র আপনাদ্াও 
আম্ধকে বিদায় করিয়! দ্রিলেন, অতএব আশি অন্য লোকের 
আশ্রয় লইব। আপনাদের মঙ্গল হউক। রাজা গুরু ত্যাগ কৰি": 
বেন, এই ঘোরতর কথা শুনিয়া খষিপুত্রের' অত্যন্ত ক্রোধা- 
ঘ্বিত হইয়া শাপ দিলেন, তুই চণ্ডাল হইবি। শাপ দিয়া 
সকলে আপন আপন আশ্রমে গমন করিলেন। 

রাত্রি অতীত হইলে রাজা চগ্ডাল হুইলেন। তাহার 
বর্ণ নীল হইল । তাহার বস্ত্র নীল হছইল। আকার কদার্ধ্য, 


আদগিকাু। গত 


কৈশ খর্ব হইল, শ্শানের ভন্ম প্রভৃতিতে ভাঙার মল 
ও অঙ্গরাগ হইল, এবং লৌহ আঁভরণ হইল। মন্ত্রীরা! 
সচলে চশুালরূপী রাজাকে ত্যাগ, করিয়া অনুগামী পৌর- 
বর্গের সহিত পলায়ন করিল। ধীরস্বভাঁব রাজা দিবারান্ররি 
মনের জ্বাল! সহা করিতে না পারিয়! বিশ্ব'মিত্রের নিকট উপস্থিত 
হইলেন। রাজাকে চণ্ডালরূপী দেখিয়া! এক বশিষ্ঠের পুত্রেরা 
তাহার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়া দিয়াছেন শুনিয়। বিশ্বা- 
“মিত্রের দয়! হইল। তিনি দয়াপ্রযুক্ত কুৎসিতাকৃতি রাজাকে 
বলিলেন, হে অযোধ্যাধিপতে বীর ! মহাবল রাজপুব্র ! তুমি 
শপে চণ্ডাল হইয়!ছ। তুমি কিজন্য আমার নিকট উপস্থিত 
হইলে ? রাজা এই কথা শুনিয়া করযঘোডডে বলিলেন, গুরু 
এবং গুরুপুত্র আমায় “না” বলিয়া! বিদায় করিয়া দিয়া 
ছেন। আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল না, বরং বিপরীত 
ফল হইল । আমি সশরীরে স্বর্গে যাইব বলিয়া! একশত 
যজ্ঞ করিয়াছি তাঁহার কিছুই ফল পাঁই নাই। আঁমি ক্ষত্রিয় 
ধর্মের নাম লইয়! দ্রিব্য করিতে পারি, কষ্টে পড়িয়াও 
কখন মিথ্যা কথ! বলি নাই, এবং কখন বল্িব না। আর্মি 
বহুবিধ যজ্ঞ করিয়াছি এবং ধরন্মাতঃ প্রঞ্জী পালন করি-, 
যাছি। আমি ধন্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে এবং যজ্ঞ করিতে 
ইচ্ছা করিলে মহাত্মা গুরুগণকে সর্ববদ! সর্ববগ্রকারে তুক্ট করি- 
বাঁর চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তীহারা কিছুতেই তৃপ্ত হয়েন নাই। 
আমি এক্ষণে দৈবকেই প্রধান বলিয়! স্বীকার করি, পৌরুষ্‌ 
নিরর্থক। দৈব সকলকে পরাঁজয় করে। দৈবই পরম 
গতি। আমি অত্যন্ত কাতর, আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা 


২ বাসাযণ। 


করি। টৈব আমার সকল কর্ম বন্ধ করিয়াছে, আপনি 
আমায় অনুগ্রহ করুন। আমি আর কোন পথে যাইব না, 
আর কাহারও শরণ লইবু না। আপনি নিজগুণে আমার প্রাতি- 
কুল দৈবকে অনুকুল করিয়া দিন। 


মহর্ষি বান্ীকি বিরচিত রামায়ণে আদিকাণ্ডে ত্রিশঙ্কুর বিশ্বামিত্রা- 
শ্রম গমন নামক আটান্ন সর্গ সমাপ্ত। 


উনষাইট সর্গ॥ 


০৯০০ 


রাজা এই কথা বলিলে বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হইয়া রাজাকে 
মিষ্ট বাক্যে বলিলেন তুমি আসিয়াছ, বেশ হইয়াছে, আঁমি 
তোমাকে ধার্ট্দিক বলিয়া জানি। আমি তোমায় আশ্রয় 
দিলাম, তুমি ভয় করিও না। যে সকল মহর্ষিরা য্ব- 
কার্যে সাহাষ্য* করেন আমি তীহাদিগকে আহ্বান করিয়া 
আঁনিব, তখন তুমি স্থখে যজ্ঞ করিবে। গুরুর শীপ হেতু 
তোমার এই ঘে রূপ হইয়াছে, ভূমি এইন্ীপেই সশরীরে 
স্বর্গে যাইবে । তুমি যখন আমার আশ্রয় লইয়াছ, তখন 
আমি মনে করি স্বর্গ তোঁমার হাতেরই মধ্যে রহিয়াছে । 

এই কথা বলিয়া তিনি পুত্রদিগকে ডাকাইয়া যজ্ঞের 
উদ্যোগ করিবার আজ্ঞ। দিলেন। শিষ্যদিগকে বলিলেন, 
তোমরা আমার আজ্ঞায় সমস্ত খধিদিগকে আনয়ন কর। 
বশিষ্টের পুত্রেরাঁও যেন আইসেন। হারা আসিবেন, 
তাহাদের শিষ্য, হ্থহৃৎ এবং যজ্ঞে ব্রতীগণণও যেন আঁইসেনক 
আমার কথ। শুনিয়া যদি কেহ কোন কথা বলে, সমস্ত 
আমাকে বিস্তার করিয়া বলিও। বিশ্বামিত্রের আজ্ঞা পাইযা* 
শিষ্যগণ চারিদিকে গমন করিল। 

সকল দেশ হইতেই বেদবিৎ পণ্ডিত সকল 'মাসিতে 
লাগিলেন। শিষ্যেরাও. আসিয়া সমস্ত খধিদিগের কথা 
বিশ্বামিত্রকে নিবেদন করিল, এবং ব্লিল, আপনার কর্থা 


হ০৩ রামায়ণ । 


শুনিয়া সকল দেশের ব্রাক্ষণেরাই আসিতেছেন, কেবল 
মহোদয় নামক খষি আছিরেন ন এবৎ বশিষ্ঠের সন্তানেরাঁও 
আমিবেন না। তীহারা কৌপান্ধিত হইয়! যে সকল কথা 
বলিয়াছেন, শুনুন। চণ্ালের যজ্ঞ, এবং ক্ষত্রিয় যাজক 
দেবতারা এবং খবিরা সে যজ্জে হবিঃ ভোজন করিবেন ? 
মহাত্ম। ব্রান্মণেরা চণ্ডালের অন্ন খাইয়। কি প্রকারে স্বর্ে 
স্বাইরেন ? বিশ্বামিত্রই বা কি প্রকারে তাহাদিগকে পালন 
করিরেন। 

তাহাদের কথা শুনিয়! বিশ্বামিত্রের চক্ষু, রক্তবর্ণ হইয়া] 
উঠিল । তিনি তু হইয়া বলিলেন, আমি উগ্র, কঠোর 
ভপন্যা করিতেছি, আমার শরীরে দোষ নাই। যে দুরাত্মার! 
আমাকে দৌষ দেয়, তাঁহারা শীঘ্রই ভন্দ্ীভূত হইয়া যাইবে, 
তাহার আর সন্দেহ নাই। হে যমরাজ ! তুমি অদ্যই কাল- 
পোশ দ্বারা তাহাদের সংহার কর। সাত শত জন্ম তাহার৷ 
মুদ্বিক নামে হীন জাতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়! নিরন্তর 
কুকুর মাহ ভক্ষণ করুক, এবং শবের বস্ত্র পরিধান করুক। 
তাহাদের রূপ বিকৃত হউক, তাহাদের আচার বিকৃত 
তক, তাহার। সমস্ত লোকের সেবা করুক। ছুরুদ্ধি মহোঁ- 
ধ্নয়ও আমার নামে দোষ দিয়াছে । অতএব সে সকল 
।ধলোঁক্ষের ঘ্বণিভ চণ্াল হউক। আর তাহার যেন দয়া ন! 
থাকে, সে যেন জীবের প্রাগহিৎসা করিয়! বেড়ায় | অঠমার 
ক্রোধ $হতু তাহার যেন বন্থকাঁল পর্য্যস্ত এই ছুর্গতি থাকে । 


মহর্ষি বাঁীকি পিরচিত্ত রামায়ণের আদি কা বশিশ্গুরদিগের গ্রক্তি 
বিশ্বামিখরের শাপ নামক উনযাইট সর্গ সমাণ্। 


ষাটি সর্। 





বশিষ্টের পুত্রগণ ও মহোদয় তপোঁবলে নিহত হইয়াছেন 
জানিয়। বিশ্বামিত্র মুনিদের মধ্যে বলিতে লাগিলেন, ইনিই 
ত্রিশঙ্কু নাষে ইক্ষাকু বংশের রাজা। ইনি ধার্মিক ও দাতা । 
আপনারা আমার সহিত এইরূপ যজ্ঞ আরম্ভ করুন যে ইনি 
সশরীরে স্বর্গে ফাইতে পারেন । তখন সমস্ত ধর্মজ্ঞ ধাষিরা এক 
বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, এই কুশিকনন্দন খষি অত্যন্ত উগ্র- 
স্বভাব। ইনি যাহা বলিতেছেন, তাহ! নিশ্চয়ই করিতে 
হইবে । ইনি অগ্রিতুল্য; না করিলে, আমাদিগকে শাপ দিবেন । 
অতএব বিশ্বামিত্রের তেজে যাহাতে ইচ্ছাকুনন্দন সশরীরে 
স্বর্গে যাইতে পারেন, তাঁহার জন্য যজ্ঞ আরম্ত করুন এবং 
সকলে সেই যজ্জে অধিষ্ঠান করুন। 

এইকথা বলিয়া খষিরা সকলে নিজ নিজ ক্কার্ষ্য আরম্ত 
করিলেন। মহাতেজ বিশ্বামিত্র নিজেই হজ্বের যাজক 
হইলেন এবং মন্ত্রজ্ঞ পুরোহিতের কল্প শান্তর অনুসারে 
বিধিমত মন্ত্র পড়িয়া যথাক্রমে সমস্ত কর্মী করিল্তে 
লাগিলেন। অতন্তর বহুকালের পর মহীতপ! বিশ্বা মিত্র 
যজ্রভাগ লইবার জন্য দেবভাঁদিগকে আহ্বান করিলেন 
দেবতারা আপিলেন না। তখন বিশ্বামিত্র ক্রোধাদ্িত 
হইয়া রোষভরে জর, উতোলন করিয়া বলিলেন, ছে 
মহারাজ। আমি যে তপ অর্জন করিয়াছি, তাহার কী 


২০৮ রামায়ণ । 


দেখুন । আমি নিজের তেজে তোমাকে মশরীরে স্বর্গে 
পাঠাইয়া দিব। হেরাজন! তুমি সশরীরে ছুর্লভ স্বর্গে গমন 
কর। আমি যে তপস্প করিয়াছি, যদি তাহার কিছুমাত্র 
ফল থাকে, তবে তাহারই তেজে ভূমি সশরীরে স্বর্গে যাও । 
বিশ্বামিত্র এইকথ! বলিলে মুনির সকলে দেখিতে লাগিলেন, 
ত্রিশস্কু রাঁজা সশরীরে স্বর্গে যাইতেছেন। 

ব্রিশঙ্কু স্বর্গলোকে গমন করিলে, ইন্দ্র দেবগণের সহিত 
ভাহাকে বলিলেন, হে ত্রিশস্ক ! তুমি ফিরিয়া যাঁও। ত্বর্গে 
তোমার স্থান হইবে না। তুমি গুরুত্ব শাপে নষ্ট হুইয়াছ। 
তোমার মস্তক নিন্ঘদিকে এবং পদদ্বয় উদ্ধদিকে হউক । তুমি 
এইভাবে পৃথিবীতে পড়। 

ইন্্র এই কথ। বলিলে ত্রিশঙ্ক, বিশ্বামিত্রের নাম ধরিয়া 
এপ্রোহি ত্রাহি” চীৎকার করিতে করিতে পড়িতে লাগিলেন । 
বিশ্বামিত্র তাহা'র চীহকার শুনিয়া! বলিলেন, “তিষ্ঠ, তিষ্ঠ”। 
এবং খধিদিগের মধ্যে থাকিয়াই দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় 
দপ্তর্ষি মণ্ডল স্থ্টি করিবার জন্য সমস্ত নক্ষত্রদিগকে স্থ্টি 
কারলেন। 'খধিদিগের মধ্যে দক্ষিণদিকে থাকিয়! ক্রোধে 
কুম্পান্বিত হইয়। নক্ষত্রপমূহ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, হয় 
এ্সন্য ইতর স্গ্রিৎ করিব, না হয়' বিশ্বে ইন্দ্র থাকিবে না। 
্গ্টই বলিয়। তিনি ক্রোধভরে দেবতাদিগকে স্ষ্টি করিতে 
লাগিলেন। তখন স্বর অস্ত্র ও খধিগণ অত্যন্ত ভীত হুইয়! 
বিনয় পু্ববক বিশ্বমিত্রকে বলিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ ! 
এই রাজ! গুরুর শীপে নৰ্ট হইয়াছেন, ইনি মশরীরে স্বর্গে 
'বীষ্থিবীর কোন মতেই উপযুক্ত নহেন। দেবতাঁদিগের কথা 


আদিকাঁগু। ২০৯ 


শুনিয়া বিশ্বামিত্র তাহাদের সকলকে বলিলেন, আমি, 
প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি ত্রিশঙ্ক, সশরীরে স্বর্ণে যাইবেন। আমার 
আমার প্রতিজ্ঞ! কখন মিথ্যা করিতে পারিব না। ত্রিশঙ্কু 
রাজা, সশরীরে স্বর্গে গিয়া চিরকাল বাস করুন| নক্ষত্র 
সকল স্থায়ী হউক। যতদিন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল থাঁকিবে, 
ততদিন আমার কৃত নক্ষত্র।দিও থাকিবে, আপনারা এইটা 
আমায় অনুমতি করুন| দেবতার! বলিলেন তাহাই হউক । 
আপনার নক্ষত্রগণ অনাদি জ্যোতিশ্চক্রের বাহিরে থাকুক, 
এবং সেই নক্ষত্র সমুহের মধ্যে ত্রিশস্কু নিম্ন মস্তক হইয়! 
দেবতার ন্যায় উজ্জল শরীরে অবস্থিতি করুন। এই সকল 
নক্ষত্র কীর্তিমান রাজা ভ্রিশস্কুর অনুগমন করিবে । দেবতারা 
সকলে স্তব করিতে আরম্ভ করিলে মহাত্মা বিশ্বামিত্র। খাষ- 
গণের মধ্যে বলিলেন “তথাস্তর” ॥ তখন দেবগণ ও খষিগণ 
যিনি যেখাঁন হইতে আপ্রিয়াছিলেন, তিনি সেইখানেই ফিরিয়! 
গেলেন । 


মহর্ষি বাক্সীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে নূতন পুথেৰী সমষ্টি 
নামক ষাটি সর্গ সমাণ্ত। 





একযষ্ঠি সর্গ। 





খধিগণ প্রস্থান করিলে, বিশ্বামিত্র বনবাঁসীদিগকে বলি- 
লেন, দক্ষিণদিকে তপস্যার অত্যন্ত বিপ্র উপস্থিত হুই- 
তেছে। অতএব আমরা অন্য দিকে যাইয়া তপ আর্ত 
করিব। পশ্চিমদিক অতি বিস্তৃুত। আমরা পুক্ধর তীর্ঘের 
তপোবনে তপস্যা আরন্ত করিব। সেই তপোঁবন অতি 
সুন্দর স্থান। এই কথা বলিয়। মহামুনি পুক্করতীর্ঘে তপস্যা 
আরম্ভ করিলেন ফল ও মুলমাত্র তীহার আহার হইল। 

এই সময়ে অন্বরীষ নামে অযোধ্যার রাঁজ! যজ্ঞ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তিনি যজ্ঞ আঁরন্ত করিলে ইন্দ্র তাহার 
পশু চুরি করিলেন। পশুকে দেখিতে না পাইগ্না পুরোহিত 
রাঁজাকে বলিলেন হে রাজন ! আমর! যে পশু সংগ্রহ করি- 
য়াছিলাম ভাঁহা তোমার পাপে পলায়ন করিল। যেরাজ। 
ভীঁজা পালন করিতে না পারে, নাঁনা দোঁষে তাহার নাঁশ হয়। 
ইহার এক মহ প্রায়শ্চিস্ত আছে। কাঁধ্য আরম্ভ হইবার 
ধপুর্ব্ে হয় পশু, ঘা! হয় একজন মনুষ্য আনয়নকর। উপা- 
এধ্যায়ের কথা শুনিয়া রাজা পশুর অন্বেষণে বাহির হইলেন, 
এব তাহার পরিবর্তে হাজার গরু দিবেন স্বীকার করিয়। 
নিদেশ, জনপদ, নগর, বন, আশ্রম, অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। অনেক অস্থেষণের পর তিনি দেখিলেন, ব্রহ্ষর্ষি 
ধ্টীক ভার্য্য। এবং পুত্রের সহিত পর্ববতশৃঙ্গে বসিয়া আছেন। 
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তাঁহার শরীর তপস্যায় দীপ্ত হুইগ্াা উঠিয়াছে, রাজর্ষি 
তাহাকে নমস্কার করিয়! বিস্তর্স্তব ও স্তৃতি করিলেন। সকল 
বিষয়ে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে বলিলেন, 
আমি শত সহত্র গরু দিতেছি, যদি আপনি আমাকে একটা 
সন্তান বিক্রয় করেন, তাহা হইলে পশুর পরিবর্তে তাহাকে 
ব্যবহার করিয়া কৃতকার্ধ্য হই। আমি সমস্ত দেশ অন্বেষণ 
করিয়াছি, কোথাও যজ্ঞের পশু পাইলাম না, আপনি অনুগ্রহ 
করিয়। আমাঁকে একটী সন্তান দিন । 

ধচীক বিলেন “ আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন গতেই 
বিক্রয় করিতে পারিব না। পুত্রদিগের মাতা বলিলেন 
“ ভগবান ভার্গব বলিয়াছেন জ্োষ্ঠ পুত্র বিক্রুন্ধ করিতে নাই। 
কনিষ্ঠ পুত্র আঁমাঁর অত্যন্ত - প্রিঘ্ন, অতএব আমি তাহাকে 
দিব না। প্রায়ই দেখিতে পাওয়। যায় জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার 
প্রিয় হয়, এব? কনিষ্ঠ' মাতার প্রিয় হয়। অতএব আমি 
কনিষ্ঠকে রাখিব” । মুনিপত্রী এই কথ! বলিলে, মধ্যম শুনঃ- 
শেষ স্বয়ং বলিয়। উঠিলেন, পিত। জ্োষ্ঠপুত্রকে বিক্রয় করি- 
বেন না। মাত! কনিষ্ঠকে বিক্রয় করিবেন না॥। মধ্যমকেই 
বিক্রয় কর। তাহাদের মত। অতএব রাজপুত্র! তুমি 
আমাকে লইয়া চল। ব্রহ্মর্ষির কথ! গ্লেষ হইলে রাজ 
কোটি কোটি স্বর্ণ ও রৌপ্য, রাশি রাশি রত্ব এবং শত লহজ্স, 
গরু দিয়া শুনঃশেফ্কে রথে তুলিয়া লইয়া অত্যন্ত আনন্দ 


মনে গমন করিলেন । 
মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত রাময়পেপ্র আঁদিকাণ্ডে গুনঃসেফ ক্রদ্ 
নামক এককট্রি সর্ সমাপ্ড। 





বাষডি সখ 





শুন?শেফকে লইয়া রাঁজা মধ্যাহ্ন সময়ে পুক্ষরতীর্ঘে 
বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । তাহার বিশ্রী কালে মহাযশা 
শুনঃশেফ পধান পুরে আসিয়া বিশ্বমিত্রের দর্শন পাইলেন । 
দেখিলেন, তিনি খধিদিগের মধ্যে তপস্যা করিতেছেন । 
শুনংশেফ শ্রম ও তৃষ্ঠায় কাতর হইয়া বিষন্ননদনে অত্যন্ত 
দ্রীনভাবে খষির ক্রোড়ে গিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন 
আমার পিতা,মধধন্তা, জ্ঞাতি, বন্ধু কিছুই নাই। আপনি আমা 
ধর্মতঃ রক্ষা করুন । আপনিই 'সকলের ত্রাণকর্তী, আপনিই 
সকলের ইইদাতা। যাহাতে রাজা কৃতকার্য্য হন এবং আমি 
দীর্ঘায়ু ও ধর্মপরায়ণ হুইয়া তপস্যার দ্বারা ব্বর্গলোক প্রাপ্ত 
হই, তাহার উপায় করিয়া দিন | আপনি অন$থের নাথ, 
আপনি আমার প্রতি প্রপন্ন হইয়া পিতা যেরূপ পুত্রকে রক্ষা 
করেন সেইরূপ আমাকে পাঁপ হইতে রক্ষা! করুন। 
বিশ্বামিত্রঃ তাহাকে নানাপ্রকারে সাস্তনা করিয়া পুত্র- 
গ্ণকে এই কর্থ বলিলেন, পিতা ঘে গপরলোঁকহিতের 
এজন্য সন্তান উৎপাদন করে, এক্ষণে তাহার কাল উপ- 
স্থিত হুইয়াছে। এই মুনিপুত্র আমার আশ্রয় গ্রহণ করি- 
যাছেন। ইহার জীবন রক্ষা করিয়া আমায় সন্ত কর। 
ভোমরা সকলেই কৃতকণ্ম্মা, তোমরা সকলেই ধর্মমপরায়ণ, 
'এই রাজার পণ্ড হইয়া অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদন কর, শুনঃশেফের 
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ও উদ্ধার হউক এবং নির্ব্বিদ্থে যজ্ঞও সম্পন্ন হউক, দেবতারা 
তৃপ্ত হউন এবৎ আমার কথাও থাঁকুক। 

মুনির কথা শুনিয়। মধুচ্ছন্দাঁদি' পুত্রের অভিমান ভরে 
পরিহাস করিয়া বলিলেন একি ! আপনি আপনার পুন্র- 
গণকে ত্যাগ করিয়া পর পুত্রকে উদ্ধার করিতেছেন। এটা 
অতি অকার্ধ্য। ইহা ঠিক নিজমাংস নিজেই ভোজনের ন্যায় । 

পুত্রদিগের এই কথ! শুনিয়া, মুনিবরের চক্ষু ক্রোধে রক্ত- 
বর্ণ হইয়।৷ উঠিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমর! নির্ভয়ে 
পিতার সম্মুখে এই ধর্ম বিগর্থিত কথ! বলিলে এবং আমার 
কথ। লঙ্ঘন করিলে, যাহা! বলিলে তাহা অতি দারুণ কথা, 
শুনিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। অতএব»তোমর! বশিষ্ঠ 
সন্তানদিগের ন্যায় কুক্কুর মাংস ভোজী হইয়। সহত্র বৎসর 
পৃথিবীতে বান কর। 

পুত্রদিগকে এইরূপে শীপদিয়! শুনহশেফ্‌কে জাশ্রয় দিয়! 
মহষি তাহাকে কাতর দেখিয়া বলিলেন যখন গায়ে রক্ত- 
মাল্য ও রক্ত অন্ুলেপন দিয়! পবিত্র পাশন্বারা €তাঁমায় যুপে 
আবদ্ধ করিবে, তখন তুমি অগ্রির স্তব করিবে ।* তখন অন্বব্লী- 
ষের যজ্ঞস্থলে এই ছুইটা গাথা গান করিবে, তাহ! হইলে 
তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। 

শুনঃশেফ মনে।যোগ পূর্বক ছুইটা গাথা গ্রহণ করিলেন 
এবং শীপ্র অন্বরীষকে বলিলেন, রাজদিংহ ! আহ্মন আমর! 
শীঘ্র যাই। আপনি আপনার যজ্ঞ সম্পাদন করুন। 

খধিপুত্রের এই রথ! শুনিয়া রাজা আনন্দিত হুইয়! 
অবিলদ্বে শীত্ব শীস্র যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলেন। দঈস্া১ 
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দ্রিগের অনুমতি লইয়া এবং রক্তবস্ত্র পরাইয়। তাহাকে 
কুশনির্্িত রজ্ুবারা যৃপে আবদ্ধ করিলেন। যুপে বদ্ধ 
হুইয়! মুনিপুত্র বিশ্বামিত্র প্রদত্ত গাথা গান করিতে লাঁগি- 
লেন। তখন এই গোপনীয় স্তবে তুষ্ট হইয়া ইন্ত্র শুনঃ- 
শেফ্‌কে দীর্ঘ আয়ুঃ প্রদান করিলেন । রাজাও ইন্দ্রের অন্ু- 
গ্রহে যজ্জের বহুগুণ ফললাভ করিলেন । 

ধর্মাত্বা বিশ্বামিত্রও আবার পুক্করে দশশত বৎসর তপস্য। 
ক্ষরিলেন। 

মহর্ষি বালীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে শুনঃমেফ রক্ষা 

সংবাদ নামক বাধার সর্গ সমাপ্ত। 


জপ ীশ্গীগ 


তেষউ সশ। 
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হাজার বর পুর্ণ হইলে মুনি যখন ব্রত সমাপন করিয়! 
স্নান করিলেন তখন দেবতাঁর! বর দিতে আসিলেন। ব্রঙ্গা 
মিষ্টবাক্যে বলিলেন ভূমি আপনার কর্্মবলে খষি হইলে । 
এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা স্বর্গে চলিয়! গেলেন, বিশ্বামিত্র আবার 
তপস্যা করিজে লাগিলেন । ৃ 

বহুকাল পরে মেনক। নামে অগ্দরা পুক্কর তীর্থে সান 
করিতে আদিল। বিশ্বামিত্র খষি দেখিক্রেন মেনকার রূপ 
ভূবনে অতুল, যেন মেঘ্ধে বিছ্যত ঝলসিতেছে। কামবাণে 
বিদ্ধ হইয়। মুনি তাহাকে বলিলেন,ভুমি আসিয়াছ, বড় ভালহই- 
যাছে। আমার আশ্রমে বাস কর! আমি মদনবাণে বিমো- 
হিত হুইয়াছি, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। এই কথা শুনিয়া 
মেনক। তথায় বাঁদ করিলেন; বিশ্বামিত্রের তপস্ায় মহাবিশ্ব 
উপস্থিত হইল। মেনকার সহিত একত্রে যুঝির দশ বহঈীর 
স্থথে কাটিয়া গেল | কিছুকাল গত হইলে মহাুনি বিশ্বীসিত্র 
একটু লজ্জিত হইলেন এবং চিন্তা ও শোবে* আকুল হুইলেন। 
তখন তাহার ক্রোধ হইল । মনে হুইল, দে'বতাঁরা তপ অপ- 
হরণ করার জন্য এই কর্ম করিয়াছেন। তাবিলেন, হায়! 
আমি কাম ও মোহে অভিভূত হইয়! “আর এক দিন” “আর, 
এক দিন” করিয়া দশ বৎসর কাটা ইয়া দিয়াছি,আজ কি বিদ্বই 
উপস্থিত হইয়াছে । এই ভাবিয়া মুনিধর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ- 
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করিলেন খষির ভাঁব দেখিয়া! মেনকা! ভয়ে কম্পান্ধিত কলেবর 
হইয়া হাত যোড় করিয়া পার্থে দড়াইল। বিশ্বামিত্র 
মিষ্টবাক্যে তাহাকে বিদায় দিলেন এব উত্তর পর্বতে গমন 
করিলেন। তিনি কাম রিপু জয় করিবার জন্য নৈষ্ঠিক ব্রত 
আচরণ করিবার মানসে কৌশিকী তীরে ঘোরতর তপস্যা 
আরম্ভ করিলেন। উত্তর পর্বতে হাজার বৎসর তপস্যা 
হইয়া গেলে দেবতাদিগের মহীভয় উপস্থিত হইল। তাহারা 
সকলে খধিগণের ও ব্রহ্মার সহিত একত্রে আসিয়া তাঁহার 
অনেক সাধুবাদ করিলেন এবং তীহাকে মহর্ষি উপাধি দিলেন । 
দেবতাদিগের কথ! শুনিয়া পিতামহ ব্রহ্ম! মধুর বাক্যে বিশ্বা- 
মিত্র কে বলিলেন বস! আমরা তোমার কঠোর তপস্তায় 
তৃপ্ত হইয়া তোমাকে খবিদিগের শ্রেষ্ঠ করিয়া দিলাম এবং 
মহর্ষি উপাধি দিলাম। 
ব্রহ্মার কথা শুনিয়া! তপোধন বাশ্বমিত্র নমস্কার করিয়া 
করযোড়ে বলিলেন, যদি আমার কর্মের জন্য অতুল ব্রন্বার্ষি 
উপাধি না দেন তাহা হইলে আমি জিতেক্দ্রিয় কিরূপে হইব। 
" ভূমি জিটেক্িয় নও, তুমি এখনও চেষ্টাঁকর »বলিয়া ব্রহ্ধ! 
স্বর্গে গমন করিলেন । 
দেবতারা প্রঙ্কান করিলে বিশ্ব/মিত্র মুনি উর্ধ বাহু আশ্রিয়- 
হীন হুইয়া, বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া তপস্য। আরম্ভ করিলেন। 
তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চতপা। করিতেন, বর্ষায় অনার্ত স্থানে তপস্যা 
করিতেন, শীতকালে জলে শয়ন করিয়! রাত্রি দিন থাকিতেন। 
এই রূপে হাজার বসর ঘোরতর তপন্য! করিলেন, এইরূপ 
ম্বোর তপস্যা আরন্ত 'করিলে দেবতাদিগের ও ইন্দ্রের ঘোর- 
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তর সন্তাঁপ উপস্থিত হইল । তিনি মরু নামক দেবগণেক .. 
লহিত আপনার মঙ্গল ও বিশ্বামিত্রের অমস্কলের জন্য পরামর্শ 
করিতে লাগিলেন । 


মহর্ষি বাজীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্র তপন] 
নামক তেষট্ি সর্গ সমাপ্ত। 


চৌষটি সর্7। 





হে রম্তে! তোমায় দেবতাঁদিগের একটী মহৎ কার্য 
লাধন করিতে হুইবে। কৌীশিককে লোভ দেখাইয়া কাম 
ও মোহে অভিভূত করিতে হইবে। 

ইন্দ্র অপ্দরাকে এই কথা বলিলে সে লজ্জিত হুইয়। 
হাঁতযোড় করিয়। বলিল, দেবরাজ! বিশ্বানিত্র মুনি অতি 
ভয়ানক লোক। তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি ক্রোধ গ্রকাঁশ 
করিবেন এবং নিষ্ঠর ব্যবহার করিবেন। তাহাকে আমি 
বড় ভয় করি, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন । 

রস্তা ভীত হইয়া এই কথ! বলিলে, ইন্দ্র দেখিলেন সে 
হাতযেড় করিয়! কান্দিতেছে। তখন বলিলেন রন্তে ! 
আমার আজ্ঞ। পালন কর। বসন্তকালে যখন বৃক্ষ সকল 
দেখিতে সুন্দর হইবে মেই সময়ে কোকিল ও মদনের সহিত 
আমি স্বয়ং তোমার পার্খেথাকিব। তুমি নানা প্রকার হাঁব- 
ভাব প্রকাশ করিয়! খষির তপোভক্গ করিও | 

দে এই কথ/শুনিয়। ভাল করিয়া বেশভূষা! করিল এবং 
বিশ্বামিত্রকে লোভ দেখাইতে লাগিল । কোকিল ডাকিতেছে 
গুনিয়া বিশ্বামিত্র, সেই দিকে কাণ দরিয়া রছিলেন এব 
অত্যন্ত আহলাদিত হুইয়! উহাকে দেখিতে লাগিলেন । 
কোকিলের শব্দে, রস্তার রূপে এবং চমণ্কার গানে খধির 
সন্দেহ হইল। বিশ্বামিত্র এ সমস্ত ইন্জোর চাতুরী বুঝিয়া 
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ক্রোধান্বিত হইয়! রম্তাকে শীপ দিলেন । আমি কাঁম ও ক্রোধ 
জয় করিতে ইচ্ছ! করিয়াছি। তুমি এই সময় আমাকে লোভ, 
দেখাইতেছ, অতএব তুমি দশ হাজার বসর শিলাময়ী হইয়া 
থাকিবে । মহাঁতেজ! তপোবলবিশিষ্ট একজন ব্রাহ্ধণ আমার 
শাপ হইতে তোঁমীয় উদ্ধার করিবে । বিশ্বামিত্র এইরূপে 
শাপ দিয়! ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না বলিয়৷ অত্যন্ত 
মনস্তাপ পাঁইলেন। তাহার শাপে রম্তাও তৎক্ষণাৎ শিলা- 
ময়ী হইয়! গেল। 

মহর্ধির কথ গুনিয়! ইন্দ্র ও মদন পলায়ন করিল, কোপে 
তপঃক্ষয় হইল দেখিয় বিশ্বীমিত্র,যতক্ষণ ইন্দ্রিয় জয় না হইল, 
ততক্ষণ শান্তি লাভ করিলেন না। তপদ্যা নষ্ট হইলে উহ্ীর 
মনে চিন্তা হইল, যে এরূপ ক্রোধ আঁর করিব না, কখন 
কথ। কহিব না এবং শত শত বৎসর কখন নিশ্বাস ত্যাগ 
করিব না। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত তপোবলে ব্রান্গণত্ব না 
পাই, ততক্ষণ পর্যন্ত জিতেক্িয় হইয়া শরীর শুক্ষ করিৰ, 
নিশ্বীস ত্যাগ করিব না, কিছু খাইব না, এই ভবে বহুদিন 
বান করিব। আমি তপস্যা! করিতে আরম্ভ করিলে আমাঁর 
শরীরের অবয়ব ক্ষয় হইবে ন।। 

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি হাজার বদর কঠোর 
তপন্য। করিলেন। পুথিবীতে এরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞ ও 
কঠোর নিয়ম কেহ কখন দেখে নাই। 


মহর্ষি বাকি বিরচিত রামায়ণের আর্দিকাণ্ডে রম্তার শাঁপ নামক 
চৌফ্টি,সর্গ সমাপ্ত। 


পয়ষ্উ দর্শ। 
টিনা 

তখন মহামুনি উত্তরদিক ত্যাগ করিয়া পুর্ববদিকে গিয়া 
দরুণ তপসা। আরম্ত করিলেন । হাজার বঙসর মৌনব্রত 
অবলম্ধন করিয়া তিনি এরূপ ঘোরতর তপস্যা করিলেন ষে 
সেরূপ আর কেহ কখন করে নাই। হাজার বগসর গত 
হইলে পর মুনি কাষ্ঠের ন্যায় হইয়! উঠিলেন *এবৎ চারিদিক 
হইতে নানা বিদ্ব উপস্থিত হইয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিল, 
কিন্ত তিনি এরপ্ন দ্ঢ় গ্রতিজ্ঞ। করিয়া তপসা। আরম্ভ করি- 
লেন যে, ক্রোধ কিছুতেই তাহাকে অভিভূত করিতে পারিল 
না। হাজার বৎসর গত হইলে বখন প্রথম অন্ন ভোজন 
করিতে আরম্ভ করিতেছেন এমন সময় ইন্ত্র ব্রাহ্মণবেশে 
তীহার সেই সিদ্ধ অকন্গ প্রার্থনা করিলেন। ব্রাক্ষণকে সেই 
সমস্ত সিদ্ধ অন্ন দিষ! বিশ্বামিত্র অভূক্তই রহিলেন। মৌনব্রত 
ধারণ করিয়। ব্রাহ্মণকে কিছুই বলিলেন না। যেমন নিঃশ্বাস 
বন্ধ করিয়া মৌনভাবে ছিলেন ঠিক সেইরূপেই রছিলেন। 
তিনি কিছুদিন নিশ্বাস বন্ধ করিয়! থাকিলে, তাহার মস্তক 
হইতে ধূমকেতু উৎপন্ন হইতে লাগিল এব সমস্ত ত্রেলোক্য 
সেই ধূমকেতুর প্রভাবে আলোকিত হইয়া উঠিল। 

তখন দেবতা, খষি, গন্ধর্র্ধ, পন্নগ, উরগ, রাক্ষন প্রভৃতি 
পকলেই উহ্থার তপস্যায় মোহিত এবং তেজে প্রভা হীন 
ছইয়। ঢুঃখিতভাবে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হুইয়। বলিলেন, 
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আমর! নাঁন। উপায়ে বিশ্বামিত্রকে লোভ দেখাইলাঁম এবৎ 
তাহার ক্রোধ জন্মাইবাব চেষ্টাও করিলাম। কিন্তু ক্রমেই 
তাহার তপস্যা বৃদ্ধি হইতেছে । উহ্বীর এতটুকুও পাঁগ দেখ 
যাইতেছে না । দ্যপি উহার মনোমত বর না দেওয়া হয়, 
তাহা হইলে বোধ হয় উনি চরাচরের সহিত সমস্ত ভ্রিলোকা 
বিনষ্ট করিবেন। উহার তপপ্যায় দিক সকল ব্যাকুলিত 
হইয়াছে। কিছুই প্রকাশ হইতেছে না। সাগর বিলোঁড়িত 
হইতেছে, পর্বত বিদীর্ণ হইতেছে, পৃথিবী কম্পিত হইতেছে, 
চারি দিক হইতে বঝঞ্চা বায়ু বহিতেছে। হে ব্রহ্ধণ। 
কি প্রকারে ইহার প্রতিকাঁর হয় আমরা তাহা জানি না। 
লোক সকল নাস্তিক হইয়। যাইতেছে । ভ্রোলাক্যবাসীগণের 
চিত্ত ব্যাকৃলিত হইয়া তাহারা যেন মুগ্ধ হইতেছে । মহর্ষির 
তেজোবলে সূর্য্যও নিপ্রাভ হইতেছেন। যতক্ষণ ন| তিনি 
জগৎ নাশ করিতে সংকল্প করেন তাহারই মধ্যে সেই অগ্রি- 
রূপী মহামুনির মনোরথ পুর্ণ করা উচিত। পুর্বে যেমন 
কাঁলাম়ি ব্রেলোক্য দাহ করিয়াছিল, সেইন্ধপ আবার 
ব্রৈলোক্য দাহের উপক্রম হইয়াছে । যদ্যপি* তিনি পেঁব- 
রাজ্যও প্রার্থনা করেন, তবে তাহাকে দেবরাজ্যই প্রদান 
করুন। 

তখন দেবতারা সকলে,ব্রহ্ধাকে অগ্রে লইয়। বিশ্বামিত্রের 
নিকট উপস্থিত হুইয়া, তাহাকে মিষ্ট করিয়া বলিতে লাণি- 
লেন, ব্রহ্র্ষে ! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার তপস্যায় আমর] 
তুষ্ট হুইয়াছি তুমি কঠোর তপনা' ছারা খব্রান্মণত্ব লাভ করি- 
য্লাছ।' আমরা তোমায় দীর্ঘ আয়ু পরদান করিব, 'তৌঁযার 


২ রামায়ণ । 


: মঙ্গল হউক, তুমি স্থখে মথাস্থানে গমন কর। তাহাদের 
কথ! শুনিয়া, সমস্ত দেবতাদিগকে নমন্কীর করিয়া, মহা আন 
ন্দিত চিত্তে মহামুনি বলিতে লাগিলেন, যদি আমি ব্রাক্গণস্ 
পাইয়া থাকি এবং আমার দীর্ঘ আয়ুঃ হয়, ওঁকার বযট্কার 
এবং বেদ সকল আমায় বরণ কঞফ্ক। ক্ষত্রিয় বেদবিদ- 
দিগের এবং ব্রাহ্মণ বেদবিৎদিগের শ্রেঞ্ঠ, ব্রহ্মার পুত্র, বশিষ্ঠও 
যেন আমায় ব্রন্ষর্ষি বলেন। আমার এই চূড়ান্ত মনোরথ 
পিদ্ধ করিয়। দিয়া দেবতা ও খষিগণ প্রস্থান করুন । পরে 
দেবতারা বশিষ্ঠের স্তব স্ততি করিলেন, তিনি তাহাই হউক” 
বলিয়া বিশ্বামিত্রের সহিত বন্ধুত্ব করিলেন। দেবতারাও 
“তুমি ব্রহ্ষরধি, ভাহাতে সন্দেহ নাই, তোমার সকল অভিলাষই 
পুর্ণ হইবে? বলিয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন । 
ধর্্মাত্মা বিশ্বামিত্রও ব্রাঙ্গণত্ব লাভ করিয়া তপস্থীশ্রেষ্ঠ বশ্িষ্ঠকে 
সম্যকরূপে পুজা করিলেন । এইরূপে মনস্কামনা সিদ্ধি হইলে 
তপ করিতে করিতেই তিনি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিলেন । 

শতানন্দ, এইরূপে রামের নিকট বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান 
শেষ করিয়!* বলিলেন “এইরূপে বিশ্বামিত্র ব্রান্মণত্ব লাভ 
করিয়াছেন । তিনি সর্ববদা ধন্মপরায়ণ ও বীর্যের আধার |” 
এই বলিয়! শতাঁনন্দ নিরৃন্ড হইলেন। 

শতানন্দের 'কথা শুনিয়া, রাম ও লক্ষমণের সম্মুখেই রাজ। 
জনক হাঁতযোড় করিয়া, বিশ্বামিত্রকে বলিলেন আমিই ধন্য। 
আমার প্রতি আপনার অতিশয় অনুগ্রহ, যে আপনি কাকুৎ- 
চ্থের সহিত আমারু'যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন । আপনার দর্শনে 
'্মামি পবিত্র হইয়াছি, আপনার দর্শনে আমার অনেক লাভ হুই- 
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যাছে। আপনার যে মহৎ তপস্যার কথ! কীর্তিত হইতেছিল 
তাহা আমি শুনিয়াছি, রাঁম শুনিয়াছেন এবং যে সকল সদম্য 
সভায় উপস্থিত হইয়াছেন তাহারা ও শুনিয়াছেন। আঁপ- 
নার গুণের কথাও আমরা জানি। আপনার তপ অপরিমিত, 
আপনার বল মনে ধারণ করা যায় না,আপনার গুণেরও ইভা 
নাই। এই সকল আঁশ্চধ্য কথ। শুনিয়াও আমার তৃপ্তি হুই- 
তেছে না। কিন্তু কর্্মকাল অতিক্রম হইয়! যায়, সূর্য্য পশ্চিমে 
ঢলিয়। পড়িয়াছেন। কালি প্রভাতে আমার সহিত আবাঁর 
সাক্ষাৎ হইবে, আঁপনি আনিয়াছেন বড়ই তাল হুইয়াছে, 
আমায় অনুমতি করুন। 

এই কথ গুনিয়। মুনিবর জনককে অনেকম্প্রশংসা করিয়া 
সন্তষ্টমনে তাহাকে বিদায় দিলেন। জনক ও এই কথ! বলিয়! 
উপাধ্যায় ও বান্ধবদিগের সহিত মহামুনিকে প্রদক্ষিণ করি- 
লেন। মহাত্মাদিগের পুরা গ্রহণ করিয়া বিশ্বামিত্র এবং রাঁষ 
ও লক্ষণের সহিত নিজ আবাদে গমন করিলেন। 


মহর্ধি বানীকি বিরচিত রামাক্ণের আদিকাণ্ডে বিশ্বাগিত্রের ত্রহ্গর্িত্থ 
লাভ নামক পয়ষট্টি সর্গ লমাপ্ত। 


এ 
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পরদিন প্রভাত কাঁলে রাঁজা রাঁজকণ্ম সমাপন করিয়া বাঁ 
ও লক্ষমণের সহিত বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিলেন এবং শাস্ত্র 
অনুসারে তাহার ও রাম লক্ষণের সম্বর্ধনা! করিয়া বলিলেন 
আমীর দেশে আপনার আগমনে, আমি কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। 
আঁমি আপনার কিকরিব আজ্ঞা করুন, আমি আপনার 
আধজ্ঞাঁধীন। 

মহাত্মা জঘ্ক্ষের এই কথা শুনি! মুনিবর বলিলেন 
ইচ্ছীর! দশরথের পুত্র, ইহাদের নাঁম লোকধিখ্যাত। তোমার 
নিকট যে ধনু আছে ইহারা তাহা দেখিতে আদিঘ্াছেন। 
সেইটী ইহাদের দেখাও । তাহা হইলে ইহাদের মনোরথ সিদ্ধ 
হয়। ধনু দেখিয়াই ইহীর! যথাস্থানে প্রস্থান করিবেন। 

জনক এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে জন্য এই ধনু এই- 
স্থানে রহিয়াছে তাহ শ্রবন করুন। নিমিরাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
দেবরাঁত নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনিই নিমির নিকট এই ধনু 
গচ্ছিত রাখিয়াছিতলন। পুর্বে দক্ষষজ্ঞ নাশকাঁলে মহাদেব 
এই ধনুদ্বারা রৌষভরে দেবতাদ্দিগকে ধ্বংস করিয়া হাসিতে 
হাসিতে বলিয়াছিলেন, হে দেবগণ, আমি ভাগার্থী, যে হেতু 
তোমরা আমায় ভাগ দিতেছ না, অতএব আমি তোমাদিগের 
হুন্দর শরীর ধনুদ্বারী ন্ট করিব। তখন দেবতারা বিমন! 
হইয়া মহাদেবের স্তধ করিতে লাগিলেন। মহাদেব সেই স্তবে 
সম্ভষ্ট হইয়া, দেবদেবের এই প্রধান ধনু তাহাদিগকে দান 
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ধরিলেন। ত্রাহারা আমার পূর্বপুরুষের নিকট ধনু গচ্ছিত 
রাখিলেন। পরে এক দিন ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে করিতে 
'লাঙ্গলের মুখ হইতে এক কন্যা' উত্থিত হুইল। ক্ষেত্র 
শোধন করিতে পাইয়াছি বলিয়া তাহার নাম সীতা! 
রাখিলাম। মাটার ভিতর হইতে উঠিয়], আমার কনা 
দিন দিন বাড়িতে লাগিল। আমি পণ করিলাম, যে 
বীর হুইবে তাহাঁকেই আমার এই ভখোনিসস্তভবা কন্যা দাঁন 
করিব। নান! দেশ হইতে রাজার! 'আমাঁর সেই কন্যাকে বিবাহ 
করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু আমার এ পণ ছিল বলিয়া, 
আমি কাহাকেও কন্যা দান করি নাই । তখন রাজগণ একত্র 
হইয়া ধনুর বল পরীক্ষার জন্য মিথিলায় আসিলেন এবং 
আমিও তাহাদের বল পরীক্ষার জন্য শিবের ধনু আনয়ন 
করাইলাম। কিন্তু কেহই সেই ধনুটী গ্রহণ করিতে পারিল 
না| এমন কি তুলিতেও কাহার সামর্থ হইল না। বীর্ধ্য 
অল্প জানিয়৷ আমি তীাহাঁদের মধ্যে কাহাকেও কন্যা দিলাম 
না। ধনু তুলিবার ত কাহারও সাধ্য হইল না ক্ষিন্ত সকলে 
কুপিত হুইয়! মিথিলা নগরী অবরোধ করিলেন। আঁমি 
তাহাদের অবমান করিয়াছি ভাবিয়! তাহারা মিথিলাঁপুরীর 
উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন । এইরূগে এক বৎসর গত 
হুইল । এই এক বগসরের যুদ্ধে তামার সমন্ত' যুদ্ধের উপকরণ 
ফুরাইয়া গেল। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া লন? ছারা 
সমস্ত দেবগণকে প্রসন্ন করিলাম। তাহারা আমার প্রতি 
অত্যন্ত প্রীত হইয়া আমাকে চতুরঙ্গ বল গ্রদান করিয়া 
স্বর্গে গমন করিলেন। তখন বীরত্বশৃ্্য রাজগণ আমার 
২৯ 
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সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অধাত্যদ্দিগের সহিত যে, ষে 
দিকে পাইল সে, সেই দিকে পলায়ন করিল। আমি রাষকে 
সেই ধনু দেখাইব। যদ্দি রাম এই ধনুতে গুণ দিতে পারেন, 
স্তাহা হইলে তাহাকে এই অযোনিজ কন্যা প্রদান করিব॥ 


মহ্র্ধি বাল্সীকি বিবচিত রাঁসায়ণের আপিকাণ্ডে ধনুক বৃতাস্ত 
কীর্তন নামক ছয়ষি সর্গ সমাণ্ত। 


আাতষটি সর্খ 





জনকের ক্ষ শুনিয়া মঙ্থ।মুনি বিশ্বামিত্র তাহাকে বলি- 
লেন “তবে ধনু দেখান।” রাজা তৃত্যদিগকে স্বর্গীয় ধনু 
গন্ধমাল্যে ভূষিত করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন । ধনুটা 
লৌহনির্িত, একটী প্রকাণ্ড আবরণে আঁরৃত। উহ! আঁট 
চক্রবিশিষ্ট একখানি প্রকাণ্ড শকটের উপর স্থাপিত ছিল । 
রাজার পাঁচ হাজার লোক-_হষ্টপু্ট মহা! বলবান--প্রকাণ্ড 
শরীর-দেই শকট ঠেলিতে ঠেলিতে অতি কষ্টে সভামধ্যে 
উপস্থিত করিল। আবরণের মধ্যস্ছিত লৌহ্যয় ধনু আনিয়। 
ভূত্যেরা জনফকে বলিলঃ--সকল রাঁজারাই এ ধনুর পুজা 
করিয়াছেন, যদি দেখাইতে ইচ্ছ! হয় দেখান। তাহাদের 
কথ। শুনিয়। জনক রাঁজ। হাতযঘোঁড় করিয়! মহাত্মা! বিশ্বা মিত্র 
এবং রাম লক্ষণ এই ছুই জনকে বলিলেন জনকবংশীয়ের] যে 
ধনুর পুজ! করেন সে ধনু এই ॥। অন্যান্য রাঁজারাও এই ধন্ধু 
তুলিতে এবং গুগ দিতে ন! পারিয়। ইহার পুজা করিয়াছেন। 
দেবগণ, অর, রাক্ষস, গস্ধর্বব, যক্ষ, কিমর এবং মহোরগ 
কেহই ইহাতে জ্যা দিতে পারেন নাই। এ ধনু উত্তোলন 
করিতে, আম্কাল করিতে, ইহাতে গুণ দিতে, বাণ দিতে এবং 
আকর্ষণ করিতে মনুষ্যের কিছুমাত্র শক্তি নাই । 

বিশ্বামিত্র জনকের কথা শুনিয়া বলিলেন “বন রাম! 
ধনুক দেখ ।” মহর্ষির কথা শুনিয়। রাম খযখানে ধনুক আছে 
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সেইখানে গিয়। তাহার আবরণ খুলিয়! ধনুক দেখিলেন এবহ 
বলিলেন আমি এই স্বর্গীয় ধনু হস্ত দ্বার! স্পর্শ করি এবং 
তুলিতে ও আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি। রাঁজ। ও মুনি 
বলিলেন উত্তম ॥ 
হাজার হাজীর লোঁক চারি দিক হইতে দেখিতে লাগিল । 
রামচন্দ্র মুনির কথা শুনিয়া অনায়াদে ধনুকের মাঝখানে 
ধরিলেন, অনায়াসে তাহাতে গুণ দিলেন, অনায়াসে আকর্ষণ 
করিলেন। তখন সেই হরধনু, প্রলয় ঝটিকা ন্যায় ভয়ঙ্কর 
শব্দ করিয়া মাঝখানে ভাঙ্গিয়া গেল; ভূমিকম্প হইল, পর্বরবত 
যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে শব্দে মোহিত হইয়া মনুষ্যগ্ণ 
মাটিতে পড়িয়া, গেল। কেবল রাঁজা,মুনি,রাম ও লক্ষ্মণ পড়ি- 
লেন না। জনগণের মুচ্ছ্ণভঙ্গের পর রাজা নির্ভয়ে করযোড়ে 
মুনিকে বলিলেন “আমি রামের বীর্য দেখিলাম ইহা! অতি 
অদ্ভুত । আমি কখন এরূপ মনেও করি নাই এবং কখন স্বপ্ণেও 
ভাবি নাই। আমার কন্যা, দশরথের পুত্র রামকে স্বামী লাভ 
করিয়া এ বংশ উজ্জ্বল করিল। আমি “সীতাকে বীরের হাতে 
দিব” এই ধে প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলাম আজ তাহা পূর্ণ হইল। 
আমার প্রাণের সীতা আমি বামকে দিব। আপনি অনুমতি করুন 
মন্ত্রিরা রথে চড়িয়! শীপ্রই অধোধ্যায় যাউক। বিনয় বাক্যে 
রাজাকে আমার 'পুরীতে আনয়ন করুক এবং যাঁহাকে বীরের 
হস্তে দিব বলিয়! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহার বিবাহের 
কথাও বলুক ॥ বিশ্বামিত্র তাহার পুত্রর্দিগকে ভাল করিয়! 
 তত্বাবধারণ করিতেছেন এ সংবাদ দিউক এবং শীঘ্র শীত্র 
স্বাহাকে এখানে আয়ন করুক । 


আদিকষ্ি। ২২৯ 


কৌশিক বলিলেন তথাস্ত॥ রাঁজা মন্ত্রিদিগকে আহ্বান 
করিয়া যাহ! যাহা হইয়াছে জানাইবার জন্য ও রাজাকে 
আনিবার জন্য পত্র দিয়া তাহাদিগুকে অযোধ্যায় পাঁঠাইয়া 
দিলেন। 


মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিক1গড হরধনুভঙ্গ নামক 
সাতষ্টি সর্গ সমাপ্ত। 


আট সর্গ। 


জনকের আজ্ঞ৷ পাইয়া দুতেরা এত শীঘ্র যাইতে লাগিল 

যে, তাহাদের অশ্খের' ক্লান্ত হইয়া উঠিল। তাহারা তিন রাত্রি 
পথে বাস করিয়! অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিল। জনক পাঠাই- 
য়াছেন শুনিয়া! সকলে তাহাদিগকে রাজপুরীতে লইয়া গেল, 
তথায় তাহার দেবতুল্য দশরথ রাজাকে দেখিতে পাইল এবং 
নির্ভয়ে করষেখড়ে মিষ্টবাঁক্যে বিনয় পূর্বক বলিতে লাগিল?__ 
মিথিলার রাজা, জনক অগ্নিহোত্রে প্রকৃত্ত হুইয়াও বারম্বার 
" মিউবাক্যে আপনার, আপনার উপাধ্যায়দিগের, পুরোহিতের 
ও ভৃত্যবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । কুশল জিজ্ঞা- 
সার পর কৌশিকের অনুমতি লইয়া আপনাকে এই কথ৷ 
বলিলেনঃ--“আপনি জানেন যে পুর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম 
যে বীরকে ,কন্যাদান করিব। বীধ্যহীন রাজারা ক্রোধ 
করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বিমুখ করিয়াছি। বিশ্বামিত্রের 
সমভিব্যাহারে আসিয়। আপনার পুত্রের পণ পুরণ করিয়া 
সেই কন্যা লাভ্র করিয়াছেন। " মহাত্মা রাম বহুসংখ্যক 
লোকের মধ্যে সেই ধনুককে মধ্যস্থুলে তাঙ্জিয়া ফেলিয়াছেন। 
আমি উহাকে সীতা প্রদান করিয়। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে 
চাহি। আপনার অনুমতির অপেক্ষা । আপনি উপাধ্যায় ও 
পুরোহিতদিগের সহিত আপিয়া, শীত্র রাম ও লক্ষমণকে দেখুন 
এবং আমার প্রতিজ্ঞা পুর্ণ করিয়া! দিন। এখানে আদিলে 


আদিকাণ্ড। ২৩৯ 


উভয় পুঞ্্রেরই বিবাহের আমোদ উপভোগ করিতে পাঁরি- 
বেন।” শতানন্দ ও বিশ্বামিত্রের অনুমতি লইয়। জনক রাজ] 
আপনাকে এই কথ! বলিয়াছেন । 

দূতের কথা শুনিয়! রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বশিষ্ঠ, 
বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, রাম ও লক্ষ্মণ বিদেহে বাস 
করিতেছে । বিশ্বাধিত্র তাহীদের তত্বাবধারণ করিতেছেন। 
জনক রাজা, রামের বীরত্ব দেখিয়। তাহাকে কন্য। সম্প্রদান 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি জনক বংশের সহিত বৈবা- 
হিক সম্বদ্ধে অপনাদের মত খাঁকে তাহ! হইলে অধিক সময় 
নষ্ট না করিয়ী আমর! তীহাঁর নগরে ঘাইতে ইচ্ছা করি। 

মন্ত্রিগণ এবং মহর্ষিগণ সকলেই তথাস্ত লিলেন, রাঁজাও 
প্রীত হইয়া মন্ত্রিদিগকে বলিলেন তবে কাঁলই ঘাত্রা! কর! যাউক।" 
দশরথ জনকের মন্ত্িদিখকে যথেষ্ট আদর করিলেন তীহারাও 
মহা! আনন্দিত চিত্তে রাত্রি বাস করিলেন । 


মহর্ষি বাল্সীকি বিরচিত রামাঁয়ণের আদ্িকাণ্ডে দশরথের হরধন্ুভক্ন 
শ্রবণ নামক অ1টধষ্ট্র সর্গ সমাপ্ত । 


উনসভ্তর সগ?। 


স০১০ 


রাত্রি প্রভাত হইলে রাঁজা উপাধ্যায় ও বাদ্ধবগণের সহিত 
আনন্দিত হুইয়া স্তমন্ত্রকে বলিলেন আজি ধনাধ্যক্ষেরা প্রচুর 
ধন ও নানা রত্ব লইয়। এবং স্থরক্ষিত হইয়! অগ্রে অগ্রে যাঁউকা। 
আমার আজ্ঞ।মাত্র যেন শিবিক1, অশ্ব ও অন্য অন্য যান বাহির 
হইয়া যায়। 

বশিষ্ঠ, বাঁমদেব, জাঁবাঁলি, কাশ্যপ, দীর্ঘায়ু, মার্কণ্ডেয়, 
কাত্যায়ণ এই সকল খষি অগ্রে যাঁউন, পরে আমার রথ 
যোজনা কর। যাহাতে কাঁল অতিক্রম ন! হয়, দূতের! সেই 
জন্য আমায় ত্বরা করিতে বলিতেছে। 

রাজা যখন খধিদিপ্ের সহিত যাঁইতে লাগিলেন, তখন 
তাহার আজ্ঞ।য় চতুরঙ্গিণী সেনা পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ যাইতে 
লাগিল। 

পথে চারিদিন কাটিয়া গেল । পরে তাহারা বিদেছে 
উপস্থিত হইলেন। রাজ। জনক এই সম্ববাদ পাইয়া তাহাদের 
যথেউ সম্মান কিলেন। বৃদ্ধ রাজা দশরথকে পাইয়া রাজা 
জনকের বড়ই আনন্দ হইল। তিনি দশরথকে বলিলেন, 
আপনি আপিয়াছেন আমার পরম সৌভাগ্য । পুত্রের পণ 
পুরণ করিয়! বিবাহ করিতেছেন। ছুই জনেরই বিবাহ, আপনি 
বিবাহের আঁনন্দ অনুভব করুন। আমার পরম দৌভাগ্য 
ঘে, ইন্দ্র যেমন দেবগণের সহিত আগমন করেন, বশিষ্ঠও 


আদিকাণ্ড। হত৩ 


সেইরূপ সমস্ত ব্রাঙ্মণগণের সহিত আপিয়াছেন। আমার . 
পরম সৌভাগ্য যে, মহাবীর ও মহাবল রাঘবর্ধিগের সহিত 
সম্বন্ধ হওয়ায় আমার লকল বিস্ব, কাটিয়া গেল। আমার 
কুল পবিত্র হইল। হেরাজন্। আপনি কাল প্রভাতে যজ্ঞ 
অন্তে খধিদিগের লহিত বিবাহ সম্পন্ন করিয়! দিবেন । 

তাঁহার কথ। শুনিয়! রাজা দশরথ খধিদিগের মধ্যে বলিতে 
লাগিলেন, প্রতিগ্রহ দাতার ইচ্ছাধীন, একথা! আমি পূর্ব্বেই 
শুনিয়াছি। আপনি যাহ! বলিলেন আমি তাহাই করিব । 
সত্যবাদী বাঁজ্জার এইরূপ কথা শুনিয়। বিদেহরাঁজ আঁম্চর্যয 
হুইলেন। খধিগণ পরস্পর সমাগমে পরম আঁহ্লাদিত হই- 
লেন এবং রাজ! দশরথ, জনকের আদর পাইয়া, পুত্র ছুইটীকে 
দেখিয়া! মহা! আনন্দে রাত্রি যাপন করিলেন। তত্বৃজ্ঞ রাজা" 
জনকও যজ্ৰঝক এবং কন্যাদিগের ক্রিয়! ধন্মানুসারে সমাপন 
করিষ। রাত্রে শয়ন করিলেন । 


মহর্ষি বাক্মীকি বিবচিত বামায়ণেব আদিকাণ্ডে দুশরথের মিথিলা 
গমন নামক উননত্তব সর্গ দমাপ্ত। 


অভ্তর সর্গ। 


০ 


প্রভাতে জনক রাজ। মহর্ষিদিগের সহিত কর্ম সমাপন 
করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে বলিলেন, আমার ভ্রাতা কুশধ্বজ 
অতি ধার্মিক বীর্য্যবাঁন শ মহা! তেজস্বী। ইক্ষুমতী নদীর তীরে 
সাংকাশ্যা নামক নগরে তাঁহার বাস। এই নগরীর প্রান্তে 
প্রাচীর উপরে যন্ত্রফলক সকল আঁছে। তিনি সেখান হইতেই 
আমার যজ্ঞ রক্ষা করেন, আমার ইচ্ছা তিনি এখানে আুসয় 
আঁমার সহিত বিবাহের আনন্দ উপভোগ করেন । 

জনক শতানন্দের নিকট এই কথা বলিলে কতকগুলি 
কর্ম লোক আসিয়া উপস্থিত হইল । জনক তাহাদিগকে 
ভ্রাতার নিকট যাইতে আজ্ঞা দিলেন। অমনি তাহার! ভ্রুত- 
গামী অশ্বে আরোহণ করিয়া, ইন্দ্রের আজ্ঞায় দেবদূতগণ 
যেমন বিষু্কে আনিতে গিয়াছিল সেইরূপ রাজদূতেরা 
কুশধ্বজকে আনিতে গেল। 

তাহার সাংফাশ্যায় আপিয়া কুশধ্বজের সহিত সাক্ষাৎ 
করিল এবং জনক যাহার জন্য পাঠাইয়াছেন তাহা নিবেদন 
করিল। 

দূতদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া রাজার আজ্জঞায় কৃশধ্বজ 
মিথিলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মহাত্মা ধর্মম- 
বসল নাজ! 'জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং জনকও 


আদিকাণ্ড হত 


শতাঁনন্দকে প্রণাম করিয়! রাজার যোগ্য দিব্য আসনে উপ 
বেশন করাইলেন। 

দুই ভাই, আসনে উপৰিষ্ট হইয়া হাদাঁমন নাঁমক প্রধান 
মন্ত্রীকে বলিলেন মন্ত্রিন্‌! তুমি শী্র যাইয়৷ পুত্র ও মন্ত্রীদিগের 
সহিত রাজী দশরথকে এইখানে আনয়ন কর। মন্ত্রী শিবিরে 
যাইয়। রাজা দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অবনত 
মন্তকে নমস্কার করিয়া বলিলেন হে অধোধ্যাধিপতি ! মিথি- 
লার রাঁজা জনক, উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত আপনার 
সাক্ষাৎ পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আঁপনি উপাধ্যায়- 
গণ এবং পুত্রদ্ধয়ের সহিত সভায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের 
আনন্দ বদ্ধন করুন । 

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া! রাঁজা দশরথ খাষগণ ও বন্ধুগণের 
সহিত যেখানে বাজ! জনক ভীহাদিগের জন্য অপেক্ষা! করি- 
তেছেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন এবং মন্ত্রী উপাধ্যায় 
ব্রাহ্ষণগণের সহিত জনককে বলিলেন মহারাজ ! আপনি 
জানেন ভগবান্‌ বশিষ্ঠ ইক্ষাকুকুলের দেবতা এই ইক্গদাকু- 
দিগ্ের সকল ধর্ম কর্মের অগ্রে, ইনিই বলিয়! থাকেন। বিশ্বা- 
মিত্রের অনুমতি লইয়া সু্মস্ত মহ্ষিগণের সহিত আমাদের 
বংশাবলী কীর্তন করিবেন । 

রাজ! নিবৃত্ত হইলে ভগবাঁন বশিষ্ঠ জনক ও তাহার 
পুরোহিতকে সন্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ_- 

মায়াময় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপভি, তিনি শাশ্বত নিত্য 
ও ক্ষয় রহিত। তীহার পুত্র মরীচি, মরট্র্চির পুত্র কশ্যপ। 
কশ্যপ হইতে সুর্যের উৎপভি, সূর্য্যের সন্তান, বৈবন্বত 


২৩৬ বাষায়ণ। 


মনু । মনু পূর্বে প্রজাপতি ছিলেন, ইনি ইক্ষাকু মনুর পুঞ্জ 
ইক্ষাকুই অযোধ্যায় প্রথম রাজা । ইক্ষাকুর পুত্র কুক্ষি নামে 
বিখ্যাত হন। কুক্ষি হইতে বিকুঙ্ষির উতৎপতি হয়। বিকু- 
ক্ষিল্ন পুত্র প্রতাপশালী বাঁপ। বাণরাজের পুত্র অনরপ্য। 
অনরণ্যের পুত্র পৃথু। পুথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কর পুত্র 
মহাযশম্বী ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার হইতে মহারথ যুবনাশ্বের জন্ম 
হয়। যুবনাস্খের পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতার পুত্র শ্রীমান হ্থসদ্ধি। 
স্থসন্ধির দুই পুত্র, ধ্রবসদ্ধি ও প্রসেনজিৎ । গ্রুবসন্ধির পুত্র 
ভরত | ভরতের পুত্র অমিত ॥ হৈহয়, তালজঙ্ৰ এবং শশবিন্দু, 
প্রনৃতি রাজারা অসিতের প্রতিপক্ষ হইয়াছিল । ইহাদের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া অসিত প্রবাঁসিত হুইয়াছিলেন। + 
অল্পবল রাজা! অনিত ছুই স্ত্রীর সহিত হিমালয় পর্ধবতে 
শিয়। কালগ্রাসে পতিত হন। উহ্থীর ছুই স্ত্রী গর্ভিণী ছিল। 
্ীহাদেরই একজন গর্ভ বিনাশ করিবার জন্য সপত্বীকে বিষ 
খাঁওয়াইয়াছিলেন। সেই সময়ে চ্যবন নাঁমে ভৃগুবংশীয় এক 
জন মুনি স্কিগ্লালয় পর্বতে বসিয়া! তপদ্যা করিতেছিলেন। 
যিনি বিষ খাইয়াছিলেন তীহা'র নাম কালিন্দী। তিনি উত্তম 
সন্তান পাইবাঁর আশায় ভার্গবকে নমস্কার করিলেন, এবং নানা 
প্রকারে তীহার দেব! স্থশ্রুষা। করিলেন । কালিন্দী,পুত্র কামনা 
করিলে খষি তাহাকে বলিলেন, তোমার গর্ডে মহাবল, মহা- 
তেজা এবং মহ্থাবীর্য্যবাণ পরম স্থন্দর এক সন্তান শীত্ব উ৪পন 
হইবে। বিষের সহিত উৎপন্ন হইবে বলিয়। ছুঃখ করিও না । 
পতিত্রতা। রাজপুত্রী চ্যবনকে নমক্কীর করিলেন, কালিন্দি পতি 
রছিত হুইয়াঁও তাহার পুত্র হইল । তাহার গর্ভ নষ্ট করিবার 


আদিকাগ। ২৩৭ 


জন্য সপত্বী যে বিষ দিয়াঁছিলেন সেই বিষের সহিত উৎপন্ন 
হইয়াছিল বলিয়! তীহার নাষ সগর হইল । সগরের পুত্র 
অসমগ্জ,অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান। অংশুমানের পুত্র দিলীপ । 
দিলীপের পুত্র ভ্রিলোকবিখ্যাত ভগীরথ। ভগীরথের পুন্ত 
ককুৎস্থ, ককুৎস্থের পুত্র রঘু! রঘুর পুত্তে কল্মাষপাদ, ইনি 
অতি তেজন্বী হইয়া চণ্ডাল হইয়াছিলেন। তাহার পুত্রের 
নাম শহখন | শহখনের পুত্র হ্ৃদর্শন | স্দর্শনের পু আগ্রিবর্ণ। 
অগ্নিবর্ণের পুত্র শীত্রগ, পৌত্র মরু, প্রপৌত্র প্রশুশ্রীক এবং 
বৃদ্ধ প্রপৌত্র অন্বরীষ। অন্বরীষের পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র 
যযাঁতি। নাভাগ যযাতির পুত্র । নাঁভাগের পুত্র অজ, অজের 
পুত্র মহাত্মা দশরথ। ইনি বহু পুণাফলে রাম»ও লক্ষণ এই 
দুই ভ্রাতাকে পাইয়াছেন। 

ইক্ষাকুবংশ আদি হইতে শুদ্ধ। এই বংশের রাঁজারা 
পরম ধার্ট্মিক বীর ও সত্যবাদী । রাঁম ও লক্ষণ সেই বংশে 
জন্মিয়াছেন। ইহাদের জন্য আপনার দুই'কন্যা! প্রার্থন৷ করি, 
সমান বরে সমান কন্য। দান করুন। 


মহর্ষি বান্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাঁণ্ডে রদুকুল কীর্তন 
নামক সূত্তর দর্গ সমাপ্ত। 


একাত্তর সগঁ। 


৭ ০১৫০ 


বশিষ্ঠ এই কথা বলিতেছেন এমন সময়ে জনক করযোড়ে 
বলিলেন এখন আমাদের বংশের কথা নিবেদন করি শুনুন । 
কন্যাদান করিবার সময় সৎকুলজাঁত লোকের পক্ষে ভাল 
করিয়। আপন কুল কীর্তন কর! উচিত। 

পুর্বকালে নিমি নামে একজন রাঁজা ছিলেন | তিন 
লোকেই তাহার নাম খ্যাত ছিল। তিনি গরম ধার্রিক ও 
অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন, তীহার পুত্রের নীম মিথি ও 
পৌত্রের নাম জনক। তিনি আমাদের বংশের প্রথম জনক 
বলিয়। বংশানুযায়ী সকলেই জনক উপাধি পাইয়াছেন। জন- 
কের পুত্রের নাম উদাবস্থ। উদাবস্থর পুত্রের নাম নন্দিবদ্ধন | 
নান্দিবদ্ধনের পুত্র স্থকেতু, অত্যন্ত বার ছিলেন। স্কেতুর 
পুত্র দেবরাত, ধন্মাত্সা ছিলেন। রাজর্ষি দেবরাতের পুত্র 
রৃহদ্রথ। বলুহ্দ্রথের পুত্র মহাবীর, বীরও প্রতাপশালী 
ছিলেন।* মহাঁবীরের পুত্র স্থধৃতি, তিনি অতিশয় বীর্য্যশালী 
এবং ধীর ছিলেন। ্বধৃতির, পুত্র ধৃষ্টকেতু। ধৃষ্ট- 
কেতুর পুত্র হরষ্যশ্ব হ্্ধ্যশ্বের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রতীন্ধক। 
প্রতীন্বকের পুত্র কীর্ভিরথ। কীর্তিরথের পুত্র দেবমীট় | দেব- 
মীর্টের পুত্র মহীপ্রক। মহীখ্রকের পুত্র কীর্তির । কীর্ডি- 
রথের পুত্র মনোরম, মহৌরমার পুত্র স্বর্ণরোমা। স্বর্ণ, 
রোমার পুত্র হম্বরোমূ। ধর্মাজ রাজা হপ্ধরোমার ছুই পুত্র। 
আমি জ্যেষ্ঠ, এবং আমার কনিষ্ঠ মহাবীর কুশধ্বজ | প্লিতা 


আনিকা । ২৩৯ 


আমায় রাজ্যে অভিষেক করিয়া এবং রাঁজ্য ও কুশধ্বজের 
তাঁর আঁমাঁর উপর দিয়! বনে গমন করিলেন ॥ পিতা স্বর্গে 
গত হইলে আমি ধরন্ানুমারে সমস্ত ভাঁর বহন করিয়া আঁসি- 
তেছি, এবং ভ্রাতা কুশধ্বজকে সর্বদা স্সেহদৃষ্টিতে দেখিয়। 
আসিতেছি। কিছুকাল গত হইলে বীর্ম্যবান স্থধন্থা নামে এক 
রাজ! সাংকাশ্য। হুইতে আসিয়। মিথিলী অবরোধ করিলেন । 
তিনি উৎরুষ্$ট শৈব ধনু এবং সীতানাম্মী কন্য। আমায় দাও 
বলিয়া দূত পাঠাইলেন। আমি দিলাম না, আমার সহিত 
ঘোরতর বুদ্ধ কর্ধরলেন। ন্ুধন্বা রাজা আমার সহিত যুদ্ধে 
পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাহাকে নিহত করিয়া! আমি 
মাংকাশ্য। রাজ্যে ভ্রাত। কুশধ্বজকে অভিম্েক করিলাম । 
ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমি উহ্ীর জোষ্ঠ। এক্ষণে 
আমি অতিশয় আনন্দনহকারে রাঁমকে সীতা এবং লক্ষণকে 
উত্মিল! দিতেছি। প্রতিজ্ঞ ছিল বীরকে সীতা প্রদান করিক, 
সেই দেবকন্যার ন্যায় সীতা রামকে দিলাম, আর উর্িল! 
লক্ষণকে দিলাম । আমি ভ্রিমত্য করিয়! অতিষ্ঠ আনন্দিত 
মনে আপনাকে ছুইটা বধু দিতিছি, ইহাতে কোন সংশয় 
নাই। হে রাজন! আপনি রাম ও লক্ষমণের গোদান করান। 
তাহার পিতৃকার্ধা ও তাহার পর বৈবাহিক কার্য করুন। 
আজি মঘা নক্ষত্র । আজি হইতে তৃতীয় দিবসে উত্তরফাল্গণী 
নক্ষত্রে রাম ও লক্ষমণের শুভ বিবাহ হইবে । আপনি বিবাহের 
কল্যাঁণে দরিদ্রেদিগকে স্বর্ণ এবং গো দান করুন। 


মহর্ষি বান্সীকি বিরচিত রামাঁয়ণ্বে আদিকাণ্ডে কণ্যাদ্য় দানাঙ্গীকাঁর 
নামক একাত্তর সর্গ সমাপ্ত । 





বাহাত্তর সগ্গ। 





রাজা জনক এই কথ! বলিলে মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের 
নহিত রাজাকে বলিলেন, মহারাজ ! বিদেহ ও ইক্ষাকুদিগের 
ঘংশ £কই । ইহাদের তুল্য নির্দল বংশ আর নাই । আপন- 
দের বিবাহ সম্বন্ধ অতি উত্তমই হইয়াছে এবং রাম ও লক্ষব- 
শের সহিত সীতা ও উর্দদিলা, রূপে ও গুণে সমান হইয়াছে । 
আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে শুনুন । আপনার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা ধর্মাত্বা বাজ! কুশধ্বজের ছুইটী কন্যা আছে। তাহা 
দের রূপ ভুবনে অতুল্য। আমাদের ইচ্ছা বে, আপনি লেই 
দুইটা কন্যাকে মহাত্মা দশরথের অন্য ছুই পুত্র ভরত ও শক্রু- 
ঈত্বর সহিত বিবাহ দেন। ইহার! চারি জনই রাঁজ! দশরথের 
পুত্র। ইহাদের পরাক্রম দেবতার তুল্য এবং ইহীরা সর্ববাংশে 
লোকপাল্দিগের সমান। হে রাজেন্দ্র! আপনার! ছুই ভাইই 
বিবাহ ঈশ্বন্ধ করিয় ইক্ষকুকুলকে বন্ধন করুন এবং তাহাতে 
আপনার চিত্ত প্রসন্ন হইবে। , 
মহামুনি বিশ্বামিত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া, এবং বশিষ্ঠের 
উহাতে মত আছে দেখিয়। জনক করযোড়ে বলিতে লাঁগি- 
লেন, আপনার ছুই জনে মুনিদিগের শ্রেষ্ঠ। যখন আপ- 
নার! নিজেই উপযুক্ত বৈবাহিক সম্বন্ধের জন্য আজ্ঞা, করি- 
তেছেন, তখন আঁম্দিগের কুল-ধন্য হইয়াছে । আঁপনাদিগের 
কথামত কুশধ্বজের ছুই কন্যা, ভরত ও শক্রত্সের পত্থী 


আদিবাওড। ২৪১ 


ইউক এক দিনে চারিজন রাজপুত্র চাঁরিটী রীজ কন্যার পাণি 
শ্রহণ করুন। ফল্তুণ। নক্ষত্রের শেষ দিন পণ্ডিতের উত্তম 
লগ্ন বলিয়া থাকেন। ভগ *% সেই দিনের প্রজাপতি ॥ 

এই কথ। শুনিয়া রাজা জনক উঠিয়া হাত যোড় করিয়া 
মুনিদ্ধয়কে বলিলেন, আপনারা আমার পরম উপকার 
করিলেন, আমি আপনাদের শিষ্য । আপনাদের জন্য সিংহ 
সন প্রস্তত রহিয়াছে, আপনারা বস্থন। যেমন এই মিথিলা 
পুরী রাজা দশরথের, দেইরূপ অযোধাপুরাও আমার। 
আপনারা যে এখানকার প্রভূ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
আপনাদ্িগের যাহ|। উপধুক্ত বোধ হয় করুন। আপনার! 
যাহ! আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিব। * 

জনক এই কথ! বলিলে রঘুনন্দন দশরথ আনন্দিত হইয়া 
তাহাকে বলিলেন, আপনাদের দুই ভায়ের গুণ অসংখ্য । 
আপনারা অনেক খধি ও অনেক রাজার পুজা করিয়াছেন | 
আমার বড়ই সৌভাগ্য বলিতে হইবে, ষে আপনার সন্িত 
এখন হইতে আমার একটী সম্বন্ধ বাধা হইল আপনাদের 
উভয়ের মঙ্গল হউক । আমরা নিজ আশ্রমে গিয়! বিধি- 
মত আ্াদ্ধাদ্ি করিব। এই বলিয়া রাজ! দশরথ জনককে 
সম্ভাষণ করিয়া খষিয়ের  পশ্চাৎ পশ্চাৎ* আপন শিবিরে 
গেলেন । তথায় গিয়। বিধিমত শ্রাদ্ধাদি করিলেন । প্রভাতে ' 
উঠিয়া প্রাতঃকালীন গে। দান করিতে লাগিলেন । পুত্রদিগের 
মঙ্গল. উদ্দেশে রাজা ধশ্মাীনুসারে এক এক করিয়। শত সহ 
গাভী ব্রান্ষণদিগকে দান কুরিলেন। ট্রে সকল পাটির 


শি ীশীিিশীািশ্পিটীীঁী 


* বিবাহ ও সম্তানোৎ্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম ভতগ. 











২৪২ রামায়ণ । 


হুবর্ণ-নিশ্র্মিত এবং অনেক ভুগ্ধ হয়, এরূপ চাঁরি লক্ষ গরু দান 
করিলেন । দিবার সময় উহাদের বম ও যে কাসার পাত্রে 
ছুপ্ধ দোহন হয়, তাহা দিলেন । গে। দানের সময় পুত্র- 
দিগের মঙ্গল উদ্দেশে ব্রাঙ্ষণদিগকে অনেক ধনও দিলেন । গো 
দ[নের পর, চারিদিকে চারিটী পুত্র এবং মধ্যস্থলে রাঁজা 
বদিয়া আছেন, দেখিয়া বোধ হইল, যেন চারিদিকে দিক্‌- 
প্রাব্গণের মধ্যে প্রজাপতি সোম বিরাজ করিতেছেন। 


মহর্ষি বাঙ্সীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে গে দান 
নামে বাহাতর সর্গ সমাপ্ত । 


তিয়াসতর সগর। 





যে দিন রাজ! গে। দান করিলেন, সেই দিন কেকয় রাজের 
পুত্র, ভরতের সাক্ষাৎ মাতুল বীর যুধাঁজিৎ আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! মঙ্গল জিজ্ঞাসার 
পর বলিলেন, 'কেকয়াধিপতি স্রেহ প্রযুক্ত আপনার কুশল 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং আপনি ধাঁহাদের মঙ্গল সংবাদের 
জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তীহারাও সকলে ভাল মাছেন। 
রাজা আমার ভাগিনেয়কে দেখিবার নিমিত ব্যস্ত হইয়াছেন । 
সেই জন্য আমি অযোধ্যায় গিয়খছিলাম । সেখানে শুনিলাম 
আপনি পুত্রদ্দিগের বিবাহের জন্য মিথিলায় আসিয়াছেন। 
শুনিয়া আমিও সত্বর ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য আপনার 
নিকট আসিলাম। 

রাজা দশরথ প্রিয়তম অতিথি উপস্থিত দোবিয়া তাহার 
যখেষ আদর করিলেন, রাত্রিবাসের পর প্রভাতে পুত্রর্দিগের 
সহিত সকল কণ্ম্ম সম্পন্ন কাঁরিলেন এব খর্মিদিগকে অপর 
লইয়া যজ্ঞশালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন ।" রামচন্দ্র বিবাঁ- 
হের বেশ ধারণ করিয়া এবং নান! অলঙ্কারে ভূষিত ভাি- 
দিগের সহিত, রাজ! দশরথ, বশিষ্ঠ এব অন্যান্য মুনিদিগের 
পম্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ভঙ্গবান্‌ বশিষ্ঠ, জনকের নিকট 
আপিয়া বলিলেন, রাজা দশরথ পুত্রদদিগের সহিত ছ্বারদেশে 


মে যামাযণ | 


ঈ্াড়াইয়া আছেন, দাতার আঁদেশ হইলেই প্রবেশ করিতে 
পারেন। অতএব আপনি তাহাকে আমিতে অনুমতি দিন । 

মহাত্মা বশিষ্ঠের এই কথ। শুনিয়া! পরমধার্মিক রাজ! 
জনক বলিলেন, আমার দ্বারে এমন কে ছারপাল আছে 
যে রাজাকে আমিতে নিষেধ করে । তিনি কাহার আজ্ঞার 
জন্য অপেক্ষা করিতেছেন ? আপনার গৃছে এ সকল বিচার 
কেন? এও ত ভাছারই রাজা । তবে আপনার বাড়ীতে 
আদিতে আবার অনুমতি কি? আমার কন্যার] মঙ্গলাচরণ 
করিয়া! বেদিমূলে উপস্থিত আছে,আমিও এই বেদিতে আপনা- 
দের অপেক্ষায় বসিয়া আছি । অতএব আর বিলম্ব কাঁরবেন 
না; যাহাতে শীত্র কার্ধয শেষ হয় এমন করুন । 

এই বলিয়া জনক, রাজ] দশরথের নিকট গমন করিলেন 
এবং অতিশয় আদর ও বত করিয়া তীহাঁকে এবং তাহার 
চারি পুত্র ও খষিদিগকে লইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন ৷ তখন 
মিথিলার রাজ। বশিষ্ঠকে বলিলেন, হে খষে। আপনি ঝষি- 
দিগের লহিত রামের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করুন, আর বিলম্ব 
করিবেন নাঃ 

এই কথা শুনিয়া ভগবান বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও শতানন্দকে 
সঙ্গে লইয়। যজ্ঞশালার মধ্যে শার্রানুসারে বেদি করিলেন । 
আবহ দেই বেদির চারিদিকে গন্ধ পুষ্প ছারা শোভিত করি- 
লেন। উহাতে স্বর্ণ পালি, বিচিত্র.ঘট এবং অস্কুরযুক্ত শরা 
রাখিলেন। ধুপপূর্ণ ধৃপপাত্র, শঙ্বপাত্র, ক্রক ও শ্রুঘ, খদির- 
পূর্ণ পাত্র এবং আতপ চাউল রাখিলেন। সমপরিমাণ কুশ- 
সমুহের বিধিমত সংক্ষার করিয়া] এবং মন্ত্র পড়িয়া প্াতিয়া 


আদিকাণ্ড। ২৪৫ 


দিলেন | *পরে নিয়মানুসারে মন্ত্র পাঠ করিয়া বেদিতে অগ্নি 
স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে আহৃতি দিতে লাগিলেন। 
পরে রাজা জনক সীতাকে নানা .অলঙ্কারে এবং বহুমুল্য 
বস্ত্র ভূষিত করিয়া অগ্নির সম্মুখে রামের দিকে মুখ ফিরাইয়া 
বসাইলেন এবং রামকে বলিলেন এই সীত। আমার কনা, 
ইনি তোমার সহধর্রিনী হইলেন। ইহার পাণিগ্রহথণ কর। 
তোমার মঙ্গল হছউক। ইনি পতিব্রতা হইয়। ছায়ার ন্যায় 
সর্ববদ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবেন। এই বলিয়া! রাঁজা 
মন্ত্পূত জল ল্লইয়া রামের হস্তে নিক্ষেপ করিলেন। 
দেবতা ও খষিরা সাধু সাধু বলিয়া উঠিলেন। দেবছুন্ুভি 
বাজিয়া উঠিল এবং স্বর্গ হইতে রাশি ;রাশি পুষ্পবৃষ্ট 
হইতে লাগিল। এইরূপে মন্ত্রপাঠ পুর্ববক জল দিয়া সীতাকে 
দান করিয়া, রাজা জনক, আনন্দে বিভোর হইয়া লক্ষণকে 
বলিলেন, লক্ষ্মণ ! আইস, আমি উর্দ্দিলাকে তোমায় দিব 
বলিয়। নিশ্চয় করিয়! রাখিয়াছিলাম, এই গ্রহণ কর। উহার 
হাত ধর, সময় যেন অতিক্রম না হয়। পরে রাজা জনক 
ভরতকে বলিলেন, হে রঘুনন্দন! তুমি নিষ্টের হাতদিয়া 
মাণ্ডবীর হাত ধর। শক্রত্রকে বলিলেন, হে মহাবাঁহো ! 
তুমিও হাতি দিয়া শ্রচ্তকীর্তির হাত ধর। (তোমরা সকলেই 
ধার এবং নানা ব্রত আচরণ করিয়াছ। * অতএব এক্ষণে 
তোমর! পত্রীর সহিত মিলিত হও। জনকের এই কথা 
শুনিয়। বশিষ্ঠের মত লইয়। চারিজনে হাত দিয় চারি কন্যার 
হাত ধরিলেন। অনন্তর অগ্রি এবং বেদি প্রদক্ষিণ করিয় 
সন্ত্রীক শাস্্রোক্ত বিখি অনুসারে চারিজনে বিবাহ করিলেন। 


২৪৬ রামায়শ। 


আকাশ হইন্ডে রাশি রাশি পুষ্পরৃষ্থি হইতে লাগিল, পুষ্পের 
দীপ্তিতে দিক সকল আলোকিত হইল । দেব ছুন্দুভি বাজিয়! 
উঠিল ; গীত ও বাদ্যের 'মহা? ধুম পড়িয়া গেল। অপ্দরাগণ 
নৃতা করিতে লাগিল, গন্ধর্ধেধেরা মধুর গান আরম্ভ করিল । 
রামচন্দ্রাদির বিবাহে সকলই অদ্ভুত দেখাইতে লাগিল। যখন 
চারিদিকে এইরূপ বাদ্য যন্ত্রাদির ধ্বনি হইতেছে, তখন 
তাহার! তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়। স্ত্রী গ্রহণ করিলেন। 
তাহার পর ক্্রীগণের সহিত শিবিরে গেলেন । রাজা ও বান্ধক 
ও খবিগণের সহিত দেখিতে দেখিতে তাহাদের পশ্চাঁৎ 
পশ্চাৎ গমন করিলেন। 


মহর্ষি বান্পীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে দশরথের চারি পুজের 
বিবাহ নাম্ক্‌ তিরাত্র স্গ্‌ল্ম্‌গ্র। 


চুয়াস্তর লগ । 


- পা 


রাত্রি প্রভাপ্ক হইল। মহামুনি বিশ্বামিত্র, রাজা দশরথ, 
জনক এবং রাম ও লক্ষ্মণের নিকট বিদায় লইয়! উত্তর পর্ববতে 
চলিয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র গমন করিলে পর, রাজ দশরথ 
জনকের নিকট বিদায় লইয়া আপন রাজধানীতে প্রতিগমন 
করিলেন। মিথিলার রাজ! অনেক যৌতুক দান করিলেন | 
শত সহত্র গরু, অনেক ভাল ভাল কম্বল, অনেক চেলির 
কাপড় এবং হুস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক দিলেন। রাজা সন্ত 
হইয়। একশত কন্যা দিলেন । সোণা, রূপা, মুক্তা এবং প্রবাল 
অনেক দিলেন। সঙ্গে দাস দাসী দিয়া ও রাঁজ। দশরখের 
অনুমতি লইয়।, আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। 

রাজা দশরথ পুত্রগণের সহিত খধিদ্িগকে আপ্তে করিয়া 
গমন করিতে লাগিলেন, সৈন্য ও ভূত্যগণ তীহার পশ্চাঞ্ 
পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। রাঙা যখন খষি *৪' পুত্রেগণের 
সহিত যাইতে লাগিলেন, তখন পক্ষীরা চারিদিক হইতে 
ঘোরতর শব্দ করিতে ঞ্লাগিল এবং স্বুঙ্গোর৷ তীহাদিগকে 
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল । ইহা দেখিয়া" রাঁজা বশিষ্ঠকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, খুনিবর ! প্রক্ষারা ঘোরতর শব্দ করিতেছে 
কিন্তু ম্বগেরা আমাদের অনুকূল। এ কি! আমার হুদয় 
কাপিতেছে কেন? আপনি শীগ্ব বলুন | আমার রামের তত 
কোন বিছ্ব হইবে না? মহার্ধ মধুরত্বরে বলিলেন, মহারা ! 


২৪৮ বামাযণ। 


ইহার যে ফল, তাহা শুনুন। পক্ষীমুখ হইতে জানিলাম ঘে 
মহা ভয়:উপস্থিত'হুইপ্নাছে, কিন্তু মগের বলিতেছে ইহার 
'স্বান্তি হইবে।" অতএব আপনি সন্ভাপ ত্যাগ করুন ভয় 
করিবেন না । 

তাহার দুইজনে এইরূপ কথাবার্তী কহিতেছেন এমন 
সমধে তাহাদের সম্মুখে একটী ভয়ানক ঝড় উঠিল। পরথিবী 
কাঁপিতে লাগিল, বড় বড় বৃক্ষ সকল পড়িতে লাগিল। 
সুরধ্যদেব মেঘে আচ্ছন্ন হইলেন |» কেহই দিক নির্ণয় করিতে 
পারিল ন1, ধুলায় সমস্র'ঢাকিয়া গেল। সমপ্ত লোক জন, 
হাতি, ঘোড়। এবং সৈন্য সামন্ত সকল হতবুদ্ধি হইয়া দাড়াইয়া 
রহিল। কেবন-বশিষ্ঠ, ধধিগণ, বাজ! ও তাহার পুত্রের 
স্থিরভাবে রহিলেন। আর আর সকলেই জ্ঞানশুন্য হইয়া 
পড়িল। সেই ঘোর অন্ধকারে বোধ হুইল যেন সমস্ত সৈন্য 
ভন্মে-আচ্ছার্দিত, হইয়াছে তখন রাজ! জটাম গুলধারী, রাজ- 


কুলসংহারী,ভীষণ দর্শন, জমদগ্ির পুত্র পরশুরামকে দেখিতে 
পাইলেন। তিনি কৈলাস "পর্বতের ন্যায় দেখিতে অতি 
ভয়ঙ্কর |. তহুজে তাহার শরীর যেন অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে। 
এমন কি সামান্য লোকে তাঁহার দিকে চাহিতেও পারে না । 
তাহার "ক্কন্ধে 'কুঠার, হস্তে ধনু, বিদ্যুতের ন্যায় ভ্বলিতেছে। 
তিনি.ভয়ঙ্কর শর ধারণ করিয়। আছেন । ত্র্িপুর হনন কালে 
মহাদেবের এইক্প ভয়ঙ্কর মৃত্তি" হুইয়ীছিল-। বশিষ্ঠ প্রস্ৃতি 
জপ-হোম পরায়ণ ব্রান্ধণেরা ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত অগ্রির ন্যায় 
পরশুরামকে দেখিয়া, সকলে একত্র হইয়া পরম্পরে বলা- 
ঘলি করিতে লাগিলেন; ইনি কি পিভৃবধের ক্রোধ হেতু 


আদিকাণ্ড। ২৪৯ 


ক্ত্রিয়দিগকে উৎসম্ন দিবেন ? পূর্বে ক্ষত্রিয় বধ করিয়া উচ্নীর 
ক্রোধ ও সন্তাপ দূর হইয়াছিল, তবে কি আবার উনি 
ক্ষত্রিয়দিগকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টা করিবেন? এই কথ! 
বলিয়া ঝধিরা অর্ধ্য লইয়! “রাম আনিয়াছ ! রাম আসিয়াছ 1!” 
এই মিষ্ট কথ! বলিতে বলিতে পরশুরামের নিকট উপস্থিত 
হুইলেন। পরশুরাম ধষিদত্ত পূজা লইয়া দশরথের পুঞ্জ 
ব্লামকে বলিতে লাগখিলেন। 


মহা বান্ীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে পরশুরাঁমের 
"আগমন নামক চুয়াত্তব সর্গ সমাঞ্ধ। 


পঁচাত্তর সণ? 





রাঁম ! দাশরথে | তুমি বড় বীর । তোমার বীর্ষ্য অস্ভুত 
শুনিতে পাঁই। আমি ধনুক ভঙ্গের কথা সমস্ত শুনিয়াছি। 
সে ধনু ভঙ্ক কর! অদ্ভুত এবং অচিস্ত্য ; তাহাই শুনিয়। আমি 
আসিয়াছি। আর একটা ভাল ধনু লও । এই জ/মর্দীগ্যর ভয়ঙ্কর 
মহাধনু; ইহাঁতে বাণ যোজন! করিয়া আকর্ষণ কর--আপনার 
বল দেখাও । এই ধনু আকর্ষণ বিষয়ে তোমার বল দেখিয়া 
আমি তোমার সহিত ঘন্যুদ্ধ করিব। সেযুদ্ধ তোমার 
শ্লাথার বিষয় হইবে। 

তাহার কথ! শুনিয়! রাজ! দশরথ বিষণ বদনে কাতর 
ভাবে হাত যোড় করিয়া! বলিতে লাগিলেন। আপনি 
ক্ষত্রিয় বধ আনেক দিন ত্যাগ করিয়ীছেন। আপনি ত্রাক্ষণ, 
মহাতপা, আঁমার পুত্রকে অভয় দান করুন। আপনি 
ভার্গবদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । বেদ পাঠ এবং 
নান! রূপ শ্রতানুষ্ঠান, আপনার ফ্ুলধর্্ম। আপনি ইন্দ্রের 
নিকট প্রতিজ্ঞ! 'করিয়৷ অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন। আপনি 
ধর্ম্পরায়ণ হইয়া এবং কাশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী দান করিয়া 
বনে গিয়া মহেন্দ্র পর্ববতে অবস্থান করিতেছেন । আপনি 
কেন আমার সর্ধনুটশ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন । 
এক রাম মরিলে আঁমরা কেহই বাঁচিব না। 


আদিকাগ্ড । ২৫১ 


দশরথের কথ শেষ হইতে না হইতেই তীহাকে অবজ্ঞা 
করিয়! পরশুরাম রামকে বলিতে লাগিলেন। ধনুর মধ্যে 
দুইটা শ্রেষ্ঠ। দুইটিই হ্বর্গীয়/লোক পূজিত, দৃট,বলবাঁন, প্রধান 
এব বিশ্বকল্মীর যত্বে নির্মিত। ত্রিপুরনাশ কালে মহাঁদেব 
যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলে দেবতারা তাহাকে একটী ধনু 
দিয়াছিলেন। সেই ধনু ভুমি ভাঙ্গিয়াছ। এই বৈষ্ণব ধনু 
দ্বিতীয় । এটা দেবতারা বিষুণকে দিয়াছিলেন। ইহাও 
শক্রর নগর নাশ করিতে পারে । মহাদেবের ধনুর সহিত 
ইহার সমান বঙ্গ। এক সময়ে দেবতার! ব্রাক্মণকে বিষুও ও 
শিবের বলাবল পরীক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন। ব্রল্গা তাহা- 
দের অভিপ্রায় বুঝিয়া এই উভয়ের বিরোধ জন্মাইয়া দিযা- 
ছিলেন। বিরোধ হইলে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। পে যুদ্ধের 
কথ! মনে হইলে এখনও শ্রীর সিহরিয়া উঠে। মহাদেব ও 
বিষুণ পরস্পর জয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন বিষ ভীষণ 
হুস্কারে শিবের ভয়ানক ধনু শিথিল করিয়া দিলেন। ত্রিলো- 
চন স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। শান্তি প্রার্থনা করিলে বিষ ও 
শিব যথা স্থানে চলিয়া গেলেন । বিষ্ণুর পরাটত্র'মে শিবের 
ধনু শিথিল হইল দেখিয়া, দেবগণ ও খধিগণ বিষুণকেই বড় 
বলিয়। মানিলেন। মহাযশ! রুদ্র রাগান্থিতু হইয়া মিথিলার 
রাজ! দেবরাতের হস্তে ধনু ও বাণ দিলেন ।* এই ধনুটা ভূগুর 
পুত্র খচীকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। মহাতেজা 
ধচীক, তাহার পুত্র ও আমার. পিতা জমদগ্নিকে সেই ধনু 
দেন। জমদগ্নি কখনও ফ্াহীকে অপকারের প্রতিশোধ 
দিতেন না। আমার তপৌবল বিশিষ্ঠ পিতা, শন্ত্র ত্যাগ 


২৫২ রামাস্থণ । 


করিলে, সামান্য বুদ্ধি কার্ভবীর্যযার্জুন তাহাকে বধ করেন । 
মে এইরূপ নিষ্ঠ [রতা সহকারে আমার পিতাকে হত্যা করায় 
আমি রোফভরে ক্ষত্রিয়দের উচ্ছে্ করিয়াছি । আমি যজ্ঞের 
শেষে মহাত্থ! কশ্যপকে দক্ষিণাস্বরূপ সমস্ত পৃথিবী অধিকার 
করিয়! ছিয়াছি& কশ্যপ অতি মৃহাজ্মা, তাহার কর্্মও অতি 
পবিত্র । আমি তাহাকে পৃথিবী দান করিয়া এবং তপোবল 
বিশিষ্ট হইয়া, যহেক্র পর্বতে বাস করিতেছি, এযন সময়ে 
ধনুওঙ্গের কথ শুনিয়! ফেখান হইতে জ্রুতগতি আমিতেছি ॥ 
আমার পিভৃপিতামহ হইতে আগত এই বিষুদ্রীভ* ধনু গ্রহণ 
কপ । যদি সক্ষম হও, তবে তোমার ষহিত ঘন্দ যুদ্ধ করিব। 


মহ্র্ষি বান্দীকি বিবচিত রামায়ণের জদিকাণ্ডে পরগুরামের ধনুরগ্রভাব. 
বণন নামক পঁচাত্তর সর্গ সমাপ্ত । 


ছিয়াত্তর সর্গ। 


পপ ০০্পাস্প 


জাঁমদগ্ন্যের কথ! শুনিয়া রামচন্দ্র ধীরে ধীরে বলিতে 
লাগিলেন, ভার্গব ! আপনি পিতৃবধের প্রতিশোধ দিবার 
জন্য যে কর্ম করিয়াছেন তাহা আমি শুনিয়াছি এবং স্বীকার 
করি আপনি বীরের ন্যায় কার্ধ্য করিয়াছেন। কিন্তু আপনি 
আমায় বীর্যাহীন, অশক্ত, ক্ষত্রিয় ধর্্শশুন্য;, মনে করিয়া অবজ্ঞা 
করেন। আজি আমার পরাক্রম দেখুন । 

এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধতাবে ভার্গবের হস্ত 
হইতে ধনু ও শর অনায়াসে গ্রহণ করিলেন। তিনি ধনুকে 
গুণ দিয়া তাহাতে সত্বর বাণ চড়াইলেন এবং জ্ুদ্ধ হইয়! 
পরগুরাঁমকে বলিতে লাগিলেন; তুমি ব্রাহ্ধণ বলিয়া এবং 
বিশ্বামিত্রের কুটুন্দ বলিয়া আমার পুজা । অত্ব তোমার 
প্রাণনাশ করিবার জন্য বাণক্ষেপ করিতে পারি*না । আমি 
হয় তোমার গমনশক্তি ন্ট করিব, না হয় তুমি তপোবলে 
যে উৎ্রুষ্ট লোক পাইতে তাহা! নষ্ট করিঘ। এই স্বীয় 
বিষুকর শর, ইচ্ছা শক্রর নগর নিপাত করিতে পারে এবং 
লোকের বলদর্পও নাশ করে। ইহা নিক্ষেপ করিলে কখন 
বৃথ। হয় মা 

রাম লেই উৎকৃষ্ট ধনু ধাঁরণ করিলে দেব ও খাধিগণ 
ব্রহ্মাকে অথ্চে লইয়া চাপ্লিদিক্‌ হইতে তথায় উপস্থিত হুই- 


২৫৪ রামায়ণ । 


লেন? গন্ধরর্ব, অপ্নরা, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস 
ও নাগ সকলে+সেই অদ্ভুত কীণ্ড দেখিবার জন্য উপস্থিত 
হইল। ভার্গব জড়ীভূত হইলেন এবং তাঁহার তেজ রাঁমে 
মিশাইয়া গেলে তাহাকে নিরীর্ধ্য বোধ হইতে লাগিল । 
তেজোত্রীন হেতু বীর্য্যশূন্য জামদগ্র্য, কমললোঁচন রাঁমকে 
ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, আমি যখন কশ্যপকে পূর্বের 
পুথিবী দিই, তখন কশ্যপ আমাকে বলিয়াছিলেন ভুমি 
আমার দেশে বাস করিও না। আমি সেই অবধি গুরুর 
বাক্য অনুসারে পৃথিবীতে রাত্রে বান কয়ি না। কশ্যপ 
আমার এই গতি নির্ণয় করিয়! দিয়াছেন। তুমি সেই গতি 
রোধ করিও না"। আমি মনের ন্যায় দ্রুতগতিতে মহেক্তর 
পর্বতে গমন করিব। আমি তপস্যার ছার! যে সকল লোঁক 
জয় করিয়াছি, তুমি এই শরের দ্বার! সেই সকল লোক রুদ্ধ 
কর। আমি জানি তুমি সাক্ষাৎ বিষুঃ, মধুহস্তা, তোমার 
ক্ষয় নাই। এই ধনু গ্রহণে ও আকর্ষণেই আমি তাহ! বুঝি- 
য়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। এ দেখ দেবগণ সকলে 
একত্র হইয়া দেখিতেছেন যে, তুমি অপকারের প্রতিশোধ 
লও না এবং যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তুমি ভ্রৈলোক্য- 
নাথ বলিয়া আমায় বিমুখ করিয়াছ। অতএব তুমি আমার 
নিকট লভ্জিত হুইও না। তুমি এই অতুল্য শর নিক্ষেপ 
কর, তাহ! হইলে আমি মহেত্রর পর্ধতে গমন করি । “পরশু- 
রাম এই কথা বলিলে শ্রীমান্‌ রামচন্দ্র শর নিক্ষেপ করিলেন । 
জামদগ্্য সেই শরে (তপোবলে লন্ব লোক সকল রুদ্ধ হইল 
দেখিয়া শীঘ্র মহেন্দ্র পর্বতে গ্রমন করিলেন। তখন. সমস্ত 
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দিক্‌ ও উপদ্িক্‌ অন্ধকাঁরশৃন্য হইল, খষি ও দেবগণ রামকে 
প্রশৎন। করিতে লাগিলেন । তখনও তাহার হস্তে ধনু 
রহিয়াছে ।' সকলে জামদগ্ন্যের আদর করিলে, তিনি দাশরথী 
রামকে প্রণাম করিয়! স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনিও 
নারায়ণের অংশ, সর্ববলোকের প্রভু । 


মহর্ষি বাঙ্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকা্ডে পরশুরামের পরাভৰ 
নামক ছিয়াততর সর্গ সমাপ্ত। 


সাভাত্তর সর্খ। 





পরশুরাম চলিয়া গেলে রামের মন শীস্ত হইল, তিনি 
বরুণদেবের হাতে ধনুক দিলেন । ঝ্লামচজ্জ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি খষি- 
'দিগকে নমস্কাব করিলেন এবং পিতাঁকে বিকল দেখিয়া বলি- 
লেন, পরশুরাম চলিয়৷ গিয়াছেন, এখন আপগ্ার অধীনস্থ এই 
চতুরঙ্গিনী সেনা! অযোধ্যাভিমুখে গমন করুক । রামেক কথা 
শুনিয়া রাজ! দশরথ দুই বাহু দিয় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন 
এধৎ ত্ীহার মস্তকের আত্বাণ লইলেন। পরশুরাম চলিয়া 
গিয়াছেন শুনিয়। রাজা মনে করিলেন, আমার ও আমার 
সম্ভানদিগের পুনর্জন্ম হইল। এই ভাবিয়া অতিশয় হৃষ্ট 
$& আনন্দিত হুইয়া রাজা সেনাদ্রিগকে গর্মন করিতে অনু- 
শীত দিলেন" এবং সত্বর নগরে উপস্থিত হইলেন । দেখি- 
লন নগর 'ত একেই হ্থরম্য, তাহাতে আবার ধ্বজা ও 
পতাকায় শোভিত হইয়াছে । চারিদিকে বাদাধ্বনি হইতৈছে, 
রাজপথ সকলে জলনেক হইয়াছে, চারিদিকে রাশি রাশি 
ফুল ছড়ান রহিয়াছে । রাজ! আসিতেছেন শুনিয়া নগরবাসী- 
গণ মঙ্গলদ্রব্য হস্তে লইয়া! আসিতেছে । লোকে লোকারণা 
হইয়াছে, নগরবাসী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির! দূর হইতে 
তাহাকে লইতে (আদিল, তখন রাজা পুত্রগণের সহিত 
রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। সেই বাটা হিমালিয় পর্বতের 


আদিকাণু। ৫৭ 


ন্যায় এবং রাজার অতিশয় শ্রিয়। বিবাহ করায় রাজপুত্র 
দিগের নৃতন শ্রী হইয়াছে দেখিয়া সকলেই মাল্য চণ্দনের 
ঘার1 রাজার পুজা! করিল। তিনি স্বজনগণের সহিত আমোদ 
করিতে লাগিলেন । €ৌশল্যা, কেকমী, হ্থমিত্রা এবং রাজার 
অন্যান্য স্ত্রীগণ বধূদিগকে লইয়া যাইতে ব্াস্ত হইলেন । 
তখন রাজমহিধীর সীতা উর্দিলা এবং কুশধ্বজের দুই 
কন্যাকে আদর করিয়া গৃছে লইলেন। বধুদিগের তখনও 
প্বশ্ত্র পরিধান। নানা লোকের আশীর্বাদ পাইয়া এবং 
মঙ্গল হোম করিয়! উহ্থাদিগের শোভা বর্ধিত হইল | রাঁজ- 
কন্যারা দেবমন্দির সকল পুজা! করিলেন। যাহাদিগকে নম* 
স্কার করিতে হয় তাহাদিগকে নমস্কার করিলেন এবং স্বামী- 
গণের সহিত গোপনে আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন । 
রাজপুত্রেরা বিবাহ করিয়া অন্ত্রলাভ করিয়া হন্বতবর্গের 
সহিত পিতার শুশ্রঙ্য। করিয়! কালযাঁপন করিতে লাগিলেন । 

কিছুকাল গত হইলে রাজা দশরথ কৈকেয়ীর পুত্র 
তকে বলিলেন, কেকয়রাজের পুত্র যুধাজিৎ তে'মোর রর 
তিনি তোমায় লইতে আসিয়া এখানে অনেক দিন বাস 
করিতেছেন । আমার ইচ্ছ! যে তুমি একবার তোমার মাতা" 
মহকে দেখা দিয়া আইস । ' এই কথা শুনিক্া ভরত শঙ্রত্ের 
সহিত যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তাহার পর পিতাকে ন্রম- 
স্কার করিয়া, রাম ও লক্গণকে সম্ভাষণ করিয়া এবং মাতৃ- 
গণের নিকট বিদায় লইয়া, শত্রত্মের সহিত মাতুলালয়ে গমন 
করিলেন। 

ভরত চলিয়া গেলে পর, রাম ও লক্ষাণ দেবতার ন্যার 

৩৩ | 
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পিতার সেবা করিতে লাগিলেন । রামচন্দ্র পিতাঁর আজ্ঞা 
শিরোধার্ধ্য করিয়া! সমস্ত কার্য দেখিতেন এবং যাহাতে 
লেকের মঙ্গল ও প্রিঘু হয়, তাহাই করিতেন তিনি 
মাতৃগণের প্রতি ভক্তি করিতেন এবহ গুরুদিগের প্রতি শ্রদ্ধা 
ফরিতেন। কখন সময় অতিক্রম করিতেন ন1। 
এইরূপে রাজা দশরথ,ব্রাক্সণ ও বণিকগণ,এমন কি রাঁজা- 
বাদী সমস্ত লোক রামের চরিত্রগুণে প্রীত হইল। উদ্ীরচেত। 
বলামচজ্জ্র সীতার সহিত অনেক খতু বিহার করিলেন | হার 
মন সীতার প্রতি একান্ত আসক্ত ছিল,সীতারও হৃদয়ে রামচঞ্জর 
বিরাজ করিতেন । পিতা বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া দীতা রাম- 
চন্দ্রের অধিকত্বর প্রিয়া হইয়াছিলেন। পরে সীতার বূপে ও 
গুণেভাহার প্রীতি আরও দিন দিন বাড়িতে লাগিল । সীতারও 
হৃদয়ে স্বামী রূপে ও গুণে ছিগুণ মাঁনন্দ উৎপাদন করিতে 
লাঁগিলেন। জনকনন্দিনী সীতা, রূপে দেবতাদিগের সান । 
টা মুর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায়। তিনি রামের হৃদয়ের ভাব 
[পনার হৃদয়ে বিশেষরূপে জানিতে পারিতেন । 
বাজর্ধিপুত্র রামচন্দ্র আঁপনী্ধ ইচ্ছামত স্থন্দরী রাঁজকন্যার 
মহিত মিলিত হইয়। অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । : অমরেশ্বর 
বিষ ক্ষীর ' সন্কিত মিলিলে যেরূপ শোভ হয়, রামের 
সহিত সীতার মিলনেও সেইরূপ শোভা হইল । 


মহর্ষি বান্দীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ভরতের মাতুলালয়ে 
. গমন নামক তিক়াত্তর সর্গ পমাণ্ত। 


এপাশ 


আদিকাণও সমান । 


রামায়ণ। 
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প্রথম সর্শ। 
রামের রাজ্যাভিষেক প্রস্তাব। 

ভরত মাতুলালয় গমন কালে, আমোদ করিয়া শক্রত্বকেও 
সঙ্গে লইয়া গেলেন। . তাহারা ছুই ভাইয়ে তথায় বাস 
ফরিতে লাগিলেন। মাতামহ অশ্বপতি, পুত্রের ন্যায় তীস্া* 
দের লালনপাঁলন করিতেন এবং সকলেই তাহাদিগকে আর্ম় 
করিতেন । যদিও তাহারা এইরূপে পরম যাদরে বা 
করিতে লাগিলেন, তথাপি পিতার কথা মনে হইলেই তাহারা 
অত্যন্ত উৎ্ক্িত হইতেনন রাজা দশরথও পুত্রছয়কে বিদেশে 
পাঠাইয়া স্থস্থির থাকিতে পারিতেন না। 'ভীছার সর্বদাই 
মনে হইত, জমার ভরত ও শত্রত্ম, মহেক্দ্র ও বরুণের ন্যায়। 
আহা, তাহারা এখন কেমন আছে! 

চারিটী পুত্রই রাজার ত্বতিশয় প্রি ছিল। ভগবান 
বিষ, স্বশরীর নির্গত ভুজচতুষ্টয়ের মধ্যে কোনটীর প্রতি কি 
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অনাস্থা করিতে পারেন? কিন্তু এই চারিটা পুত্রের মধ্ো 
রামই পিতার অধিকতর আনন্দদায়ক হুইয়াছিলেন। কারণ 
প্রাণিসমূহের মধ্যে স্য়স্ত, যেরূপ, রামচন্দ্র ভ্রাতৃদমূহের মধ্যে 
সেইরূপ সর্বগুণান্িত ছিলেন । 

লঙ্কাধিপতি রাবণ অত্যন্ত মদোদ্ধত হইয়া উঠিলে তাহাকে 
বধ করিবার জন্য দেবতারা বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন। 
তাহাতেই স্বয়ং নারায়ণ রামরূপে অরতীর্ণ হুইয়াছেন। 
রামচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়। কৌশল্যাঁর অপূর্বব শোভা হুইয়া- 
ছিল। ইন্দ্রকে ক্রোড়ে ল্ইয়া অদিতির, এত সৌন্দর্য্য 
হইয়াছিল কি না সন্দেহ। 

রামচক্জ্রের,লাবণা অতি চমত্কার । তীহার শরীরের 
বল অপরিসীম । তিনি কখনও কাহার প্রশৎসা শুনিলে 
হিংসা করিতেন না। তিনি পিতার ন্যায় ধীরস্বভাঁব ছিলেন। 
মিষ্ট কথ! বই কখন বুট কথা ব্যবহার করিতেন না। লোকে 
কট বাঁক্য ব্যবহার করিলেও তিনি মিষ্ট কথায় তাহার উত্তর 
দিতেন। ঘূদি কেহ কখন একটুও উপকার করিত, তিনি 
ধারজ্জীবন তাঁহা স্মরণ করিয়া রাখিতেন, এবং অপকারীর 
শত অপরাধও একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। তীহা'র 
যনের দৃঢ়তা অগ্লাধারণ ছিল। ' অস্ত্রাভ্যান ও শ্াস্ত্রাভ্যাম 
করিয়া যে একটু 'অবসর পাইতেন, সে সময় টুকু তিনি প্রসিদ্ধ 
সাধূশীল, বিখ্যাত জ্ঞানী এবং বৃদ্ধগণের সহিত কথাবার্তায় 
যাপন করিতেন। তিনি বুদ্ধিমীন ছিলেন, সকলের সহিত 
মিষ্টালাঁপ করিতেন|| দেখা হইলে লোকের সহিত অগ্রে কথা 
কহিতেন। লোঁককে ভাল বই মন্দ কথা বলিতেন নাঁ। তাহার 
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বীরত্ব অসাধারণ ছিল, কিন্ত তিনি আপন বীর্যে কখন গর্বিত 
হইয়া উঠেন নাই । তিনি বিদ্বান ছিলেন, কখন মিথ্যা কথা 
কছিতেন না । বৃদ্ধদিগকে পুজা করিতেন, প্রজাঁদ্িগকে স্সেহ 
করিতেন, প্রজারাও তাহার অনুরক্ত ছিল। তিনি দরিদ্র- 
দিগের প্রতি দয়া করিতেন । তাহার ক্রোধের লেশমাত্রও ছিল 
না। তিনি ব্রাহ্গণদিগকে মান্য করিতেন, পরের দুঃখে দুঃখী 
হইতেন। রামচন্দ্র অতিশয় ধার্মিক ছিলেন, তীহার স্বভাব 
পবিত্র ছিল । ছুষ্টের দমনে এবৎ ইক্দিয়ের নিগ্রহে তাহার 
অসাধারণ ক্ষমত। ছিল । তাহার জ্ঞান ছিল, যে আমি ইক্ষাকু- 

ংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব পুর্ববপুরুষদিগের ন্যায় 
আমায় ক্ষত্রিয়ধ্্ম পালন করিতে হইবে । অহা হইলে ইহ- 
লোকে অন্ুপমকীর্তি ও পরকালে স্বর্গলাভ হইবে । যে কন্মে 
নিষেধ আছে, তিনি তাহা কখন করিতেন না এবং তাঁহার 
কথাঁও কহিতেন না। €কান বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইলে 
তিনি বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তিবিন্যান করিতে 
পারিতেন। তীহাঁর নীরোগ শরীর, তরুণ বয়ম, আসাধারণ 
বাকপটুতা, বিশাল দেহ, দেশ, কাঁল, পাত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা, 
দেখিয়। বোধ হইত, পুরুষগণের ' সারসংগ্রহ ক্রিয়া বিধাতা 
একজনমাত্র সাধু নির্ম(ণ করিয়াছেন। তীহাঁর গুণে সকলেই 
তাহাকে ভালবামদিত। প্রজার তাহাকে প্রাণভুল্য দেখিত। 
তিনি সকল বিদ্যা উপার্জন এবং সকল ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন। সমস্ত বেদ নিয়মপুর্ববক পাঠ করিয়াছিলেন। যে 
নকল অন্তর প্রয়োগে মন্ত্রপাঠ কৰিতে হস্কু ও যাহাতে মন্ত্র 
পাঠের. আবশ্যকতা নাই :পে সকল প্রকার আস্ত্রচালনাতেই 
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তিনি পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত 
কল্যাণের আধার ছিলেন, ক্ষোভের কারণ থাকিলে ও কখন 
ক্ষুব্ধ হইতেন না । তিমি সাধু, সত্যবাদী ও সরলান্তঃকরণ 
ছিলেন। ধর্ম্ার্থদর্শী ব্রাঙ্মণগণ ও বৃদ্ধগণের নিকট সর্বদা 
উপদেশ গ্রহণ করিতেন | ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কি, তাহা তিনি 
জানিতেন। তাহার স্মৃতি ও প্রতিভা অসাধারণ ছিল। 
লৌকিক আচার ব্যবহার তিনি বেশ বুকিতেন। কল্প 
শান্তোক্ত ক্রিপ্নাকলাপে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অতি 
বিনীত ছিলেন! বাহিরের আকার দেখিয়া কেহ তাহার 
মনের ভাব বুঝিতে পারিত ন1। তাহার মন্ত্রণ। কেহ জানিতে 
পীরিত না। ন্ভীহার অনেক সহায় ছিল। তাহার ক্রোধ ও 
হর্ষ কখন ব্যর্থ হইত না। তিনি কখন অর্থ দান করিতে হুয় 
এবং কখন অর্জন করিতে হয় তাহ! সম্যকরূপে জানিতেন। 
গুরুলোকের প্রতি তাহার দৃঢ় ভক্তি ছিল। তিনি কখনও 
'কোন কথা বিস্মৃত হইতেন না। মন্দ বস্তু কখন গ্রহণ করি- 
তেন ম$। কখনও কটুবাক্য ব্যবহার করিতেন না। তাহার 
আলস্য ছিল না, অমনোযোগও ছিল না। তিনি আত্মদোঁষ 
ও পরদোষ বেশ বুঝিতে পারিতেন। লোকদিগের অভি- 
প্রায় তিনি উত্তমন্রপে বুঝিতে পারিতেন। এবং ন্যায়ামু- 
সারে কিরূপে অনুগ্রহ ও কিরূপে নিগ্রহ করিতে হয় তাহা! 
তাহার বেশ জানা ছিল। তিনি সংলোককে কিরূপ্পে 
আত্মপক্ষে আনিতে হয় ও কিরূপে তাহাকে প্রতিপালন 
করিতে হয় এর্বু কখন কিরূপে ছুষ্টলোকের নিগ্রহ 
করিতে হয় তাহা উত্তমরূপে জানিতেন। কিরূপে প্রঙজা- 
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দিগের নিকট অল্প অল্প কর লইয়! অনেক আয় করিতে হয়, 
এবং কিরূপে শাস্ত্র অনুসারে সেই টাঁকা বায় করিতে হয়, 
তাহ! রাম যেমন জানিতেন তেমন বোঁধ হয় আর কেহ 
জ্ানিতেন না । সমস্ত শাস্ত্রে এবং ব্যামিশ্রক নাঁমে প্রাকৃত 
প্রভৃতি ভাষ! মিশ্রিত নাটকাদি গ্রন্থে, তিনি অতুযুৎকৃষ্ট ব্যুৎপ্ভি 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্মকণ্ম ও অর্থ উৎপাদক কন্মম 
না করিয়া কখন ম্থখভোগে আদক্ত হইতেন না। কোন 
কর্মে তাহার কিছুমাত্র আলপা ছিল না। গীতবাদিত্রাদি 
চৌষট্টিকলার কোথায় কি আছে, তাহা তিনি অতি উত্তক্ন 
বুঝিতেন । কি কি উপায়ে অর্থের স্বায় করিতে হয়, তাহ! 
তাহার হুন্দররূপে জানা ছিল। হস্তী ও *অশ্বে আরোহণ 
করিতে ও তাহাদের শিক্ষা দিতে, তিনি অতিশয় দক্ষ ছিলেন । 
তিনি ধনুর্ববেদবিৎদিগের শ্রেষ্ঠ ছিলেন; প্রধান প্রধান রথীগণ 
তাহার সর্বদাই প্রশংসা করিতেন। শক্রনৈন্যের প্রতি 
ধাবমান হইতে এবং তাহাদিগকে তাড়না করিতে এবং 
সৈন্যচাঁলনা করিতে তাহার মত সাহসী ও বিচক্ষণ সেনাপতি 
মিলিত না। দেবতারাও যদি ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিতেন 
তথাপি তাহাকে পরাজিত করিতে পারিতেন না । কাহারও 
গুণ দেখিয়া তিনি হিংসা করিতেন না, কথ্দন ক্রোধ করিতেন 
না, গর্ব করিতেন না এবং কখন কাহারও দ্বেষ করিতেন না। 
সকলেই তাহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। সকলে যেরূপ 
সময়ের মত ব্যবহার করে, তিনি কখন সেরূপ করিতেন 
না। ডভিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর তুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির 
তুল্য চির বীরত্থে ইন্দ্রের তুল্য ছিলেন। তাহার এই 


শ বামাষণ। 


সকল নাঁন। প্রকাঁর গুণ ছিল বলিয়া, ত্রিভুবনস্থ সকল 
লোকই তাহার সমাদর করিত। কিরণমালায় বেষ্টিত 
হইয়! সূর্য্ের যেমন শোভা হয়, এই সকল গুণ থাকায় 
রামেরও তেমনি শোভা হইয়াছিল। এই সকল গুণে তিনি 
প্রজীগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন এবং পিতার অত্যন্ত 
প্রিয় হইয়াছিলেন। রামের এইরূপ স্বভাব দেখিয়া এবং 
এইরূপ সাহস ও পরাক্রম দেখিয়া, পৃথিবীর লোকে তাহাকে 
রাজ! করিবার ইচ্ছা করিল। রাজা দশরথও আপন পুত্রকে 
এ সমস্ত নানাগুণসমন্বিত দেখিয়! মনে মনে" চিন্তা করিতে 
লাগিলেন; “আমার পুত্রের গুণের উপম! নাই ; সে ইজ্ছ্রের 
তুল্য । আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অনেক দিন রাজ্যও করিয়াছি। 
আমি বাঁচিয়। থাকিতে থাকিতে রাম কিরূপে রাজা হুইবে ।৮ 
ভাহার মনে মনে বড় আশা-_-বড় আমোদ--হইতে লাগিল 
“কিরূপে পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া মনোবাঞুন পু 
করিব। গ্রীক্সান্তে সলিলপুর্ণ মেঘ যেমন সকলের প্রিয় 
হয়, সেইরূপু রাম সমস্ত লোকের প্রিয় হইয়াছে। নে 
প্রজাদের উন্নতি ইচ্ছা করে এবং সকলের প্রতিই দয়! করে 
বলিয়া, লোকে আমার অপেক্ষাও তাহাকে ভালবাসে । সে 
বীর্যে ঘম ও ইনব্দ্রর ভূল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য, ধৈর্য্য 
পর্ববতের তুল্য, গুণে আমা অপেক্ষাও অনেক উৎকৃন্ট। আমি 
আমার প্রিয়পুত্রকে এই সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর দেখিয়া 
কিরূপে স্বর্গে গমন করিব 1” 

রাঁজ। দেখিলেন রামের যে সকল গুপ আছে তাহা 
অন্য রাজার নাই, তাহার ইয়ত্ত। নাই, তাহ। ভুবনে কাহারও 


আযাবাযাকীও । 


নাই। এই কল গুণের সবেমাত্র বিকাশ হইতেছে এখনগু 
সম্পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। এই বিবেচন! করিয়! তিনি মন্ত্রীগণের 
সহিত রামকে যৌবরাজ্য দেওয়ার মন্ত্রণা করিলেন । তিনি 
বলিলেন “দেখ আকাঁশে গ্রহ নক্ষত্র!দিকুত, অন্তরীক্ষে ঝ্টিকাঁদি- 
রুত এবং পুথিবীতে শক্ররুত নানা ভয় আছে। আমি বৃদ্ধ 
হইয়াছি, জরা আমায় অরধিকার করিরা বসিয়াছে । এক্ষণে 
ূর্ণচন্দ্রমুখ রাঁমচন্দ্রের অভিষেক দেখিলে লোকেরও তৃপ্ডি 
হয়, আমারও চিন্তা দূর হয়।” 

এই কথা ঝলিয়া রাজা আপনার ও প্রজাঁগণের মঙগলার্থ 
রাঁমের রাঁজ্যাভিষেকের জন্য ব্যস্ত হইলেন । প্রজ্াঁদিগকে, 
তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাঁহাদের মঙ্গলেব জন্য তাহার 
বড়ই ভাবন! হইয়াছিল | 

তিনি নানা নগর ও নানা জনপদবাঁদী প্রধান প্রধান 
ব্যক্তিকে মন্ত্রীদ্ধারা আনয়ন করাঁইলেন। তাহাদিগকে উত্ভম 
উত্তম গৃহে বাস করিতে দিলেন এবং নানা আভরণ উপ- 
ঢৌঁকন দিয়া তাহাদিগকে সন্তষ্ট করিলেন।, তাহার পর 
তাহাদ্দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন | তিনি কেকয় ও জনক 
রাজাকে বাস্ততাপ্রযুক্ত আনয়ন করিতে পারিলেন না; মনে 
করিলেন তাহার পরে এ গুভ সংবাদ পাইবেন । 

রাজা যখন উপবিষ্ট হইলেন তখন “অবশ্ষ্টি রাজগণ 
সভায় প্রবেশ করিলেন।- রাজা তাহাদিগকে বিবিধ আসন 
প্রদান করিলেন, তখন রাজার দিকে মুখ করিয়া! সকলে 
উপবেশন করিলেন এবং রাজ। কি বন্সেন এই জন্য মকলেই 
না এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। যখন উপস্থিত « 


৮ রামান্বণ । 


রাজবৃন্দ, পুরবাসী ও জনপদবাঁসী লোঁকসমুহ রাজাকে বেষটন 
করিয়া চারি দিকে উপবেশন করিল, তখন বোধ হইল 
যেন ভগবান সহত্রাঙ্ষের চারি দিকে অমরগণ বিরাজ 
করিতেছেন। 


দ্বিতীয় সগ?। 





রাঁমের অভিষেকে প্রজাগণের সম্মতি দান । 


রাঙ্গা সমস্ত পারিষদবর্গকে আহ্বান করিয়া নিম্নলিখিত 
প্রকারে সুললিত বাক্যবিন্যাস করত বক্তৃতা করিতে লাগি- 
লেন। তিনি যাহ! বলিতে লাগিলেন তাহাতে প্রজাবর্গেরই 
মঙ্গল, স্ততরাৎ সাহার বক্তৃতায় তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত 
হইয়৷ উঠিল । তাহার স্বর দুন্দুভি স্বরের ন্যায় গম্ভীর | উহার 
প্রতিধ্বনি আরও গম্ভীর বোধ হুইতে লাগিল বোধ হইতে 
লাগিল যেন আকাশে মেঘধ্বনি হইতেছে । তাহা অতি জদয়- 
গ্রাহী। রাজার স্বর যেমন হওয়া উচিত, উহ্না ঠিক সেইরূপ 
গম্ভীর, সরস ও সর্বতোভাবে উপমা রহিত । 

তিনি বলিলেন “আপনারা সকলেই জাঁনেন যে, এই রাঁজ্য 
আমার পূর্বপুরুষের! পুত্রের ন্যায় প্রতিপালনু করিয়াছেন। 
সমস্ত ইক্ষাকুবৎশীয় নরপতিরা যে রাঁজা পালন করিয়াছেন, . 
তাহার স্থখ অবশ্যস্তাবী । আমি অদ্য সেই রাঁজ্যের পরম মঙ্গল 
সাধন করিতে ইচ্ছা করি। মনু প্রস্থৃতিখষিগণ যে পথ 
প্রদর্শন করিয়! গিয়ছেন, আমিও সর্বদা সেই পখে চলিবার 
চেষ্টা করিয়াছি । আমিও সর্ব! সতর্ক থাকিয়! যথাশক্তি 
প্রজাগণকে পালন করিয়াছি । লোকের মঙ্গল করিষার জনা 
শ্বেত ছর্েত্রর ছাঁয়ায় আমার এই দেহ জীর্গী করিয়া ফেলিঘাঁছি। 
আমি টিতে সহত্র বৎসর আ়ুলাঁভ করিয়া গুরুতর পরি-। 


১০ রামায়ণ । 


শ্রমের সহিত রাজ্য পালন করিয়াছি। এক্ষণে আমার ইচ্ছা যে 
আমি জীবিত থাকিতে থাকিতেই এই জীর্ণ শরীরকে বিশ্রাম দিই। 
ষে ভার অজিতেক্ত্রির লোক বহন করিতে পারে না, যে ভার 
রাজার প্রভাব ভিন্ন বহন কর! ছুঃসাধ্য, আমি পৃথিবীর সেই 
ধর্দভাঁর বহন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি। আমি পুত্রকে 
প্রজার হিতকার্ষ্যে নিযুক্ত করিয়া, উপস্থিত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণের 
অনুমতি লইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । 
আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচক্্র সর্বগুণে গুণান্বিত। তিনি 
বীরত্ে পুরন্দরের সমান, তিনি শক্রর নগর' অনায়াসে জয় 
করিতে পারেন। পুষ্যানক্ষত্রের সহিত মিলিত হইলে চক্র 
যেমন সর্বমঙ্গরলৈর আধার হন, রামও সেইরূপ সকল মঙ্গলের 
আধার। আমি তাহাকে কল্য প্রাতে যৌবরাজ্যে অভিষেক 
করিব বলিয়। ইচ্ছ! করিয়াছি ; লক্ষণাগ্রজ রাম তোমাদিগের 
উপযুক্ত রাজ! হইবেন। ব্রলোক্যও যদি রামকে রাজা পায় ত 
“মনে করে যে কৃতকৃতার্থ হইলাম । আঁমি অদ্য পৃথিবীর এই 
মঙ্গল সম্পাদন করিব এবং পুত্রের প্রতি পৃথিবীর ভার দিয়া 
নিশ্চিন্ত হইঘ। আমি যাহা মন্ত্রণা করিয়া উত্তম বলিয়া! স্থির 
করিয়াছি বলিলাম, আপনারা হয় ইহাঁতেই অনুমতি দিন, ন| 
হয় কি করিব অধজ্ঞ|। -করুন। রামকে রাজা করিলেই আমি 
সম্তষ্ট হইব সত্য, কিন্তু আপনারাও অন্য মঙ্গলকর উপায় 
চিন্তা করুন। কারণ পক্ষপাতশৃন্য হৃদয়ে মধ্যস্থেরা যাহ 
বিচার করিয়া দেন, তাহাতে অধিক ফললাভের সম্ভাবন!। 
তাহাতে অনেক প্রক্বীর যুক্তির সামঞ্জস্য করিতে হয়ং।৮ 

রাজা এই কথ! বলিলে, ময়ূরের! যেমন কেকারবকরিয্া 


খবোধাকাঁগ। ১১ 


মহা মেঘকে সন্তাষণ করে, সেইরূপ রাজগণ আনন্দিত হইয়া 
রাঁজাঁর অনেক প্রশংসা করিলেন এবৎ ত্তাহার কথায় অন্ু- 
মোদন করিলেন । তাহাদের বাক্যের প্রতিধ্বনি অতি ন্িগ্ধ ও 
গন্ভার হইয়া উঠিল তাহার পর বাহিরে সমবেত জনগণ 
্রানান্দে বিভোর হইয়া, হর্ষধ্বনি করিয়া, রাজাদিগের কথায় 
অনুমোদন করিল, বোধ হইল পৃথিবী যেন কীপিয়! উঠিল । 

রাজ দশরথ ধর্ম ও অর্থচিন্তায় পর্ডিত। তাহার মনোগত 
ভাব সম্যকরূপে অবগত হইয়। ব্রাহ্ণগণ--সেনাপতিগণ-_ 
পুরবাপীগণ ও জানপদবাসীদিগের সহিত একত্রে মন্্ণ। করিয়া 
পুনঃ পুনঃ বিচার ও বিবেচনা! করিয়া সকলে একমত হইয়া 
রূদ্ধ রাজা দশরথকে বলিলেন “আপনি অনেক ,সহজ্র বসরের 
বৃদ্ধ, অতএব আপনি রামকে যৌবরাল্যে অভিষেক করুন। 
মহাবাহু, মহাঁবল রামচক্র যখন হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
ঘান, তখন আমাদের সর্বদাই মনে হয় যে, ইহার মস্তকে 
একটা ছত্র থাকিলে ভাল হইত ।৮ 

তাহাদের কথ। শুনিয়া রাজা মনে মনে অত্যন্ত সম্ভষ$ট 
হইলেন। কিন্তু বাহিরে যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে 
বলিলেন “হে রাঁজগণ । আপনারা আমার রামকে রাজা 
করিতে ইচ্ছা করিতেছেন শুনিয়া আমা? এক বিবয়ে বড়ই 
সন্দেহ হইতেছে, আঁপনারা যথার্থ কথা বলুন । যখন আমিই 
ধর্মনুপারে পৃথিবী পালন করিতেছি, তখন আপনারা আবার 
রাঁমকে রাজা করিতে ইচ্ছা করেন কেন ? 

তখন ব্রাহ্মণ ও সেনাপতিগণ, পুরবাঁপী ও জনপদবাসী 
লী মহিত মিলিত হা বলিতে লাগিলেন “অ(প- 


চু বামাযণ। 


নার পুত্রের এমন অনেক গুণ আছে যাহাদারা প্রজীগণের 
মঙ্গল হইতে পারে। আমরা আজ দেবভুল্য রামের সমস্ত 
গুণ কীর্ভন করিব, শুনিলে কলের আনন্দ হইবে 'এবৎ দে 
কথা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইবে । আপনি সেই সকল গুণের 
কথা শ্রবণ করুন। রামের পরাক্রমই যথার্থ পরাক্রষ। 
তিনি নানা গুণে ইত্দ্রের সম্পূর্ণ মমকক্ষ। তাহার গুণ ইক্ষাকু- 

ংশীয় সকল রাজাদিগের অপেক্ষা অধিক। পুথিবীর মধ্যে 
রামই সাধু পুরুষ, সতাবাদী ও সত্যপরায়ণ। ধর্ম ও অর্থ, 
রাম দ্বারাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। তিনি 
প্রজাগণের স্খপ্রদানে চত্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে পৃথিবীর ন্যায়, 
বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বীর্ঘ্য সাক্ষাৎ ইন্জের ন্যায় । 
তিনি ধর্্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং সৎস্বভাব। কাহারও গুণে 
তাহার দ্েষ নাই তিনি ক্ষমাবান, দয়ালু, কৃতজ্ঞ, জিতেক্তিয়, 
মিষ্ভামী। তাহার স্বভাব স্ব এবং চিত্ত কিছুতেই বিচ- 
লিত হয় না। তিনি সভ্যভব্য, কেহ তাহার প্রতি দ্বেষবান 
নহে। তিনি, সমস্ত ভূতগণকে সত্য অথচ প্রিয়বাক্যে আন- 
ন্দিত করেনণ তিনি শাস্ত্রজ্ঞান বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের উপাসনা 
করেন। এই সকল গুণ আছে বলিয়া, তাহার যশ, কান্তি, 
তেজঃ এই ভুবনে অতুল্য এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই- 
তেছে। দেবতা, অস্থর এবং মনুষ্যদিগের যত অস্ত্র আছে, 
সে সমস্তই তীহার নখদর্পণ। তিনি সম্যকরূপে সমস্ত বিদ্যা 
অভ্যাস করিয়াছেন, সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছেন; সমস্ত সামবেদ তাহার কণ্স্থ। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাহার 
'অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ কেহ নাই । রাম জিতেন্দিয. সমস্ত টি? 


অধযোধ্যাকাগড । ১৩ 


প্রিয় তাঁহাকে দেখিলে সকল লোকেই শ্রীত হয়। সূর্য্য 
যেমন কিরণমালায় শোভিত, রামও তেমনি এই সকল গুণে 
গুণবান। রামের এই সকল গুণ 'আছে বলিয়াই পৃথিবী 
রাঁমকে পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন। রামের পরা- 
ক্রমই যথার্থ পরাক্রম, তিনি সর্বাংশে লোঁকপালদিগের 
সমান। আপনার অতি সৌভাগ্য ষে আপন:র এরূপ সন্তান 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ যেমন পুত্রের 
গুণে মহীয়ান্‌, মহারাজ ! আপনিও ঠিক সেইরূপ হইয়াছেন । 
দেব, অস্থর, মনুধ্য, গন্ধর্র্, উরগ লোকে, রাজ্যমধ্যে, নগরে, 
সকলেই রামের বল, আরোগ্য ও ভায়ুঃ প্রার্থনা করে। 
তাঁহারা দকলেই সংস্বভাব হেতু রামের প্রতি সন্তষ্ট। 
পুরবাসী ও জনপদধালী লোকেরা, কি ভিতরে, কি বাছিরে 
সকলেই সমান ভাবে রামের মঙ্গলকামনা করে। বৃদ্ধা ও 
যুবতীর! সাঁয়ংকালে ও সন্ধ্যাকীলে একমনে রাঁমের মঙ্গলের 
জন্য দেবতাদিগকে নমস্কীর করে। হে রাজন্‌ ! আপনার 
অনুগ্রহে তাহাঁদের প্রার্থনা সফল হউক । আপন্িপ্রাজাদিগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনার পুত্র রামকে আমরা 'যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। আপনার পুত্র দেবদেবের 
তুল্য, তিনি সমস্ত লোকের মঙ্গলে নিবিষ্টচির্ত। মহৎুলোকে 
মকলেই তাহাকে আদর করে। আমাদের মঙ্গলের জন্য 
আপনি অনুগ্রহ করিয়। শীঘ্র আনন্দিত চিত্তে তাঁহাকে 
অভিষেক করুন। 


তৃভীয় সর্শ। 





দশরথেব উপদেশ । 

এই কথা বলিয়া সকলে অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত মস্তকে উত্তোলন 
করিল। রাজা কাহারও প্রতি কটাক্ষ করিয়।, কাঁহাঁকেও 
দুই একটী কথা কহিয়!, কাহাকেও ব1 আপনি বদ্ধাঞ্জলি ভইয়! 
সন্বর্ধন। করিয়। বলিতে লখশিলেন১ 

«আহা, ,আজি আমার কি আনন্দের দিন! আজি 
আমার কি সৌভাগ্য, যে তোমরা সকলে আমার জ্যেষ্ঠ 
ও প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে 
চাঁহিতেছ ।” 

এই কথা বলিয়! রাঁজা তাহাদের সন্তোষ বর্ধন করিলেন। 
পরে তাহাদেরই সম্মুখে বশিষ্ঠ, বাঁমদেব ও অন্যান্য ত্রাহ্ষণ- 
গণকে সর্থোধন করিয়। বলিলেনঃ-_ 

“এই চৈত্রমাস অতি পবিত্র কাল, এখন বনরাঙ্জি পুষ্প 
মালায় ন্শোভিত। আপনার। রামের অভিষেকের জন্য 
সমস্ত আয়োজন করুন ।” 

রাজার কথ! শেষ হইলে, সমবেত লোক সমূহ মহা হর্য- 
ধ্বনি করিয়! উঠিল। ক্রমে জন কোলাহল উপশমিত হইলে 
রাঁজা মুনিশ্রেষ্ঠ ব্সিষ্ঠকে বলিলেনঃ__ 

হে ভগবন্! রামের অভিষেকের জন্য যে কম্ম,ও যে 


অধোধ্যাকাণ্ড । ১৫ 


উপকরণ প্রয়োছন, তাঁহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া আজ্ঞা 
করুণ । 

রাজার কথা শুনিয়া মহামুনি রশিষ্ঠ রাজার সম্মুখস্থিত 
চতুর ও কার্ধ্যদক্ষ অমাত্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন_- 
“ন্বর্ণ প্রস্তুতি রত্ব, পূজার উপকরণ, সর্ব প্রকার ওঁষধি, শুর্ল- 
মাল্য, খদি, মধু, ঘুত, নূতন রথ, সর্ব প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, চতুরক্ষ 
বাণ, লক্ষণাক্রান্ত গল, চাঁমর, ব্াযজন, ধ্বজ, শ্বেতছত্র, অগ্নির- 
ন্যায় উদ্ভ্বল একশত স্থবর্ণ কলসী, স্বর্শশৃঙ্গযুক্ত বৃষ, একটা 
সমগ্র ব্যাঁত্চর্্ম, প্রভৃতি যাহ! যাঁহ। প্রয়োজন, সমস্ত সত্বর 
আহরণ কর এবং রাজার অগ্রিমন্দিরে স্থাপন কর। অন্তঃ- 
পরের এবং সমস্ত নগরের দ্বারসমূহ পুষ্প ও চুন্দনে বিভৃষিত 
কর। দ্বারে দ্বারে ধূপ স্বালিয়া দেও যেন তাহার গন্ধে প্রাণ 
হরণ করে। উৎকৃষ্ট খাদ্য, অতি স্বস্বাছ্ু দধি ও ক্ষীর প্রভূতিতে 
দশসহত্র ব্রাক্ষণের যাহাতে প্রচুর হয় এরূপ আয়োজন করিয়। 
কল্য প্রাতঃকালে ত্রাক্মষণদিগকে দান কর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 
ঘ্বত দধি ও খদি দেও। দক্ষিণা যেন প্রচুর পরিসাণে দেওয়। 
হয়। কল্য সূর্ধ্য উদয় হইব! মাত্র স্বস্তিবাচটঘ হইবে। 
ব্রাঙ্গণদিগকে নিমন্ণ গ্ধর এবং ভাল ভাল আসনের উদ্যোগ 
কর । চারিদিকে পতাক| বন্ধন কর এবং *রাজপথে জল- 
ঘেক কর। গানব্যবসায়ী বেশ্যাদিগকে মানা অলঙ্কারে 
ভূষিত হুইয়! রাঁজবাটীর দ্বিতীয় কক্ষ্যায় থাকিতে বল, দেবায়- 
তনে ও পথি পা্শস্থ বৃহ বৃক্ষমূলে নান! প্রকার খাদ্য উপকরণ, 
দক্ষিণ ও গুন্ধ-পুষ্পাদি সংগ্রহ করিযা রাখ যে, তথায় পুজা 
মমাপনার্টঘ$ে অনেক ব্রাহ্মণ 'ভোজন হইতে পারে। দীর্ঘ 


১৬ রানাকণ । 


তরবাঁরধারী, বীরগণ হস্ত ত্রাঁণার্থ চর্ম পরিধান করিয়। নানা 
অলঙ্কারে ও বন্মাদিতে স্থুমজ্জিত হইয়া রাজার অঙ্গন মধ্যে 
মহোৌৎসবে যোগ দিক্‌ 1৮ 

বশিষ্ঠ ও বামদেব রাজার কর্্মচারীগণকে এইরূপ আজ্ঞ! 
দিয়! রাঁজবাটীতে থাকিয়াই পুরোহিতের কর্তব্য সমস্ত কার্ধ্য 
শেষ করিলেন এবং রাঁজার সম্মুখে গিয়া “সমস্ত করা হইল” 
বলিলেন। বলিবার সময় তাহাঁদের মুখে হর্ষ ও প্রীতি চিহ্ন 
সকল জাজ্ভবল্যমান দেখা যাইতে লাগিল। 

তখন রাজা মহ! আনন্দিত হইয়া স্তমন্ত্রকে বলিলেন, 
প্ধন্মাত্বা রামকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর”। স্থুমন্ত্র, “যে 
আজ্ঞ1” বলিয়! প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে রাঁমকে রথে 
করিয়া! লইয়া আসিলেন। পুর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ 
দেশীয় যে সকল রাজগণ, প্রেচ্ছগণ, আর্যগণ, বন ও পর্বত 
বানীগণ তথায় উপবেশন করিয়াছিলেন তাহারা সকলে, 
দেবতারা যেমন ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ 
রাজ! দশরথের উপানন1 করিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের 
মধ্যে বসিয়া ভগবান ইন্দ্রের যেরূপ শোভ! হয় রাঁজা দশর- 
থেরও তেমনি অনুপম শোভা হইল ।* রাজ! প্রাপাদ হইতে 
গন্ধর্ববরাজের ন্যায়, চরাচর বিখ্যাত দীর্ঘবাহু, মহাবলবান্‌ 
পুত্রকে আমিতে দেখিলেন। তাহার গতি মভ্তমাতঙ্গের 
ন্যায়, মুখ চন্দ্রের ন্যায় কমনীয় ; দেখিতে অত্যন্ত স্থন্দর। 
তাহার রূপ দেখিলে লোকের নয়ন মুগ্ধ হয় এবং গুণে লোকের 
চিত্ত যুদ্ধ হয়--দেখিলে বোধ হয় যেন গ্রীষ্মাভিতপ্ত গ্রজা- 
বৃন্দকে শীতল করিবার জন্য মেঘের উদয় হইয়াছে, 
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রাজ পুত্র আদিতেছেন দেখিয়া তৃপ্ত হইলেন ন!। 
স্থমন্ত্র রামচন্দ্রকে রথ হইতে নামাইলেন। রামচক্দ্র যখন 
পিতার নিকট কৃতাপ্রলি হইয়। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে 
লাগিলেন । রামচন্দ্র প্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
কৈলাম শুঙ্গের ন্যায় অট্টালিকায় আরোহণ করিলেন এবং 
কৃতাঞ্জলি হইয়া অবনত মন্তকে আপনার নাম শুনাইয়। 
পিতাকে প্রণাম করিলেন; বলিলেন “আমি রাম, আপনাকে 
প্রণাম করিতেছি ।” পুত্র করযোড়ে ও অবনত মন্তকে 
পার্খে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া, রাজা অগ্জলি প্রদেশে 
তাহাকে ধারণ করতঃ আপনার সম্মুখে আনিয়া! গাঁ আলঙ্কন 
করিলেন এবং তীহাঁকে বপিবাঁর জন্য মণিকাঞ্চনে ভূষিত 
স্ন্দর উচ্চ আসন প্রদান করিলেন। রাম সেই আসনে 
উপবেশন করিলে, তাঁহার শোভ। দিগুণ বর্দিত হইল । 
মেরু ত নিজেই উজ্জ্বল কিন্তু সূর্ধ্য উদয় হইবার সময় তাঁহার 
শোভা কি বদ্ধিত হয় না? কেবল আসন কেন? সে সভ! 
বশিষ্ঠাদি দ্বারা শোভিত হইলেও রামের উপবেশনের পর 
অপুর্বব শ্রী ধারণ করিল। বোধ হইতে লার্শগ্লল যেন শরত 
কালের গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডিত বিমল আকাশে চন্দ্রের উদয় 
হইয়াছে। প্রি পুত্রকে* দেখিয়! রাজার আনন্দের সীম! 
রছিল না। তীহার বোধ হইতে লাগিল দর্পণ তলস্থিত 
নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন, উহ] নানা অলঙ্কারে শোভিত 
রহিয়াছে । ৃ 

পুর উপবেশন করিয়! স্থির ছইলে রাজা কশ্যপ যেমন 
দেবেত্রকে বলেন, েইর'প রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া 
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বলিতে লাগিলেনঃ--“রাম তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার 
জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে উত্পন্ন হইয়াছ। তুমি আঁমার উপযুক্ত সম্ভান, 
আঁমি তোমায় বড় ভাল বাসি। তুমি নিজগুণে প্রজাদিগকে 
সন্ত করিয়াছ, আমি তোমায় যৌবব্রাজ্য প্রদান করিব। 
চক্রের সহিত যে দিন পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইবে সেই দিন 
তুমি অভিষিক্ত হইবে । স্বভাবতঃ তোমার যথেষ্ট গুণ আঁছে 
এবং সকলেই জানে তোমারমত গুণবাঁন অল্প লোকই আছে। 
তথাপি তুমি আমার পুত্র বলিয়া! আমি তোমাকে কয়েকটী 
উপদেশ দিব। তুমি সর্বদা বিনয়ী ও জিতেক্ড্রিয় হও, কাম 
ক্রোধ, সমুখিত দোষ সকল ত্যাগ কর। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
দুই উপায়ে অন্কুসন্ধান লইয়া, অমাত্য প্রভৃতি এবং সমস্ত 
প্রজাদিগকে পালন কর। যাহাকে প্রজারা ভালবাসে, ষে 
প্রজাদিগকে ভালবাসে এবং যে বহুনংখ্যক ধনাগার, ধান্যা- 
গার ও শান্ত্রাগার, ধন, ধান ও অস্ত্রশান্ত্রে পরিপূর্ণ রাখিয়া 
পৃথিবী শাসন করে, তাহার মিত্রগণ অম্বত লাভে দেবগণের 
ন্যায় আনন্দিত হয়। অতএব রাম ! তুমি ইন্ড্রিয়গণকে স্ববশে 
রাখিয়! রাজকাধ্য আলোচনা কর। 

এই কথা শুনিয়! রামের প্রিয়কারী স্থহৃদগণ ত্বরিত 
আসিয়া কৌশলাকে নিবেদন -করিল। যাহারা এরূপ 
প্রিয়সৎবাঁদ দ্রিল কৌশল্য! তাহাদিগকে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, 
মাণিক্য এবং গাতী দিয়] পরিতুষ্ট করিলেন |» 

পরে রামচন্দ্র রাজাকে নমক্কীর করিয়া এবং রথে 
আরোহণ করিয়া, আগানার উজ্জ্বল অন্তঃপুরে গমন করিলেন । 
লোকে চারির্দিক হইতে তাহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। 
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পুরবাসীগণও রাজার সেই কথা শুনিয়া মনে করিল 
আমাদের পরম ইন্টলাভ হইল। তাহারা রাজার নিকট 
বিদায় লইয়া আপন আপন গুহে গমন করিল এবং অত্যন্ত 
হানন্দিত মনে দেবতাঁদিগের অর্চনা করিতে লাগিল । 


সা 


চতুর্সগ 





রাজ্যাভিষেকের নিমন্ত্রণ | 


পুরবাসীগণ প্রস্থান করিলে, দেশকাল নির্ণয়ে বিচক্ষণ 
রাজা দশরথ, মন্ত্রীদিগের সহিত মন্দ্রণ| করিয়া রামের রাজ্যা- 
ভিষেকের বিষয় স্থির করিলেন। বলিলেন “কল্য পুষ্য। 
নক্ষত্র, কল্যই আমার পুত্র, পন্মপলাশলোচন, রামচন্দ্রকে 
যুবরাজ ও অধীশ্বররূপে অভিষেক করা উচিত।” 

পরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার সাঁরথিকে বলিলেন 
“আর একবাঁর রামকে এইথানে আসিতে বল।” 

রাঁজার আজ্ঞা পাইয়। সারথি পুনরায় রামচন্দ্রকে লইয়! 
যাইবার জন্য তাহার গৃহে উপস্থিত হইল। দ্বারবানেরা 
“সারথি উপস্থিত” বলিয়। রামচক্্রকে সংবাদ দিল। আবার 
সারথি আদিরাছে শুনিয়া, রামের মনে নানা আশঙ্কা হইতে 
লাগিল। তিনি শীঘ্র তাহাকে আনাইয়া বলিলেন “তুমি 
পুনরায় কি প্রয়োজনে আসিয়াছ, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা কর 1” 

সারথি বলিল রাঁজা আপনাকে দেখিতে চাঁহিতেছেন। 
এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন। 

সারথির এই কথ! শুনিয়া! রাম ত্বরান্থিত হইয়! পুনরায় 
পিতৃদর্শনে প্রস্থান করিলেন । 

রাম আসিয়াছেন শুনিয় রুঁজা .দশরথ সত্বর তাহাকে 
গৃহমধ্যে আহ্বান করিলেন। শ্রীমান রামচন্দ্র পিতৃভবনে 


অধঘোধ্য;্রা্ড। ২১ 


প্রবেশ করিয়াই প্রণাম করিয়! কৃতাঞগ্তুলিপুটে পিতৃসমীপে 
দণ্ডায়মান হইলেন । প্রণামের সময়ে রাজ! তাহাকে উঠাইয়! 
গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং সম্ট্রপন্থ আসনে উপবেশন 
করাইয়! পুনরায় বলিতে লাগিলেন। 

“রাম! আমি কয়েকটি কথা বলিবাঁর জন্য তোমায় 
আহ্বান করিয়াছি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আঁমাঁর বয়স 
অনেক হুইয়াছে। আমি ইচ্ছানুপারে নানা ভোগ্যবস্ত 
উপভোগ করিয়াছি এবং প্রচুর দক্ষিণা ও প্রচুর অন্নদান 
করিয়া শত শত, যজ্ঞ করিয়াছি। তাহাঁতেই আমি তোমার 
ন্যায় অনুপম সন্তান লাভ করিয়াছি । আমি বনু যজ্ঞ করি- 
য়াছি, অধ্যয়ন করিয়াছি এবং নিজের অভিলাষ অনুসারে 
স্থখভোগও করিয়াছি । এইরূপে দেব, খষি, পিতৃ এবং 
বিপ্রগপের ও আত্মার খণ পরিশোধ করিয়াছি । এক্ষণে 
তোমার অভিষেক ভিন্ন আমার আর কিছু ইচ্ছা নাই। 
অতএব আমি তোমায় যাহা বলি তুমি তাহা কর। অদ্য 
সমস্ত প্রজাগণ তোমায় রাজ। করিতে চাহিতেছে, শতএব 
আমি তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব ॥ কি আজিই 
আমি নান! অশুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি । দেখিলাম আকাশ হইতে 
মহাম্বনে বজু ও উদ্ক। পাত হুইতেছে। দৈবজ্ঞের! বলিতেছে+ 
ঘামার জন্ম নক্ষত্র সূর্য্য, মঙ্গল ও রাছ নামক দারুণ গ্রহসমুদে 
গ্রন্থ হুইয়াছে। প্রায় এরূপ ছুর্নিমিত উপন্থিত হইলে রাজণর 
স্বত্যু হয় ওস্বৌর আপদ ত্মািয়। উপস্থিত হয়। অতএব রাম! 
যে পর্য্স্ত আমার প্রাণ বহির্গত না হয় দেই লসয়ের মধ্যেই 
আমি তোমাকে রাজ ্সভিষিভ্ত করিব । অন্য চক্জ, পুষ্যার 

০ 
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পূর্ববর্তী পুনর্ধবস্থ নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছেন। দৈবজ্ছের! 
বলিলেন, কল্য পুষ্যার সহিত তাহা নিশ্চয়ই যোগ হুইবে। 
আমার মনে হইতেছে,. যত শীঘ্র একাজ হইয়া যায় ততই 
ভাল। কল্যই আমি তোমাকে যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত করিব । 
অতএব সন্ধ্যাকাল হুইতে বধূর সহিত সংযত হইয়া, কুশা- 
স্তরণে শয়ন করিয়া উপবাসী থাক। এরূপশুভ কার্ধ্যে 
নান! প্রকার বিদ্ব আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, এইজন্য 
আমার বদ্ধ্গণ অদ্য সাবধান হইয়া তোমায় রক্ষ। করিবে। 
ফতক্ষণ পর্য্যন্ত ভরত বিদেশে বাঁ করিতেছে, দেই সময় মধ্যে 
যদি তোমার ঘভিষেক হইয়া যায়, তাহ! হইলেই ভাল হয়। 
সত্য বটে ভরত ধর্ম্মাত্স!, দয়াবান, জিতেক্িয়, জ্যেষ্টের আ- 
জ্ঞানুবর্তী এবং সাধুদিগের পথাবলম্বী। কিন্তু মনুষ্যদিগের চিত 
অব্যবস্থিত বলিয়া আমার বিশ্বাস। যেহেতু সাধুদিগের চিভও 
নিমিত্তরুত রাগ ছেষাদির দ্বারা বিকৃত হয়।”” 

এই কথা বলিয়া রাজা! রামকে বলিলেন “এখন তুমি 
পুরমধ্যে গমন কর।” রাজার অনুমতি পাইয়া রাঁমচক্জ্র তাহার 
নিকট বিদায়, লইয়! নিজগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 

-প্লাজ! অভিষেকের আদেশ করিলে পর, রাম আপনার 
গৃহে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে বাহির হইয়! 
মাত'ণর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন মাতা ক্ষৌম- 
ঝাল পরিধান করিয়!, দেবমন্দিরে দেবতার আরাধনায় থ্যন্ত 
রহিয়াছেন। তিনি মৌন অবলম্বন করিয়া দেবতার নিকট 
রামের সৌভাগ্য ত্বাকাঙ্ষা করিতেছেন। রামের অভি- 

বেকের কথ! শুনিয়া হমিত্র! ও লক্ষাণ তথায় আলিয়াছিলেন, 
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সীতাঁকেও তথায় আনয়ন করা হইয়াছে। স্থমিত্র!, লক্ষ্মণ ও 
সীতা, কৌশল্যাঁর নিকটে বসিয়া আছেন এবং কৌশল, 
নয়ন মুদ্রিত করিয়! ধ্যান করিতেছেন, পুষ্য। নক্ষত্রে পুত্রের 
অভিষেক হুইবে শুনিয়া, তিনি প্রাণায়মে পরম পুরুষ জনা- 
র্দমকে ধ্যান করিতেছেন । 

তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইবার পূর্বের্বই রাম তাহার নিকট 
গিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন “মাতঃ ! পিতা আমায় 
প্রজাপালন কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। পিতার আজ্ঞানুসারে 
কল্য আমার অন্ভিষেক হইবে। তিনি বলিলেন উপাধ্যায়েরা 
বলিয়াছেন, মীতা ও আমাকে এই রাত্রতে উপবাস করিয়) 
থাকিতে হইবে । কল্য অভিষেক হইবে অতৃএব আমার ও 
সীতার যে সকল মঙ্গল কার্য্যের প্রয়োজন, আপনি সে সমস্ত 
অনুষ্ঠান করুন|” 

কৌশল্যা বহুকাল. এই কথা শুনিবাঁর জন্য প্রত্যাশ। 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে আনন্দে তীহার চক্ষে জল আদিল। 
তিনি রাঁমকে বলিলেনঃ-- ্ 

“বৎস রাম! তুমি চিরজীবী হও,তোমার শ্র,নাশ হউক। 
তুমি রাজা হইয়া আমার ও স্তরমিত্রার আত্মীয়বর্গকে আন- 
ন্দিত কর। অতি শুভ নক্ষত্রেই তুমি আমার উদ্রে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছ যে,তুমি নান! গুণে পিতাঁর প্রিয়পাত্র হইয়াছ। 
আমি যে বিষু প্রীতির জন্য কিছু না করিয়। তোমার জন্য 
তপ হোমাদি করিয়াছি তাহা আজি সফল হুইল ইচ্ষাকু- 
কুললম্ষমী আজি তোমায় আশ্রয় করিলেন, ।” 

মাতা এই কথা বলিলে, পাম দেখিলেন লক্ষ্মণ বদ্ধাগুলি 
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হইয়া এক পার্খে' নত্ভাবে বসিয়া আছেন। তখন তিনি 
একটু লঙ্ছিত্ত হইয়া বলিলেন, “লক্ষ্মণ! তুমি আমার সহিত 
এই পৃথিবী শাসন কর। তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা, এই 
লক্ষপী তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তুমি ইচ্ছামত 
স্বখ ও রাজ্যফল ভোগ কর। আমি তোমারই জন্য এই 
জীবন ও এই রাজ্য প্রার্থনা করি।৮ রাম লক্ষ্মণকে, এই 
কথ! বলিলেন এবং মাতাকে প্রণাম করিয়া ও লীতার 
নিকট বিদায় লইয়া, আপন গৃহে উপস্থিত হইলেন । 





পঞ্চম সগণ। 





রামের উপবাস বিধান । 


কল্য অভিষেক হইবে । রাজ! রামকে বিদায় দিয়া, 
পুরোহিত বশিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া বলিলেনঃ--আপনি যাঁন, 
গিয়া রামকে উপবাপদ করান। রাম যেন বধূর সহিত উপ- 


বাস করে । 
বশিষ্ঠ, রাজাকে “তথাস্ত” বলিয়া, রামকে উপবাস করাই- 


বার জন্য স্বয়ং রামের গৃহে প্রস্থান করিলেন £ বশিষ্ঠ মন্ত্রজ্ঞ, 
রাঁমও মন্ত্রজ্ঞ, তুতরাং বশিষ্ঠ ব্রহ্মরথে আরোহণ করিয়! শ্বেত 
মেখথণ্ডের ন্যায় ঘন প্রভাশালী রামের প্রাসাদের তিন মহল 
পার হইয়া গেলেন । রাঁমচজ্জ মুনি আঁসিয়াছেন শুনিয়া তাহার 
সম্মান রক্ষার জন্য সসম্ত্রমে ত্বরান্থিত হইয়া বাঁহিরে আসি- 
লেন এবং সত্বর রথের নিকট আসিয়া! নিজেই ভ্রীহাকে হাত 
ধরিয়া রথ হইতে নামাইলেন। 

পুরোহিত রামের এইরূপ বিনীত ব্যবহার দেখিয়! 
অতিশয় সন্ভষ্ট হইলেন এবং তাহার গুণ গার করিয়া তাহাকে 
আনন্দিত করিবাঁর জন্য বলিলেন ;-- 

এলাম! তোমার পিতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন । 
তুমি রাজ্য লাভ করিবে; আজ তুমি সীতার সহিত উপবাস 
কর। যতি যেমন নহুষকে অভিষেক করিয়াছিলেন, সেইক্প 
কল্য রাজা দশরথ তোমায় যৌবয্লাজ্যে অভিষেক করিবেন ।” 
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এই বলিয়! তিনি মন্ত্র পাঠ করিয়া রাম ও লীতাকে উপ- 
বাসের নংকল্প করাইলেন। বশিষ্ঠ, রাজ! দশরথের গুরু, 
স্থতরাং রাম তাহাকে যথেষ্ট পুজা করিলেন । বশিষ্ঠও রামের 
নিকট বিদায় লইয়া তাহার প্রাসাদ হইতে প্রস্থান করিলেন। 

রামের বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার অভিনন্দন করিতে আসিলে 
তিনি কিয়ৎক্ষণ তাহাদের সহিত কথোপকথন স্থখে কাল।- 
তিপাত করিয়া, পরে তাহাদের অনুমতি লইয়া নিজগৃছে 
প্রধেশ করিলেন । যখন সমস্ত পুক্ষরিণীময় পদ্মফুল ফুটে এবং 
মত মাতশ্গণ তাহাতে বিহ।র করিতে থাকে “তখন পুক্ষরিণীর 
যেরূপ শোভা হয়, রামের প্রাসাদও আনন্দিত নরনারীগণে 
পরিপূর্ণ হওয়ায় সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। 

রাজপ্রাসাদের তুল্য রাঁমের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া 
বশিষ্ঠদেব রাজপথে আিয়৷ উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন 
রাজপথ জনসমূহে আকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অযোধ্যার 
রাজপথে দলে দলে এত লোক উপস্থিত হইয়াছে ষে তাহার 
মধ্য দিয়া চল্‌! কঠিন ব্যাপার | রামাভিষেক দর্শনে তাহাদের 
এত কৌতুহল' হইয়াছে এবং তাহারা আনন্দে এত ঘন ঘন 
হর্ষধ্বনি করিতেছে যে, রাজপথের শব্দ সাগরের শব্দের ন্যায় 
হুইয়! উঠিয়াছে ।, 

অযোধ্াার সে দিন পরম শোভা হুইয়াছিল। রাজ 
পথ সকল হ্থগন্ধি জলে আর্দ্র ও পরিষ্কত কর] হইয়াছিল । 
তোরণঘ্বার সকল বনমাঁলায় বিভৃষিত এবৎগৃহে গৃহে ধ্বজ 
উত্তোলিত কর! হইয়াছিল। সে দ্রিন অযোধ্যানিবানী জনগণ 
স্ত্রী এবং বাঁলকগণ পর্যন্তও রামের রাজ্যাতিষেক দেখিবার 
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আশায়, ক্রমাগত, “কখন সূর্য্য উদয় হইবে--কখন সূর্য্য উদয় 
হইবে” এই চিন্তা করিতেছিল। অযোধ্যায় মহোৎমবের 
স্বরূপ, প্রজ।গণের অলঙ্কার স্বরূপ, লোকের আনন্দ বর্দন, রাম- 
চন্দ্রকে দেখিবার জন্য সকলেই অত্যন্ত উৎস্থক হইয়াছিল । 
এই প্রকার জন পরিপূর্ণ রাজপথের মধ্যদিয়া বশিষ্ঠের 
রথ যাইতে লাগিল । জন সমূহ রথের পথ ছাড়িয়! দেওয়ায় 
পথি পার্খস্থ জনত' ছিগুণ বর্ধিত হইল। বশিষ্ঠ ক্রমে রাঁজ- 
বাটাতে উপস্থিত হইলেন । হিমালয়ের শিখরের ন্যায় অমল 
ধবল রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া, তিনি রাজার সহিত 
মিলিত হইলেন; যেন ইন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির যোগ হইল । 
রাজা বশিষ্ঠ আমিয়াছেন দেখিয়া রাজাস্ন ত্যাগ করত, 
কার্ধোর কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন । বশিষ্ঠও “সমস্ত করা হুই- 
য়াছে” বলিলেন । 
এই বলিয়! বশিষ্ঠ আসন পরিগ্রহ করিলে আর আর সকল 
সভাসদ ৪ আসন পরিগ্রহ করিলেন। পরে পুরোহিতের প্রশংস। 
করিতে করিতে, আঁপন আপন আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। 
রাজা সমস্ত লোক জনকে বিদায় দিয়া এবং গরুর আজ্ঞা 
লইয়।, সিংহ যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, সেইরূপ অন্তঃ- 
পুরে প্রবেশ করিলেন । চদ্দ্ যেমন তারাগঝ খচিত আকাশ- 
মগ্ডুলে প্রবেশ করেন, রাজাও তেমনি উৎকৃষ্ট বেশতৃষা 
ধারিনী রমপাকুল পরিপূর্ণ অমরাবতীর ন্যায় অস্তঃপুর উজ্জ্বল 
করিয়৷ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 


ষষ্ঠ সগ?। 





পুববাসীদিগের হর্ষ ॥ 


পুরোহিত প্রস্থান করিলে, রামচন্দ্র স্নান করিয়া! বিশা- 
লাক্ষী পত্বীর সহিত নারায়ণের উপানন! করিতে লাগিলেন । 
নম্র পূর্ববক ঘ্বতপাত্র গ্রহণ করিয়া নীরাঁয়ণের উদ্দেশে 
প্রজ্লিত হুতাশনে আছুতি প্রদান করিলেন । ম্বৃতের অব- 
শিষ্ট অংশ আহার করিয়া, যাহাতে আপনার মঙ্গল হয় 
তাছাই প্রার্থনা করিয়।, নারায়ণদেবকে ধ্যান করিতে করিতে, 
নিজে স্বহস্তে কুশশয্য! বিস্তীর্ণ করিয়া মৌনাবলম্বী, হইয়া, 
বৈদেহীর মহিত নারায়ণের পবিত্র মন্দিরে শয়ন করিলেন। 
মন একগাত্র নারায়ণে সমাহিত রছিল। 

রাত্রি এক প্রহর থাকিতে উঠিয়! গৃহটী উত্তমরূপে 
সজ্জিত ক্রিলেন । পরে ভাট, ঘটক ও পৌরাণিকদিগের 
যঙ্গল গীত শ্রবণ করিতে করিতে, প্রাতঃসন্ধ্য। সমাপন করিয়া 
এক মনে জপ করিতে লাগিলেন এবং সাঙ্টাঙ্গে নমস্কার 
করিয়া এক মনে মধুদৃদনের স্ব করিতে লাগিলেন। 
তাহার পর নির্মল পষ্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রাক্ষণদিগের স্বস্তি 
স্বাচন ও পুণ্যাহ বাচন গ্রহণ করিতে লাগিলেন । তাহাদের 
“€ঁ পুপ্যাহৎ, ওঁ পুণ্যাহ২১ ও পুণ্যাছং"” এই মধুর ক্মথচ গর্ঠীর 
শব্দ তুর্্যধ্যনির সহিত মিশ্রিন্ভ হইয়া অযোধ্যানগূরী পরিপূর্ণ 
করিয়া ফেলিল। 


অযোধ্যাকাণ্ড। হম 


রামচক্দ্র বৈদেহীর সহিত উপবাস করিয়া আঁছেন শুনিয়া 
অযোধ্যাবানী সমস্ত লোক আনন্দ সাগরে মগ্র হইল । পুর- 
বালীগণ রামের অভিষেকের কথ! শুনিয়া এব রজন্নী প্রভাত 
হইয়াছে দেখিয়া, নগর সজ্জিত করিতে আরম্ভ করিনি। 
শ্বেত মেঘের ন্যায়, শুভ্র প্রামাদ সমূহে, দেবায়তন সমূহে, 
চতুষ্পথে, রথ্যায়, চৈত্যস্থানে, নগর প্রাচীরস্থিত যুদ্ধস্থানে, 
নানা পণ্যশোভিত দোকান সমূহে, গৃহস্থছদ্িগের সমৃদ্ধ স্থস- 
জ্জিত ভবন সমূহে, সমস্ত সভাস্থলে এবং অতি উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ 
সমূহে, ধ্বজা ৮ পতাকা উত্থিত হইতে লাগিল। লোক 
সমূহ নট ও নর্তকগণের এনং গায়ক সকলের গান শুনিয়া 
মন ও কর্ণের স্থুখ সম্পাদন করিতে লাগিল । , 

রামাভিষেক উপস্থিত দেখিস! চহ্বরে এবৎ গৃহে রাঁমাভি- 
ষেকেরই কথা চলিতে লাগিল। বঝুলকেবা গৃহদ্বারে, দলে 
দলে খেলা করিতে করিতে, কল্পিত রামাঁভিষেকেরই কথ। 
কহিতে লাগিল । তাহারা রাজপথে পুষ্পোপহ্থার দিতে 
লাগিল এবৎ ধূপগন্ধে রাজপথ আমোদিত করিতে লাগখিল। 
রাত্রিতে অন্ধকার হইবে, এই ভয়ে আলোক উৎপাদনের জন্য 
পথে পথে দীপরুক্ষ রোপণ করিতে লাগিল । 

পুরবানীগণ এইরূপে গর শোভিত করিয়া “কখন রাঁম- 
চন্দ্রের অভিষেক হইবে, কখন রাঁমচন্দ্রের ভভিষেক হইবে” 
তাহাই প্রত্যাশা করিয়া দলে দলে, চত্বর ও সভাস্থলে উপ- 
বেশন করিয়! রাজার প্রশংসা করিতে লাগিল। “আহা ! 
আমাদের-ইক্ষাকৃবংশীয় রাজ! কি মহাত্সা। তিনি নিজে বৃদ্ধ 
হইয়াছেন জানিয়া, আপনার প্রিষ্ব পৃত্রকে রাজ্যে অভিষেক 

৫ 


৩০ রামায়ণ । 


করিতেছেন রামচন্দ্র জগতের কে বড়, কে ছোট সকলই 
অবগত আছেন। তিনি বছুদিন ধরিয়া! আমাদের রক্ষা করি- 
বেন। রধ রাজা রামকে রাজ। করিয়া আমাদের প্রতি বড়ই 
অনুগ্রহ করিয়াছেন। রাম উদ্ধত নহেন; তিনি বিদ্বান, 
ধর্ম্মাত্ব] এবং ভ্রাতুবংসল। তিনি ভ্রাতাদের প্রতি যেরূপ 
স্নেহ করেন, আমাদের প্রতিও ঠিক সেইরূপ করিয়! থাকেন ॥ 
রাজ! দশরথ চিরজীবী হউন ; ভীহারই প্রভাবে আমরা আজি 
রাঁমচন্দ্রের অভিষেক দেখিতে পাইতেছি।” 

যখন পুরবালীগণ এইরূপ কথা কহিতেছে তখন চারিদিক 
হইতে জনপদবাসীগণ সংবাদ পাইয়া আলিতে লাগিল। 
তাহার] রাঁমাভিষেক দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে আসিয়। 
পুরী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। 

যখন জনপদবাঁলীগ্ণ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল । 
তখন অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সাগর উথলিয়া উঠিলে যেরূপ 
শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ উঠিতে লাগিল । যখন জনপদবাসীরা 
নগর দর্শন করিবার জন্য অমরাবতীর ন্যায় অযোধ্যায় প্রবেশ 
করিল, তখন জলজস্ত সমূহে পুর্ণ হইলে, ষমুদ্রজল যেরূপ হয় 
০সইরূপ অযোধ্যাও আকুল ও শব্দপুর্ণ হইয়া উঠিল । 


অগ্তম সগ'। 





কৈকয়ী ও মস্থরার কথোপকথন । 


রাঁঙ্গমহিষী কৈকয়ীর একজন জ্ঞাতি দাঁসী, তাহার সহিত 
বাস করিত। কিন্তু তাহার বাড়ী কোথায় আর মাতা পিতা কে, 
কেহ তাহা জানিত ন1 | যে প্রানাদ চন্দ্রের ন্যায় ধবল ও উজ্জ্বল, 
সে হঠাৎ সেই শ্রাপাদদে আরোহণ করিয়া দেখিল, অযোধ্যায় 
সমস্ত রাজপথে জল দেওয়! হইয়াছে ॥। চারিদিকে পন্মলমূহ 
ছড়ান ও মহামুল্য ধবজ স্থশোভিত পতাকা! উড্ডীন রহিয়াছে । 
কোথও প্রাচীরাঁদি ভেদ করিয়া পথ করিয়! দেওয়া! হইয়াছে, 
কোথাও বা নিন্ম এবং উন্নত ছুই তিন প্রস্থ পথ কর! হুই- 
য়াছে। চন্দনে নগর আর্র হইয়াছে এবং লোকে শিরঃন্নান 
করিয়! চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে । ক্ত্রাঙ্ধণেরা মাল্য ও 
মোদক হস্তে লইয়! হর্ষধ্বনি করিয়া নগর পূর্ণ করিয়া দিতেছে। 
দেবগৃহের দ্বার চন্দনের লেপে শুভ্রবর্ণ হুইয়াছে' এবং সকল 
প্রকার বাদ্য বাজিতেছে ৷ লোকে লোকারণয হইয়াছে, 
সকলেরই মুখ আনন্দপুর্ণ। চারিদিকে বেদধ্বনি হইতেছে। 
এমন কি হস্তী, অশ্বও আহলাদে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং গো 
ও বৃষগণ আনন্দে হাম্বারব করিতেছে । পৌরগণ হৃষ্ট ও 
প্রহুদিত হইয়াছে । চারিদিকে নাঁনা বর্ণের ধ্বজমাল। উত্থিত 
দেখিয়। মন্থর! চমকিয়া উঠিল্‌। সে দেখিল একজন ধাত্রী 
পউবস্ত্র পরিধান করিয়! দুরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । তাহার 


৩২ রাঁমাঁষণ। 


মুখ আনন্দপুর্ণ, মন্থর! তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বল দেখি 
*কৌশলা। রাণী বড় আহলাদ করিয়া লোকজনকে ধন দিতেছে 
কেন? তাহার কি কোন কাঁমন। আছে ? আর লোকেরাই বা 
কেন এত আনন্বধ্বনি করিতেছে ? 

ধাত্রীর আনন্দ ধরে না পে আহলদে উন্মত্ত হইয়া 
কুজাকে রামের যে অত্যন্ত সৌভাগ্য উপস্থিত তাহাই 
বলিতে লাগিল! “কাল রাঁজা বে আমাদের রাঁমচক্দ্রকে 
রাঁজ! করিবেন, ইহ! কি তুমি শুন নাই ?” 

ধাত্রীর কথ! শুনিয়া কুজ! আর সঙ্গ করিতে না পারিয়। 
কৈলাস শিখরের ন্যায় প্রাসাদ হইতে নামিয়া আসিল । পাপী- 
পীর শরীর শ্রোধে দগ্ধ হইতে লাগিল। যেখানে কৈকয়ী 
রাণী আছেন, কুজা সেইখানে উপস্থিত হইয়! তাহাকে 
বলিতে লাগিল “মুর্থে উঠ,কি শুইয়া আছ? তোমার বড় 
'বিপদ উপস্থিত। নানা বিপদে তোমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলি- 
য়াছে, তুমি কি বুঝিতেছ না! তোমার মনে মনে বড় গর্বর 
আছে ষে স্বমী তোমায় বড় ভালবাসে ; কিন্ত সেই স্বামী 
এখন তোমার সর্ববনাশ করিতে বদিয়াছে | গ্রীষ্মকালে সূর্যের 
তাপে নদীর আোত যেমন থাকে, তেমনি নারীর সৌভাগ্যও 
শীন্ত শু হইয়া 'যায় ।” 

কুজ। রুষ্ট হইয়! এই সকল কথা কলিলে এবং এইরূপে 
অনিষ্টের আশঙ্কা দেখাইলে কৈকয়ী অত্যন্ত ছুঃখিত হুইয়! 
বলিলেন “মন্থরে ! আমার কি কিছুই মঙ্গল নাই, তোমায় 
যে অত্যন্ত দুঃখিত ও বিষন্ন দেখিতেছি । বল, শীত্র বল, 
বিলম্ম করিও না, আমার ভরত ত তাল আছ? 


অযোধ্যাকাণ্ড। ৩৩ 


কুজ বচনে খুব পটু । কৈকয়ীর মিষ্ট কথা ঝুনিয়া তাঁহার 
রাগ আরও বাড়িয়া গেল। দে আরও বিষগ্র হইয়া তাহার 
মঙ্গলেচ্ছাঁয়, তাঁহাকে আরও বিষ -করিবার জন্য ও রামের 
প্রতি তাহার বিরাঁগ উৎপাদনের জন্য বলিলঃ-_ 

“রাজা দশরথ রাঁমকে যৌবরাঁজ্যে অভিষেক করিবেন 
সেই জন্য আমি দুঃখে ও শোকে অভিভূত হষ্টয়া অগাধ ভয়ে 
মগ্ন হইয়াছি। আঁমার শরীরে বেন কেহ অগ্নি ঢালিয়। 
দ্িতেছে। আমি তোঁমাঁর মঙ্গলের জন্য এখানে আসিয়াছি, 
তোমার দুঃখ হইলে আমার অত্যন্ত ছুঃখ হইবে । তোমার 
বৃদ্ধি হইলেই আমার বৃদ্ধি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
রাজকণ্ম থে বড় নিষ্ঠঠর একথ। তুমি কেন *বুঝিতেছ না। 
রাঁজ। মুখেই ধর্মাবাদী। তিনি শঠ, মিষ্ট কথা বলেন কিন্তু অতি 
নিষ্ঠর। তুমি ভান তিনি অতি শুদ্ধ স্বভাব, তাই তিনি 
তোমায় এরূপে বঞ্চনা করিলেন । তোমার নিকটে আসিয় 
তোমায় প্রিয় কথা বলেন, কিন্তু সে সমস্তই মিথ্যা । আজি তিনি 
সত্য সত্যই রাঁজ্যফল কৌশল্যাঁকে প্রদান করিবেন। ভরতকে 
তোমার পিত্রালয়ে বিদায় করিয়। দিয়া যখন দেখিলেন, কণ্টক 
দূর হইয়াছে, অমনি কালই রামকে রাজা করিবেন। আঁপ- 
নার মঙ্গল হুইবে বলিয়া, মীতা ঘেরূপ ভৌন্গন পানাদির দ্বারা 
সর্প পোষণ করে, তুমি সেইরূপ আপনার পরম শত্রুকে স্বামী. 
বলিয়। কণ্টে ধারণ করিয়াছ। শক্র যাহ করে, সর্প ক্রোধে 
অধীর হইয়া যাহা! করে, আজি রাজ! দশরথ, তোমার ও 
(তামার পুত্রের প্রতি সেইরূপ ব্াবহার করিতেছেন । আহ ! 
তুমি বালিকা! কখন ঢুঃখ ভোগ কর নাই। সেই পাপিষ্ঠ, কপট 
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মিষ্টভাষী রায়কে রাজা করিয়া সমস্ত বদ্ধুবর্গের সহিত 
তোমায় নট করিল। তুমি আশ্চর্য্য হইয়া কি ভাবিতেছ, 
এখন যাহাতে নিজ পুত্রের ও তোমার মঙ্গল হয় তাহার 
উপায় কর” 

শুভাননা কৈকয়ী, মন্থরার কথ শুনিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ 
হুইয়!, শরকালের চন্দ্রলেখার ন্যায় শয্যা হইতে উঠিলেন। 
কৈকয়ী অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া আনন্দভরে মস্থরাকে উত্তম 
উত্তম আভরণ আনিয়া দ্রিলেন। মস্থরাকে অলঙ্কার দিয়! 
আনন্দে তাহাকে বলিতে লাগিলেনঃ-- 

“মস্থরে ! আজি আমায় তুমি পরম প্রিয় সংবাদ দিয়! 
বড়ই সন্তৃষ্ট করেলে। বল তোমার আর কি উপকার করিতে 
পারি। আমি রাঁষ ও ভরতের কোন প্রভেদ দেখিতে পাই 
না); অতএব রাম রাজা হুইবে শুনিয়া অত্যস্ত সন্তুষ্ট হই- 
য়াছি। আমার ইহ! অপেক্ষা অভিলধিত আর কি হইতে 
পারে। এই বাক্যই আমার অস্বৃত। তোমাকে এখন এই 
সামানা ধন দ্রিলাম, পরে রাম আমার রাজা হইলে তোমাকে 
আরও সম্তষট করিব। 


অষ্টম সণ 





কৈকয়ী ও মন্থরার কথোপকথন । 


মন্থর, কৈকয়ীর মনে হিৎসা উৎপাদন করিতে পারিল 
মা দেখিয়া কোপে অলঙ্কার দুরে নিঃক্ষেপ করিল এবং ছুঃথে 
ক্ষোভে অধীর হইয়! বলিতে লাগিল। “ঘূর্থে! তুমি কেন 
বৃথা আনন্দ প্রকাশ করিতেছ। তুমি যে শীত্রই শোষক 
পারাবারের মধ্যে ভাঁমিবে, তাহা একবারও ভাবিতেছ না £ 
দেবি! আমি ত একেই ছুঃখে মরিতেছি তাহাতে আবার 
€তোমার ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইলাম । তোমার ঘোর 
বিপদের সময় তুমি এত আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছ কেন? 
তোমারঅবস্থ। বড়ই শোচনীয়। তোমার ভুম্মরতি দেখিয়া আমার 
বড়ই দুঃখ হইতেছে। যাহার বুদ্ধি আছে সে কি কখন সপত্ী পুত্র, 
পরম শত্রুর স্তরীরৃদ্ধি দেখিয়া আহলাদিত হয়? করং সে এরূপ 
শ্রীবৃদ্ধিকে মৃত্যুর ন্যাঁয় দেখে । রাম ও ভরত উভয়েই রাজ্যের 
সমান অধিকারী, হ্থতরাঁৎ রাম রাঁজা হইলে, ভরতের এবং 
তোমার যে দুঃখের মীম থাকিবে না, এই ভাবিয়াই আমি 
বিষণ্ণ হুইয়াছি। লক্ষণ মহ! বলবান্‌, সে রামের জন্য প্রাণ 
দিতেও কাতর নহে । লক্ষ্মণ যেমন রামের, শত্রত্বও তেমনি 
ভরতের অনুরক্ত। জন্ম অনুসারেও রামের পরই ভরত । 
হ্বতরাং ভরতের সহিতই অধিক শক্রতা সম্ভব। লক্ষণ ও 
শক্রত্বের সন্ত তত নহে, কারণ তনহাদের রাজ্যাধিকার 
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ভরতের পর। রাঁম বিদ্বান, সন্ধি বিগ্রহাদি কর্ত্টো নিপুণ 
এবং আপনার কার্প সস্পাদনেও বিলক্ষণ পটু । তাহা হইতে 
ভরতের নান। প্রকার ভয় হইতে পারে। আমি তাহাই 
ভাবিয়া আকুল হইয়াছি ! কৌশল্যাই ভাগ্যবতী । তাহারই 
পুত্রের কল্য পুষ্যা নক্ষত্রে অভিষেক হইবে । পুথিবী তাহারই 
হইবে এনহ আমরা যেমন আছি, তুমিও তেমনি হইবে; আমা- 
দিগের সহিত দাসীর ন্যায়, তাহার উপাঁপনা করিবে । তোমার 
পুত্রও রামের দাস হইয়া থাকিবে। রামের স্ত্রীর সখীরাও 
আনন্দে মত হইবে । আর তোমার পুত্রবধূ ভরতের সর্বব- 
নাশ দেখিয়া ত্রিয়মীণ হইয়। তাহাদের মুখ চাহিয়া থাকিবে। 
মস্থরাকে ব্অতান্ত ভসন্তষ্ট দেখিয়া মহিষী কৈকয়ী নানা 
প্রকারে রামের গুণগান করিতে লাগিলেন । রাম ধর্ম, 
গুণবান, জিতেক্ত্িয়, কৃতজ্ঞ, সত্যবান, শুচি এবং রাজার 
জ্যেষ্ঠপুত্র । যৌব্রাজ্য তাহারই পাওয়া উচিত। রাম দীঘায়ু 
হইয়া ভ্রাতৃবর্গ ও ভূতাবর্গকে পিতার ন্যায় পালন করিবে। 
রামের অভিষ্কে শুনিয়া তোমার কেন এত সম্তাপ উপস্থিত 
হইয়াছে ? রামের পর একশত বৎসর হইয়া গেলে, ভরত 
প্রভৃতিও ইচ্ছা করিলে পৈতৃক রাজা প্রাপ্ত হইতে পারে । 
এখন উন্নতির সময় উপস্থিত এবং মঙ্ত্রল নিকটবন্তাঁ। তুমি 
কেন ব্বথা রামচঞ্জের হিংসা করিতেছ ? আমি ভরতের অপেক্ষা 
াষের মঙ্গল অধিক প্রার্থনা করি । আমি জানি রাম কৌশল্যার 
আপেক্ষাও আমাকে অধিক ভক্তি করে। রাজ্য যদি রামের 
হয়, তাহা হইলে তাহা ভরতেরই হইল । কারণ রাম ্রাতৃ- 


গণকে আপনার মত দেখে এবং বডই ভালবাসে 
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কৈকেয়ীর কথ! শুনিয়া মন্থর! আরও ছুঃখিত হুইয়। দীর্ঘ- 
নিঃস্বান ত্যাগ করিয়া কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন, “তুমি 
ঘুর্খ তাই অনর্থ দেখিতে পাইতেছ না। তুমি আপনার 
অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার ছুঃখ সাগর শোক 
ও বিপদে বিস্তীর্ণ হুইয়া উঠিয়াছে, তুমি তাহাতেই নিমগ্ন 
হইবে । আজি রাম রাজা হইবে কালি রামের পুত্র, পরে 
তাহার পুত্র রাজা! হইবে। ভরতের রাজ্যাধিকার সম্পূর্ণরূপে 
অনস্তব। রাজার সকল পুত্র রাজ্যাধিকারী হয় না। সকলে 
রাঁজ! হইলে রাস উৎসন্গ হয়। এই জন্যেই রাজার! জ্যেষ্ঠ 
পুত্রকে রাজা করে । তোসার পুত্র অনাথের ন্যায় সুখ ও 
রাঁজ্যাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়! অত্যন্ত ভগুহৃদয় হইবে 
তাই আমি তোমারই জন্য তোমায় বুঝাইতে আমিলাম। 
তুমি কি আশায় সপত্বীর বৃদ্ধিতে আমায় পুরস্কার দিতে 
আদিলে ? রাম যখন রাজা পাইবে, তখন নিশ্চয়ই ভরতকে 
হয় দেশান্তর, না হর লোকান্তর প্রেরণ করিবে। তুমিই ত 
এই সমপ্ন ভরত কে মাতুলালঘ়ে পাঠাইয়। দিলে । সে যদি 
নিকটে থাঁকিত তাহা হইলেও হইত॥ নিকটে গ্বাকিলে তরু 
লতার প্রতিও লোকের স্নেহ হুয়। ভরতের একমাত্র সহায় শক্রুত্বঃ 
সেও সেই সঙ্গে গিয়াছে । 'সে থাকিলেও কতক কাজ হইত ॥ 
আমি শুনিয়াছি, কাঠুরিয়ারা কোন এক -বনে বৃক্ষ ছেদন 
করিতে যায় । কিন্তু একটী কণ্টকাকীর্ণ লত। সেই বৃক্ষকে 
বে্উটন করিয়া থাকায়, সহজে তাহার উদ্দেশ্য, সাধন হয় 
নাই। রাম লক্ষ্মণকে রক্ষা করিবে এবং লক্ষষণও রামকে 
রক্ষ! করিবে। অশ্বিনীকুমারদ্ধয়ের যেরূপ সন্ভাব, তাহাদেরও 
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ঠিক সেইরূপ 1 অতএব রাম লক্ষণের কিছুমাত্র অনিষ্ট করি- 
বেনা, কিন্তু নিশ্চয়ই ভরতের অনিষ্ট করিবে। অতএব 
আমার ইচ্ছ! রাম রাজগৃহ.হইতেই বনে যাউক। যদি ভরত 
ধর্ম্মানুদারে রাজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহ! হইলে তোমার, আমার ও 
তোমার আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের মঙ্গল হুইবে। ভরত রামের 
সহজ শত্র। তাহার আশা ভরসা। ফুরাইয়। গেলে, সে 
কেমন করিয়া! প্রবল শক্রর বশীভূত হইয়া থাকিবে । 
সিংহ যেরূপ অরণ্যে, গজযৃথপতিকে আক্রমণ করে, সেই- 
রূপ রামও স্থযঘোগ পাইয়! ভরতকে উৎসম্ম দিবে; তুমি 
এই সময় তাহাকে রক্ষাকর। পূর্বের স্বামীর আদরে গর্বিত! 
হইয়া, ষে ঝৌশল্যার নানা লাঞ্চন। করিয়াছিলে, আজি 
সেই রাজমাতা হইয়া তোমার শক্রতাঁর পরিশোধ দিবে । 
যখন রাম বহুসংখ্যক সমুদ্র ও পর্বত পরিব্যাপ্ত দমস্ত 
পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, তখন তোমায় পদে পদে অবমান 
করিবে এবং তোমার অমঙ্গলের সীমা থাকিবে না । যখন 
রাম পৃথিবী -প্রাপ্ত হইবে, তখন ভরত নিশ্চয়ই বিনষ্ট 
হইবে। অতএব যাহাতে আপন পুত্রের মঙ্গল হয় এবং 
শক্রর নির্ধবাসন হয়, এখনও তাহার উপায় বিধান কর ।” 


শপ 


নবম সর্গ। 





কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে প্রবেশ । 


এই কথা শুনিয়া কৈকেয়ী ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ মস্থরাঁকে বলিলেন, “মস্থরে ! তুমি যথার্থ 
বলিয়াছ। আমি এত দিনে জানিলাম তুমিই আমার মঙ্গলা- 
কাঙফী। তুমি 'ষাহা যাহা! বলিলে তাহা সমস্তই সত্য। 
ভরত থাকিতে রাম রাজা হইলে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে 
না।. সপত্থী পুত্র যাহাতে রাজ্য না পায়,,আমি এখনই 
তাহার উপায় করিব। আমি অদ্যই এই স্হান হইতে রাঁমকে 
বনে পাঠাইব এবং শীঘ্রই ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক 
করাইব। বল দেখি কি উপায়ে আমি এই কার্ধা সাধন 
করিয়। উঠিতে পারি ? ভরত রাজ্য পাইবে, রাম কোন মতেই 
রাজা হইতে পাইবে না, ইহার উপায় কি? ০ | 
কিসে লোকের অনিষ্ট হয়, মন্থরা তাহা বিশেষ করিয়া 
জানে। স্থৃতরাং দে কৈকেয়ীর এই কথা শুনিয়। তাহাকে 
রামের সর্ববনাশের পথ দেখাইয়! দিণে এবং বলিল, “তুমি 
এখন আঁমাঁর ক্ষমত! দেখ--আমাঁর কথ! শুন, তাহা হুই- 
লেই তোমার পুত্র ভরত রাজ্য পাইতে পারিবে । তুমি 
আমার নিকট তোমার মঙ্গলের উপায় শুনিতে চাহিতেছ ? 
তোমার ফি পে বিষয় মনে ন[ই--না মনে থাকলেও গোপন 
করিতেছ ? অথবা মামার নিকটেই শুনিতে যদি তোমার 
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ইচ্ছা হুইয়া থাকে তবে শুন এবং শুনিয়া সেইমত 
কর্ম কর।” 

মন্থরার এই কথা শুনিয়া কৈকেয়ী শষ্য হইতে একটু 
উঠিয়া বলিলেন, “মস্থরে | কি উপায়ে ভরত রাজ্য পায় এঘং 
রাম কোনমতেই পাঁয় না তাহা আমাকে বল।” রামের 
অপকারই মস্থরার প্রয়োজন । সে তখনই বলিল, পূর্ব্বকালে 
দেবাহথরের যুদ্ধে দেবরাঁজের সাহাধ্য করিবার জন্য তোমার 
স্বামী তোমায় লইয়৷ রাঁজর্ষিদিগের সহিত গিয়াছিলেন। 
দক্ষিণদিকে দণ্ডকাঁরণ্যের নিকট, বৈজয়ন্ত 'নামে যে নগর 
আছে, তথায় ধ্বজ নামে এক রাজ) ছিলেন। তাহার আর 
শক নাম শন্বর; তিনি শত মায়া ধারণ করিতে পারিতেন। 
ইন্দ্র ও তাহার সহকারী দেবগণের সহিত শত বৎসর যুদ্ধ 
করেন । সেই যুদ্ধে বহুসংখ্যক লোক ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাঁয় ॥ 
আর রাত্রিতে রাক্ষসেরা বলপুর্ববক আকর্ষণ করিয়া তাহা" 
দিগকে বিনষ্ট করে। সেই সময়ে রাজা দশরথ অন্থরদিগের 
সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অস্ত্রাধাতে তাহার 
মস্ত শরীর" ক্ষতবিক্ষত হুইয়। গিয়াছিল। তিনি অচেতন 
হইয়া আছেন, এমন সময়ে তুমি তাহাকে লইয়া পলাম্পণ 
করিয়া, উহার গণ রক্ষা) করিয়াছিলে। তিনি তাঁহাতেই 
তৃষ্ট হইয়া তোঁমায় দুইটা বর দিতে চাহিয়াছিলেন। তর্থন 
ভূমি বলিয়াছিলে “শামার যখন ইচ্ছা হইবে তখন আমি 
এই ছুইটী বর লইব। তিনিও তাহাতেই সম্মত ভুইয়া 
ছিলেন। ফ্িস্ত আমি এ কথ জানিতাম না, তুমিই আযাকে 
বলিয্লাছিলে । আর আমি তোঁমায় ভালবাসি বলিক্না এ 
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কথা সেই অধধি মনে করিয়া রাখিয়াছি। অতএব এক্ষণে 
তুগি রাজাকে রামাভিষেক রূপ অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত কর। 
আর, এক বরে ভরতের অভিষেক' এবং অন্য এক বরে 
রামের চতুর্দশ বত্সর বনবাস প্রার্থনা কর, যে এই সময়ের 
মধ্যে ভরত প্রজাগণের স্বেহভাজন হইতে পারিবে এবং 
রাজ্যে স্থির হইতে পারিবে । এখন তুমি ক্রোধাগারে যাও 
এবং মলিন বসন পরিয়। গোপনীয় স্থানে শয়ন করিয়। থাক। 
রাজ। আলিলে তাহার প্রত্তি চাহিও না এবং কথা কহিলে 
কথাও কহিও না। ক্রমাগত রোদন কর এবং শোকে 
অভিভূতা হইয়! ভূমিতে লোটাইয়! থাক । রাজা যে তোমাক্স 
অত্যন্ত ভালবাসেন তাহার কোন সন্দেহ ,নাই। তিনি 
তোমার জন্য ,অগ্সিতে ঝাঁপ দিতে পারেন। রাজা কখন 
তোমায় ক্রোধ জন্মাইয়! দ্রিতে পারেন নাই এবং তুমি রাগ 
করিলে তিনি তোমার দিকে চানিতেও পারিবেন না। 
তোমার অভীষ্ট পুরণের জন্য রাঁজা প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ 
করিতে পারেন। রাজা তোমার কথা কখনই প্লঙ্ঘন করিতে 
পারিবেন না। নির্বেবোধ কৈকেয়ি ! আপনার সৌভাগ্য বল 
বুঝিতে শিখ । রাজ! দশরথ মণি, মুক্তা স্বর্ণ ও বিবিধ রদ্ধ 
দিতে চাহিবেন, কিন্ত সে কথা কাণেও তুলিও না। দেবা" 
সবরের বুদ্ধে রাজা দশরথ যে ছুইটী বর দিতে চাহিয়ছিলেন, 
দেই দুইটা স্মরণ করাইয়া! দিও,তাহ্‌। হইলে নিশ্চয়ই তোষার 
যনোরথ পূর্ণ ছইবে। যখন রাজা দশরখ, তোমাকে ছুলিয়! 
বারম্থার দিব্য করিয়া তোমায় রর দিতে চাহিবেন, সেই বময় 
তুমি রামকে চদুর্ধশ বলর বনে পাঠাইতে এবং ছরতকে 
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পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ রাজাপদ প্রদান করিবার ছুইটী বর প্রার্থনা 
করিবে। রাম চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিতে গেলে, এই | 
সময়ের মধ্যে তরতেঘ্ রাজ্য হইবে । সকলে তাছার 
ঘশীডূত হইবে এবং ভরত যাবজ্জীবন সুখে রাজ্য ভোগ 
করিতে পারিবে । দেখিগ যেন রামের বনবাস প্রার্থনা 
করিতে ভুলিও না। ইহাতেই তোমার পুত্রের সমস্ত মনোরথ 
সিদ্ধ হইতে পারিবে । একবার বনে গেলে রাম অরাম 
হইয়া যাইবে। ভরতেরও শক্রক্ষয় হইবে এবং সেও রাজা 
হইতে পারিবে । যতদ্দিনে রাম বন হইতে ফিরিয়া আলিবে, 
ততদ্দিনে ভিতরে ও বাহিরে, ভরতের শক্র একেবারে 
ধাঁকিবে ন। * তাহার অনেক স্হাঁয় ও সম্পত্তি হইবে এবং 
সেও রাজ্য শাসনে পটু হইবে । বোধ হয় রাজার আসিবার 
সময় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি যেমন করিয়া পার রাজাকে 
রামাভিষেক রূপ সংকল্প হইতে নিবৃত্ত কর ।৮ 

এইরূপে, যাহাতে অমঙ্গল, কুজা তাহাই মস্্রল বলিয়। 
কৈকেয়ীকে বৃৰাইয়া দিল। কৈকেয়ী তাহার মন্ত্রণায় মহ! 
হু হুইলেস এবং অশ্থিনী যেমন বসের জন্য বিপথগামিনী 
হয়, তিনিও কুজার কথায় সেইরূপ বিপদগামিনী হইলেন । 
কৈকেয়ী একটু খিন্িত হইলেন, তাহার যেন চক্ষু ফুটিল। 
তিনি মন্থরাঁকে 'বলিলেন “কুজ্জে ! তোমার মত কথা তআ'র 
কাহারও কাছে শুনি নাই। আর আমি তোমার বুদ্ধির দোষ 
দিব না। তুমি পৃথিবীর কুজাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমিই 
সর্বদা আমার মঙ্গলপরায়ণা এবং যথার্থ হিতৈষিণী। আমি 
এতদিন রাজার ভালবাসা বুবিতে পারি নাই। 
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পৃথিবীতে তোমার মত বিকলাঙ্গ বক্র স্বভাব কদাকার 
লোক অনেক আছে । বায়ুতে, পদ্মকে বক্র করিলে সে 
যেমন প্রিয়দর্শন হয়, তুমিও সেইরূপ-স্থুন্দর হইয়াছ। তোমার 
বক্ষঃ যেন ক্ষন্ধদেশ হইতে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। নিন্ে 
শান্ত উদর, তাহাতে স্থন্দর নাভি যেন উদর লজ্জায় লুকাই- 
তেছে। তোমার স্তনদয় স্বপীন। তোমার মুখ নির্মল চন্দ্রের 
ন্যায়। আহা! তোমার কি সুন্দর শ্রী। তোমার জঙ্বার 
প্রসংদা সকলেই করিয়া থাকে । তোমার পাছুখানি বিলক্ষণ 
বিস্তীর্ণ । তৃমি,যখন আমার অগ্রে অগ্রে গমন কর, তখন 
তোমার বড়ই শোঁভ৷ হয়। অস্থরাধিপ শন্বরে যে সকল সহস্র 
সহত্র মায়। ছিল, তাহা! এবৎ তন্ভিন্ন সহত্ব সস্থত্ব মায় তোমার 
হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে । এ যে তোমার রথচক্রের ন্যায় 
উন্নত কঁজ উহাতেই সেই নকল মায়! ক্ষত্রবিদ্য। এবং অশেষ 
বুদ্ধি বাদ করে। ভরতের রাজ্যাভিষেক ও রামের বনবাঁদ 
সম্পন্ন হইলে পর, আমি উত্তম স্বর্ণ দ্বারা তোমার কুঁজ বাধা- 
ইয়। দিব। মুখে মোণার তিলক করিয়া দিব এবং নানা আভরণ 
পুরস্কার দিব। তুমি শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া দেবতার ন্যায় 
বিচরণ করিবে । তোমার মুখের তুলনা নাই, তুমি সেই মুখে 
চন্দ্রকে আহ্বান করিবে । *তোমার শক্রীক্মুগের সম্মুখে তুমি 
গর্ব করিবে এবং সকলেই তোমায় শ্রেষ্ঠ বলিয়। স্বীকার 
করিবে। তুমি কুব্জা, বহু সংখ্যক কুজা সর্ববাভরণে ভূষিত 
হইয়। তোমার পদসেবা করিবে” । 

এইরূপে কৈকেয়ী যখন তাহার প্রশংন! করিতে লাগিলেন, 
তখন সে তাহাকে বলিল, “কল্যাণি! জল চলিক়্। গেলে আর 
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সেতুবন্ধ কর! উচিত নহে। তুমি উঠ এবং তোঁষার মঙ্গলের 
জন্য ক্রোধাগারে গিয়া রাজার অপেক্ষা কর ॥”? 

কৈকেয়ী এতক্ষণ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মস্থরার 
কথায় ভরস! পাইয়া, স্বামী সোহাগে গর্বিবিতা কৈকেয়ী ক্রোধা- 
শারে প্রবেশ করিলেন। 

অনেক শত সহস্র মূল্যের মুক্তাহার এবং বহুমুল্য অন্য অন্য 
অনেক আভরণ পরিত্যাগ করিয়া, কুজার কথ! অন্ুলারে তগ্ত- 
কাঞ্চনবর্ণাভ| কৈকেয়ী মস্থরাঁকে বলিলেনঃ-_- 

“হুয় আমি এইখানে মরিব আর না হয় রামকে বনে 
পাঠাইয়া ভরতকে রাজা করিব । সোণ।, রে ও মণিমুক্তায় 
কাজ নাই। রামের যদি অভিষেক হয় তবে এ জীবণের এই- 
খানেই শেষ হইবে” 

পরে কুব্জা, যাহাতে ভরতের মঙ্গল এবং রামের অমঙ্গল 
হয় এইরূপ আরও অনেক শক্ত শক্ত কথা রাঁণী কৈকে- 
যাকে বলিতে লাগিল । সে বলিল “বদি রাম রাজ হয় তাহা 
হুইলে তুমি ও তোমার পুত্র উভয়েরই সর্ববনাশ হইবে। অতএব 
যাহাতে রাম্‌ চৌদ্দ বৎসর বনে যায় এবং ভরত রাজা হুয় 
হাহারই চেষ্টা কর।”» 

মন্দবুদ্ধি কৈকেয়ী হিংসার 'বশবর্তিনী হইয়! মন্থরাকে 
বলিতে লাগিলেন, রাম ঘদি এইখান হইতে বনে ন! যায় 
ধবং ভরত রাজা না হয়, তাহা হইলে জামি আর আভিরণ 
চাহি না, পুষ্পমাঁল! চাহি না, চন্দন চাছি না, অগ্তন চাছি না, 
ভোঙ্জন চাহি না, পান চাহি না এবং এ জীবনও চাহি না|” 

এই কথা বলিয়া সমস্ত আগরণ ত্যাগ করিয়া আস্তরণ 
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শূন্য সৃত্তিকাঁর উপর শত্পন করিলেন, বোধ হইন্প যেন কিন্সরী 
স্ব্গচ্যত হুইয়া পতিত রহিয়াছে । ক্রোধোদয় হেতু তাহার 
মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। মাল্য ও ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া 
রাজপত্বী অত্যন্ত বিমন হইলেন। ক্রোধরূপ তমসায় অধি- 
কার করায়, তাহার মুখমণ্ডল, তারাগণ শুন্য অন্ধকার আবৃত 
আকাশমগুলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল । 


দশম অর +। 





কৈকেয়ীর জ্রোধাগারে রাজার প্রবেশ । 


পাপিষ্ঠ। কুজা এইরূপে কৈকেমীর কুপ্ররৃত্তি উত্তেজিত 
করিয়া দিলে, কৈকেয়ী বিষাক্ত শরবিদ্ধ কিন্নরীর ন্যায় ভূমিতে 
শয়ন করিয়া! রহিলেন। কি কি করিতে হইবে, কি কি কথ 
বলিতে হইবে, মনে মনে স্থির করিয়! মন্থরধকে সমস্ত বলি- 
লেন। মন্থরার বাক্যে তাহার জ্ঞান হত হইয়াছে । শোকে 
ও ক্ষোভে বড়ই আকুল হইয়া নাঁগকন্যার ন্যায় বারম্বার 
দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস তাগ করিতে লাগিলেন এবং কিসে 
আপনার সখ হয়, তাহাই চিন্ত|। করিতে লাগিলেন। 

মন্থরা কৈকেয়ীর স্থহ্ৃদ্‌ এবৎ কৈকেয়ীর মঙ্গলেই তাঁছার 
মঙ্গল । স্থতরাৎ কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া তাঁহার বড়ই আহ্লাদ 
 হুইল। সে ম্ূন করিতে লাগিল, এতদিনে তাহার মশোবাঞ্থা 
পর্ণ হইয়াছে। 
দেবী কৈকেয়ী, সমস্ত নিশ্চয় করিয়া মৃত্ভিকায় শুইয়া 
রহিলেন। তির্ি যে সকল বিচিত্র মাল্য ও দিব্য আভরণ 
চারিদিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা ভূমিতে পড়িয়! 
তারকা শোভিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। 
কৈকেয়ীর পরিধান বস্ত্র মলিন। একটী বেণী দৃঢ়রূপে বদ্ধ 
করিয়া তিনি ক্রোধাগারে পড়িয়া আছেন, যেন বিগত প্রাণ! 
কোন কিন্নরী ভূতলে লুর্ঠিত রহিয়াছে । 
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রাঙ্জা প্লামচন্দ্রের অভিষেকের অনুমতি করিয়া এবং 
সভাস্থ নরপতি সমূহের অনুমতি লইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। তাঁহার মনে হইল রামচক্দ্রের যে অভিষেক 
নিশ্চিত হইয়াছে, কৈকেয়ী এ সংবাদ জানেন না। অতএব 
প্রিয়তমাকে প্রিয়ঘত্বাদ দিবার জন্য স্বয়ং তাহার শৃহে 
উপস্থিত হইলেন। চন্দ্র যেন শ্বেত যেঘমণ্ডিত রাহুযুক্ত 
আকাশে প্রবেশ করিল। সে প্রাসাদে শুক ও ময়ুরগণ 
বিচরণ করিতেছে । ক্রৌঞ্চ ও হৎসগণ শব্দ করিতেছে। 
চারিদিকে গান ও বাদ্য" হইতেছে । কুজ1, বামনিক1 ও 
অন্যান্য দাসীর! চারিদিকে বেড়াইতেছে । চম্পক ও অশোক 
পরিশোভিত লতাগৃহ ও চিত্রগৃহে চারিদিক্‌ ব্যাপ্ত রহিয়াছে! 
গজদন্ত, স্বর্ণ ও রজত নিশ্মিত বেদীসযুছ চারিদিকে শোভা 
পাইতেছে। সে প্রাসাদ, নান! প্রকার অন্ন, পান, ভক্ষা বস্ত 
এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ ও স্থশোভিত রহিয়াছে । 

রাজা দশরথ এই স্থন্দর অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া শয্যায় 
প্রিয়তাকে দেখিতে পাইলেন না । মদন শরে একান্ত পীড়িত 
হইয়া ভাবিলেন “প্রিয়তমা কোথায়”। ছুঃখিত হইয়া মনে 
মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন “দেবী এ সময়ে ত কখনই" 
অনুপস্থিত থাকেন না, আষি ত কখনই এরীগ শৃন্যগৃহে প্রবেশ 
করি নাই।” ূ 

এইরূপ চিন্ত; করিতে করিতে রাজ দশরথ দ্বাররক্ষিকাকে, 
“শ্রিয়তমা কোথায় আছেন” জিজ্ঞধালা করিলেন। তাহার 
প্রিয়তমা" যে আজ স্ব্বনাশের জন্য কৃতসংকল্প হই়্াছে, 
তিনি এ পর্য্যস্তুও তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাঁই। 


৮৪৮ রামায়ণ । 


দ্বাররক্ষিক1 ব্যস্তসমস্ত হইয়া করযোঁড়ে কহিল “গ্রভু! 
দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়। ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন ।% 

এই কথা শুনিয়া! রাজা অত্যন্ত ছুন্দরনা হইলেন। তাহার 
ইল্তিয় বিচলিত হইল এবং হৃদয়মধ্যে অতি অভাবনীয় দুঃখ 
ও সিন্তা আসিয়! উপস্থিত হইল । 

দ্ধের তরুণী ভার্য্যা প্রাণাপেক্ষাও অধিক । রাজা সোগার 
প্রতিমা ভূমিতে লোটা ইতেছে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হই- 
লেন । তাহার শরীরে পাপ নাই, তিনি কৈকেয়ীর পাঁপ সংকল্প 
কিরূপে বুঝিবেন ! মনে মনে ভাবিলেন, “আমায় হৃদয়ের 
স্বর্ণলতা কি দুঃখে ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে ? তখনও 
ক্রুরমতী কৈকেয়ী, সবরগভরষ্ঠা অগ্পরার ন্যায়, অমরাবতীর স্থর- 
বালার ন্যায়, জালবদ্ধা হুরিণীর ন্যায়, বিষাক্ত শরবিদ্ধ! 
হস্তিনীর ন্যায় ভূতলে শয়ন করিয়া! রহিয়াছেন। 

রাজ! ব্যস্তসমস্ত হইয়! তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলি- 
লেন, “পদন্মপলাশাক্ষি! আমার গ্রত্তি ত তোমার ক্রোধের 
কোনই কারণ দেখিতে পাইতেছি না। কেহ কি তোমার 
অবমান করিয়াছে? না কেহ তোমায় নিন্দা করিয়াছে যে, 
তুমি এইরূপে ধুলায় শুইয়া আমায় কষ দিতেছ। আমি 
সর্বদা তোমায় কর্ণ্যাণ আকাঙষা করি । কি জন্য তুমি কুন্ুম 
শষ্য! পরিত্যাগ করিয়া! এ অবস্থায়__এ বেশে ধুলায় পড়িয়া 
আছ ? জীবণাধিকে ! কেকয়রাজের কি কোন অমঙ্গল 
সম্বাদ পাইয়াছ? আমার প্রাণাধিক ভরতের ত কোনরূপ 
অস্থখ সম্বাদ পাও নাই £ কি হইয়াছে বল, তোমার সম্তভোষের 
'জন্য আমি সকলই করিতে পারি। তোমার জনক, জননীর 
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শারীরিক মঙ্গল ত ? কোন কথা! বলিতেছ না কেন? আমি 
আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া! তোমার নিকট আঙিলাম। কোথায় 
তুমি মিষ্ট বাকো আমায় তৃষউ করিবে; তাহা না করিয়া অভি- 
মানে, মলিন বসনে, তোমার মুখচক্দ্র টাকিয়া আমীর হৃদয়ে 
শেলাঘাত করিতেছ। শুভাননে ! তোমার কি কোনরূপ পাড়া 
হইয়াছে । বল, আমার অনেক বিচক্ষণ বৈদ্য আছে, তাঁহারা 
এখনই তোমায় সুস্থ করিবে । কাহার কি প্রিয়কার্ধ্য করিতে 
হইবে? কেহকি তোমার অপ্রিয় করিয়াছে ? কাহার কি 
অপ্রিয় সাধন করিতে হইবে? একি! স্ন্দর নয়নে আজ 
বরিষার ন্যায় জলধারা বহিতেছে কেন ? আজ রামচন্দ্রকে 
রাজা করিব। আমি নিজে এশুভ সন্বাদ তোম্মাকে জানাইব 
বলিয়া! আর কাহারও দ্বার! তোমার নিকট সে সম্বাদ পাঠাই 
নাই। আমার আপিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া! কি আমার 
উপর অভিমান করিয়াছ ? বল, রোদন করিও ন!। তোমার 
কি কার্ধ্য আছে, তাহা গোপন করিও না। কোন অবধ্যকে 
কি বধ করিতে হইবে এবং কোন বধ্যকে কি ত্যাগ করিতে 
হইবে? কোন দরিদ্রকে ধনী করিতে হইবে, না টকোঁন ধনীকে 
দরিঞ্র করিতে হইবে ? বল, আমি এব জমার যত লোক 
জন আছে সকলেই তোমার বশীভূত । তৌট্রার কোন বিষয়ে 
অভিপ্রায্ন হইলে, আমি কখনই তাহার অন্যথ| করিব না. 
আমি নিজ জীবন দিয়াও তোমার কাঁ্ধ্যসাধন করিয়া দ্রিব।.. 
তোমার মনে যাহা! আছে বল। আমি তোমায় ভালবাসি 
তাহা তুমি 'জান। অতএব তুমি কিছুমাত্র শঙ্ক! করিও না । আমি 
নি্দপুণ্য ন্ট করিয়াও ভোমার মনোরথ পুর্ণ করিব। যতদূর 


৫০ রামায়ণ । 


সূর্যের আলোক যায়, আমার রাজ্যও ততদুর বিস্তুত। 
দ্রোবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, পৌরাষ্ট্, দক্ষিণাপথ, বঙ্গ, অঙ্গ, মাঁগধ, 
মুস্য, কাশী এবং কোশল প্রভৃতি সমৃদ্ধ রাজ্য আমার । এই 
বিশাল পৃথিবীতে যে কিছু ধন, ধান্য, অজ, মেষ প্রত্ৃৃতি 
আছে, তুমি তাহার মধ্যে যাহা কিছু চাঁও সমস্তই দিব। বল, 
বৃথ। কেন কউ দ্িতেছ। উঠ,উঠ, আমার বড় কষ্ট হইতেছে, 
তৃমি কি চাঁও সত্য কথ! বল। সুর্য যেমন নীহার নষ্ট করে, 
আমিও সেইরূপ তোমার ছুঃখমোচন করিব | 

এই কথা শুনিয়া কৈকেয়ী আশ্বস্ত হইলেন। মনে মনে 
অতিশয় আনন্দিত হইয়া কটু কথায় স্বামীর মনে আরও কউ 
দিতে লাগিলেন । 


একাদশ সগ?। 





কৈকেয়ীব বব প্রার্থনা । 


রাজ! মম্মথশরে বিদ্ধ ও কামরোগে বশীভূত হইয়াছেন 
দেখিয়, কৈকেয়ী ভীহাকে নিদারুণ কথ! বলিতে লাগিলেনঃ__- 
“আমার কেহ নিন্দা করে নাই, কেহ আমীয় অপমানও 
করে নাই। আমার কিছু অভিলাষ আছে ॥। আমার একাস্ত 
ইচ্ছা আপনি তাহ পুরণ করেন। আপনি যদি প্রতিজ্ঞ 
করেন আমার অভিলাষ পূরণ করিবেন, তবেই মনের কথ 
আপনাকে ধলি।” 

রাঙ্জা একটু লজ্জিত হইয়া প্রিয়তমার মস্তক ক্রোড়ে লইয়! 
বলিলেন, “হ্থম্দরি ! তুমি কি জান না যে,ভুমি এবং রামচক্দ্রই 
আমার প্রিয় । তোমাদের অপেক্ষা আমার প্রিক্লতর আর কেহ 
নাই। রাষ মহাত্মা, সে প্রধান এবং সেই আমার জীবণতুলা। 
রামকে কেহ জয় করিতে পারে না। যে রানকে না দেখিয়া 
আমি এক মুক্ত জীবন ধারণ করিভে পারি না, আমি সেই 
রামের দিব্য করিয়! বলিতেছি, নিশ্চয়ই'তামার অভিলাষ 
পূর্ণ করিব। আমার হৃদয় একান্ত তোমার অনুরক্ত, এইটি 
বিষেচন| করিয়া আমায় উদ্ধার কর। যাহাতে তুমি সন্ত 
হও, যাহাতে তোমার সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মে, বল আষি তাছাই- 
করিব |, 

কৈকেদীর মন নিজ স্বার্থ লাধনে একাত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


৪২ বামাযণ। 


ছিল। নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া! তাহার 
হর্ষের সীম! রহিল না। তিনি দেখিয়1 শুনিয়। ধর্মের দিকেও 
চাহিলেন না। আপন পুত্রের প্রতি সম্পূর্ণ পক্ষপাতিনী হইয়। 
বৃদ্ধ রাজাকে বলিলেন, “আপনি অনেক দিব্য করিয়া ক্রমে 
ক্রুষে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেন। ইন্দ্র প্রসৃতি তেত্রিশ জন 
দেবতা ইহার সাক্ষী হউন। চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, গ্রহ, 
দিন, রাত্রি, দিক্‌, জগ, গন্ধ, রাক্ষন স্থির পৃথিবী, নিশা- 
চর, ভূতগণ, গৃহস্থিত গৃহদেবতা, সকলে সাক্ষী হউন এবং 
সকলে শ্রবণ করুন, সত্যপরায়ণ, ধর্্মজ্ঞ, সত্যবাদী, পবিত্র 
স্বভাব রাজা দশরথ আমায় বর দিতেছন। 

ক্রুরমতি কৈকেয়ী এইরূপে ধর্ম্সাক্ষী করিয়া, যাহাতে 
তাহার মন না ফিরে তাহার উপায় করিয়া এবং রাঁজাকে 
বরদানে স্থিরসঙ্কল্প জাঁনিয়া বলিলেন, “মহারাজ ! সেই ষে 
দেবাস্থর সংগ্রামে অস্থুররাঁজ শম্বর আপনাকে হতবীর্ধ্য করি- 
য়াছিল, সেই দিনের কথা স্মরণ করুন। সেই শ্ছলে আঁমি 
আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই সময় আমি 
জাগরিত ছিলাম এবৎ অনেক যত্ব করিয়াছিলাম বলিষা 
আঁপনি আমায় ছুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন। আমি পে 
ছুই বর তখন লর্ঘ নাই, আপনার নিকটেই গচ্ছিত রাখিয়- 
ছিলাম। এখন "আমার সেই ছুইটী বরের প্রয়োজন হই- 
কাছে। আপনি যদি ধর্্মানুসারে অঙ্গীকার করিয়া আমায় 
বসেই বর না দেন, তাহা হইলে এই অবনাঁনে আমি এখনই এ 
জীবন ত্যাগ করিব।» 

এক কথাতেই রূদ্ধ রাজ! মনোহারিণী কৈকেমীর বশী- 


অযোহ্যাকাঁ। ও 


ভূত হইয়া গেলেন। স্বগ যেমন লোভে পড়িয়া ফাঁদে 
পতিত হয় রাজাও তেমনি কৈকেয়ীর রূপ লাবণ্যে মোহিত 
ছইয্না আপন বিনাশের জন্য তাহার.কথায় স্বীকৃত হইলেন। 
রাজা, কৈকেয়ীর এই কথ! শুনিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, 
“রাজ্জি! ছুইটী বর ফেন-_রাজ্য, ধন যাহা কিছু 'আছে 
সমন্তই তোমার । তোমাকে ত আমি সমস্তই দিতে পারি-__ 
তোমাকে না দেওয়ার ত কিছুই নাই। আমি সরল চিত্তে 
বলিতেছি, তুমি ৰাহা চাঁহিবে আমি তাহাই দিব 1” 

পাষাণহৃদয়ঃ কৈকেয়ী এই কথায় নিশ্চিন্ত হইয়া রাজাকে 
বলিলেন “মহারাজ! সেই সময় আমা যে ছুইটী বর দিতে 
চাহিয়াছেন আমি এখন লেই ছুইটী বর চাহিতেছি। এক বরে 
রামের অভিষেকের জন্য ঘে উদ্যোগ হইয়াছে, এই উদ্যেগে 
ভরতের অভিষেক হউক। দেবাস্ুর যুদ্ধে প্রীত হইয়া! আর 
যে একটা বর দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, সেই বরে রাম জটা 
এবং বাকল ধারণ করিয়! তপস্বীবেশে দণ্ডকারণ্যে চৌদ্দ বৎসর 
বান করুক । অদ্যই যেন রামচন্দ্রফে বনে যাইতে এবং ভরতকে 
ছত্রদণ্ড সহ রাঁজনিংহাসনে বসিতে দেখি । হেরাঁজর্ধিরাজ ! 
আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া আপনার কুলশীল ওধর্ম্ম রক্ষা 
করুন। তপন্বীরা সত্যবাক্যকেই পরব্ধলের সর্বাপেক্ষা 
অধিক হিতকর বলিয়! থাকেন ।৮ 


পপি 


দ্বাদশ সার্শ। 





দশরথ ও কৈকেয়ীর কথোপকথন । 

মহারাজ, কৈকেয়ীর এই সকল কথ! শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ 
অতান্ত প্রিতাপ প্রাপ্ত হইলেন এবং চিন্তা করিতে লাগি- 
-লেন। “আমি কি ম্বপ্ন দেখিতেছি, না আমার চিত্তের মোহ 
উপস্থিত হইয়াছে ? আমার কি ভ্রম উপস্থিত হইল, না 
কোন ব্যাধিজনিত বিকার উপস্থিত হইয়াছে £” 

এইরূপ চিন্তায় রাজার মনে স্থখ রহিল না। তাহার 
একটু সংজ্ঞ। হইলে, ব্যাত্বীকে দেখিলে ম্বগ যেরূপ ভীত হয়, 
কৈকেয়ীকে দেখিয়া তাহারও সেইরূপ হইল। কৈবেয়ীর 
বাক্যে তাহার বড়ই সন্ভতাপ উপস্থিত হইয়! উঠিল । তিনি 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভূমিতে বলিয়া রহিলেন; বোধ 
হইল যেন মহাবিষ সর্প মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলে বদ্ধ রহিঘ্ধাছে, তিনি 
হণ ধিক্‌” এই'কয়টী কথা উচ্চারণ করিয়! যুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেশ। শোক তাহার চেতনা হরণ করিল | 

'অনেকক্ষণেরপর সংজ্ঞা লান্ড করিয়! তিনি ক্রোধে স্বস্থা 
হুইয়। কৈকেয়ীকে বলিতে লাণিলেন। বোধ হইল ডাহার 
তেজে সমস্ত ভক্মসাৎ হইয়া যাইবে । তিনি বলিলেন, “নৃশংসে, 
ছুষটচরিত্রে, তুই এই কুল বিনাশ করিলি! তোর মনে কি 
এই ছুরভিসদ্ধি জাগিতেছিল £ রাম তোর কি অপ্রিয় করি- 
য়াছে, আর আমিই বা তোর 'কি অনিষ্ট করিয়াছি ? রাম 


অধোধ্যখকাণ্ড ৫৫ 


জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে তোর প্রতিও ঠিক সেই- 
রূপ করিম! থাকে তুই এখন সেই রামের অনিষ্টের জন্য 
প্রবৃত্ত হইয়াছিস.? আমি না জানিয়! তীক্ষবিষ! সর্দার ন্যায় 
তোকে আপন গৃহে আনিয়াছিলাম । আমি এতকাল চন্দন 
বৃক্ষ মনে করিয়! বিষরৃক্ষে জলসেক করিলাম । সমস্ত জীব- 
লোকে যে রামের গুণের প্রশংদা করে, আমি কি অপরাধে 
নেই প্রাণতুলা পুত্রন্ষে বনবাস দিব £ তোর মনে কি কিছুমান্জ 
দয়ার সঞ্চার হইতেছে না ? আমি কৌশল্যাকে ত্যাগ করিতে 
পারি, স্ুমিভ্রাকে ত্যাগ করিতে পারি, রাঁজ্যলম্ষবীকেও ত্যাগ 
করিতে পারি, কিন্ত প্রাণতুল্য রামকে কখনই ত্যাগ করিতে 
পারি না। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেখিয়া, আমার অত্যন্ত 
প্রীত হয়, তাহাকে না দেখিলে আমার চৈতন্য নষ্ট হয়। 
সূর্য্য না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে, সলিল না৷ থাকিলে 
শস্য থাকিতে পারে, কিন্তু রাম ন! থাকিলে দশরথের দেহে 
কখনই জীবন থাকিতে পারে না। অতএব তুমি এরূপ 
অনিষ্টকর সংকল্প পরিত্যাগ কর। আমি (তোমার পায়ে 

পড়িতেছি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও । তুমি*কেন এবূপ 
দারুণ সংকল্প করিয়াছ বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার 
হৃদয় কি লৌহনিন্মিত ? দ'য়া, মমতা কি ষ্ককবারেই তভোমার- 
হৃদয় হুইতে পলায়ণ করিয়াছে? অয়ি “কুরে । তুমি যে 
বলিতে রামচন্দ্র, কৌশল্যা ও স্ুমিত্রা অপেক্ষাও তোমাকে 
অধিক ভক্তি করে, যে পুত্র সাক্ষাৎ ধর্মমন্বরূপ পবিভ্রাত্বা, যে 
পুত্রকে ভুমি ভরত অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতে, পাধ?ণ 
হৃদয়ে ! আজ কোন প্রাণে কি দোষে দেই রামচন্টররের বন-. 


৪৬ কামায়ণ। 


বাদ কামন! করিলে ? তুমি পুর্বে কখন আমার প্রতি কোন 
অপ্রিয় বা অনুচিত আচরণ কর নাই । অতএব আমি তোমার 
কথায় বিশ্বাস করিতেছি না । তুমি আমায় কতবার বলিয়াছ 
ষে “আমার পক্ষে ভরতও যাহা, রামও তাহাই ; উভয়েই 
তুল্য ।” বল দেখি কেমন করিয়া সেই ধশ্মীত্বা যশস্বী রাম- 
চক্দ্রকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাস দিবে ? রাঁম আমার অতি 
শিশু, কখনও নখ ব্যতীত দুখের লেশমাত্রও জানে ন1। 


এই কি তার বনবাসের সময় ? রাম তোমায় অতিশয় ভক্তি 


করে, রাম সকলের প্রিয়দর্শন | রাঁমকে কেন তুমি বনবাসে 
পাঠাইতে চাও? তোমার সম্বন্ধে ভরত হুইতে রামের কিছু- 
মাত্র ইতর বিপ্লেষ দেখি না । রামের অন্তঃকরণ পবিভ্র, সে 
সকল লোককে সান্তনা করে । মে সকলের উপকার করে 
বলিয়। রাজ্যস্থ সকল লোক তাহার বশীভূত হইয়াছে। সে 
বলে দর্বলোককে আয়ত্ত করে, দানে ব্রাক্ষণগণকে আয় 
করে, ভক্তি দ্বারা গুরুজনকে আয়ন্ত করে এবং শস্ত্র ছারা 
শক্রুদিগকে আয়ন্ত করে। সতা, দান, তপ, ত্যাগ, মিত্রতা, 
পবিত্রতা, খন্ভুতা, বিদ্যা এবং গুরু শুশ্রাষধা এ সকল গুণ 
রামে নিয়তই আঁছে। তুমি এরূপ সরলম্বভাৰ দেবতুল্য 
রামচন্দ্র কেরন অনিষ্ট করির্তে চাহিতেছ, আমি বুঝিতে 
পারিতেছি না । " রামের চরিত্র মহ্র্ষির ন্যায়। কখন মনে 
হয় না, রাম কোন লোককে কখন অপ্রিয় কথা বলিয়াছে। 
আমি তোমার কথায় কেমন করিয়। এরূপ প্রিয়বাদী পুক্রকে 
অপ্রিয় কথ। বলিব। যাহার ক্ষমা, তপ, ত্যাগ, সত, ধর্ম, 


. ক্কতজ্ঞতা এবং অহিংসা প্রভৃতি নানা গু আছে, সেই 
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প্রাণাধিক জীবনপর্ধবস্ব রামচন্দ্র বনে যাইলে আমার কি 
উপায় হইবে? | 

কৈকেয়ী! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি | 'আঁমার চরমকাল উপ- 
স্থিত | আমি করুণস্বরে রোদন করিতেছি, আমার প্রতি কৃপা 
কর। সাগর! পৃথিবীতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, সমস্ত 
তোমায় দিব, তুমি আমার ম্বৃত্যু উপস্থিত করিও না। হা্ধ! 
আমি কি করিয়। তোমার এ নিদারুণ কথ! রাঁমচজ্্রকে বলিব । 
আমি কোন প্রাণে বলিব--“রাম ! আজ তোমায় ছত্রদণ্ড 
দিয়া সিংহাসনে বসাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুষ্টার 
ইষ্টসাধন জন্য আজ তোমাকে বনবাসে যাইতে হুইবে 1 
না, তাহা! হইবে না, আমি তাহা! কিছুতেই পারিব না। কুল- 
নাশিনি ! জীবন সর্বস্ব রামচন্দ্রকে বনবাস দিলে দশরথের 
দেহে কি প্রাণ থাকিবে! দেখ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি--এবং 
তোমার গুরুজন। তুমি এই ছুইটী বর চাহিও না। এই 
পৃথিবীর মধ্যে আর যাহা! চাহিবে তাহাই দিব। তুমি অন্য 
দুইটী--ছুইটা কেন আরও অধিক বর প্রার্থনা, কর, এখনই 
দ্িব। প্রাণ.পর্য্যন্তও দিলে যদি তোমার তুষ্টিসাধন হ্‌য় 
তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্ত এ বর আমি কিছুতেই 
দিতে পাঁরিব না। দেবি! আমি তোমাটী নিকট কৃতাগুলি 
হইতেছি, তোমার পায়ে পড়িতেছি, তুমিই রামকে আশ্রয় 
দাও, আমার যেন পাপ না হয়।” 

রাজা দশরথ দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়! কৈকেয়ীর নিকট 
নান। প্রকার অনুনয় বিনয়, করিলেন, কিন্তু দুষ্টার পাধাশ 
হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, 


রদ রামাসণ । 


সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল । শোকে আচ্ছন্ন 
হইয়! রাজা দশরথ বারম্বার শোকসাগরের পার প্রার্থনা 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু মন্দবুদ্ধি কৈরেয়ী আরও রুদ্ধ 
হুইয়। বৃদ্ধ রাজাকে কর্কশ বচনে ভঙ্খদনা করিয়া! বলিতে 
লাগিলেন, “একি কথা মহারাজ ! আমাকে ছুইটী বর দিয়া 
যদি অনুতাপ করিতেই হয়_-তাহা হইলে পৃথিবীতে আপনার 
ধার্িকত্ব কিরূপে থাকিবে? প্রতিজ্ঞাই বা কিরূপে পূর্ণ করি- 
বেদ ? দিব্য করিয়া যদি আপনি বর দান না করেন, তাহ! 
হইলে রাঁজর্ধিগণের নিকট কি করিয়া মুখ দেখাইবেন। আমি 
যে আপনার সেব! শুশ্রুষা করিয়া বর পাইলাম, আপনি 
আমাকে এখন তাহাতে বঞ্চিত করিতেছেন, এ কথ! তাহা" 
দের নিকট বলিতে কি লজ্ডা বোধ হইবে না? ছি মহারাক্স ! 
আপনি আজই বর দিয়! আজই অন্য প্রকার কথ! বলিতে- 
ছেন? আমি দেখিতেছি, আপনা হইতে রাজাদ্িগের মহা! 
ছর্নাম এবং পবিত্র ইক্ষাকুকুল কলঙ্কিত হইল। শ্যেন ও 
কপোতের উপাখ্যানে, শৈব্য রাজ সত্যে আবদ্ধ হুইয়! 
কপোতকে অভয় দিয়া, শ্যেনকে আপন শরীরের মাংস দিল্লা- 
ছিলেন। অলক রাজা আপন চক্ষু দান করিয়! পরম গন্তি 
শান্ত করিয়াছেনর্ণ দেবতাদিগের প্রার্থনায় সাগর, প্রতিজ্ঞা 
ক্করিয্নাছিলেন বলিয়া, কথন তীরভূমি অতিক্রম করেন ন1। 
এই সকল প্রাচীন দৃষ্টান্ত মনে করুন। আপনি সসাগর! 
পৃথিবীর রাজা । কেহ অধন্মাচরণ করিলে, আপনি তাহার 
পাঁত্তিবিধান করিবেন-_তাহা। না হইয়া নিজেই প্রতিজ্ঞ! তঙ্গ 
করিতে চাছিতেছেন ? আঁপনি মত্যবাদী, সত্যপরাঘ়ণ, সৃত্য- 
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প্রতিজ্ঞ এবং ধার্মিক বলিয়া জগতে বিখ্যাত আছেন। আমি 
দ্েখিতেছি সে সমস্তই মিথ্যা? আপনি মিথ্যাবাদী এবং 
অধার্শিকের একশেষ। সত্য হউক,:মিথ্য! হউক, ধর্ম হউক 
আর অধর্মই হউক, আপনি আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞ! করি- 
য়াছেন, যদি ধর্মের ভয় থাকে, তাহা! হইলে কদাচ প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ করিয়া মহ! পাপে লিপ্ত হইবেন না। পবিত্র ইক্ষাকুবৎশ 
আপনার ন্যায় অধান্মিক আর কেহ নাই। আপনি কখনই 
এমন সিংহাসনের উপযুক্ত নহেন। যদি রাঁমের অভিষেক 
হয়, আমি অদ্যই আপনার সাক্ষাতে বিষ পান করিয়া প্রাণ- 
ত্যাগ করিব। আমি যদি একদিনও দেখি যে মপত্তী 
কৌশল্য! রাজমাতা হইয়াছে, তাহা! হইলে আমি তৎক্ষণাৎ 
আত্মঘাতিনী হইব । আমার নিজের দিব্য এবং ভরতের 
দিষ্য, রামের বনবাপ ভিন্ন অন্য কিছুতে আমার তৃপ্তি হইবে 
না) যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন আমাকে ই ছুইটী 
বর দিতেই হইবে। 

দুষ্টা কৈকেয়ী অক্েশে এইরূপ কথা বলিয়া, নিস্তব্ধ হই- 
লেন। বাঁজা কৈকেয়ীর এই নিষ্ঠর বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
রামের বমবাস এবং ভরতের এশ্বর্্যের কথা ভাবিয়া, কৈকে- 
যীকে কোন উত্তর দিলেন মা। তাহার ঈম বড়ই ব্যচুল 
হইয়। উঠিল । তিনি অনিরমিষ নয়নে অপ্রিয়বাদিনী 'কৈকেরীকে 
দেখিতে লাগিলেন। তাহার বজ্জ সমান হৃদয়ের অপ্রিয় 
ছুইখ ও শোকময় কথা শুনিয়া রাজার মনে হুখ রহিল 
না, পান্তিও রছিল না। তিনি কৈকেয়ীর দিব্য গুলি এবং 
তাহার “দূ নিশ্চয় স্মরণ করিয়া “হা রাম” বলিয়া হীর্ঘ- 
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নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পন্তিত 
হুইলেন। উন্মতের বাহৃজ্ঞান শুন্য হইলে যেমন হয়, প্লোগী 
বিপরীত প্রকৃতির হইলে যেমন হয়, এবৎ মহাবিষ সর্প 
তেজহীন হইলে যেমন হয়, বৃদ্ধ রাঙা দশরথও লেইরূপ 
ছইয়! রহিলেন। 

ক্ষ ক্ষণকাঁল পরে তিনি অতি কাতর বাক্যে কৈকেয়ীকে 
সবলিতে লাগিলেন “ভূমি যাহাকে আপাততঃ ইষ্ট বলিয়া 
'ঘনে করিতেছ তাহা বাস্তবিক অনিষ্কর। কে তোমাকে 
এরূপ উপদেশ দিয়াছে? তোমায় বালাকাল হইতে দেখি- 
তেছি, কিন্তু তোমার চরিত্র যে এরূপ দোষ সম্ভব তাহ! আমি 
কখন জানিতায় না। এখন তোমার সকলই বিপরীত বলিয়া 
বোঁধ হইতেছে। কিজন্য তুমি রাজ্যে ভরতকে অভিষিক্ত 
এবং রামকে বনে দিতে চাহিতেছ। বোঁধ হইতেছে তুমি 
পতিব্রতা ধর্ম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ এবং আমায় 
মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিতে সংকল্প করিয়াছ। যদি আমার ও 
তরতের মঙ্গলু চাও, তাহা হইলে এই মন্দ বুদ্ধি হইতে ক্ষান্ত 
হও । তুমি নৃশংসা, অনিষ্টকরণে স্থিরসংকল্পা, ক্ুদ্রীশয়! এবৎ 
পাপাচারিণী | রাঁম,তোঁমার কি অপরাধ করিয়াছে ? দেখিও 
ভরক্তও কখন রার্ঘ ভিন্ন রাঁজ্যে বাস করিবে না| আমার 
বোঁধ হয় ধর্মঞান বিষয়ে, ভরত রাম হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। 
রাম তুমি বনে যাও আমি যখন তাহাকে এই কথ! বলিব, 
তন্ধন তাহার মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া যাইবে, তুমি তাহ কিরূপে 
সঙ্ছ করিবে? আমি এইমাত্র, স্বহ্ধদগণের সহিত পরামর্শ 
করিয়া ঘাছা স্থির করিয়া আপিয়াছি, কি করিয়া এখনই তাঁহার 
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বিপরীত কাধ্য করিষ। শক্রর! পরাজয় করিলে যত কষ্ট 
হয়, এই নিশ্চয়েন্ অন্যথা! হইলেও ঠিক তাহাই হইবে। 
রাজারা নান! দিক হইতে আমিয়। উপস্থিত হইতেছেম। 
ভাহাযাই বা আমায় কি ধলিবেন ! বলিবেন, দশরথ রাজা 
বালক; এতদিন কিরূপে রাজ্য শাসন করিয়াছিল।” খন 
বছসংখ্যক গুণবাঁন বুদ্ধ বছ শীস্ত্রদর্শী লোক কাল প্রাতে, 
রিম কোথায়” বলিয়। আমায় জিজ্ঞাসা করিবে, তখন 
আমি কি করিয়৷ বলিব যে, 'কৈকেয়ী আমায় বড় উৎ- 
পীড়ন করায় “মামি তাহাকে বনে পাঠাইয়! দিয্াছি।, 
যদি আমি এ কথা সত্য বলি, তাহা হইলে তাহাও মিথ্যা 
হইবে | রামকে বনে পাঠাইলে কৌশল্যা আমায় ফি 
বলিবে। তাহার এরূপ সর্বনাশ করিয়া আমিই বা তাহাকে 
কি উত্তর দিব। দে সকল সময়েই দালীর ন্যায়, সখীর 
ন্যায়, ভার্য্যার ন্যায় সেবা করে, ভগিনীর ন্যায় উপদেশ দেয় 
এবং মাতার ন্যায় স্মেহ করে। সে সর্বদাই আমার মঙ্গল 
ইচ্ছা! করে এবং আমায় প্রিয় কথা বলে। তাঁহার আদর করা 
আমার সর্ধবতোভাবে উচিত। কিন্তু তোমার জন্য কখন তাছা! 
করিতে পারি নাই । এখন তাহার জন্য আমার বড়ই অনুতাপ 
হইভেছে। কৃপথ্য ব্যগ্তনের সহিত অন্ন তক্ষ করিলে রোগীর 
ধেঙ্সন পীড়। বৃদ্ধি হয়, তোমার উপকার করিম্াও আমার সেই 
ফঙ্গ হইল। হায়! এ নিদারুণ কথা শুনিয়া এখনও আমার 
সবভ্যু হইল 1! তাহা হইলে ত আমায় এ কষ্ট সহিতে হইত 
ম1। হা প্রাণাধিক! হা। বস রামচন্দ্র! তুমি কেন এই দির 
পিতার রসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে । হাঁ়। আজি পিত! 
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হইয়। তোমার সর্ববনাশের কারণ হইলাম । হীনবুদ্ধে ! 
রামের অভিষেকনিরৃতভি ও বনগমন দেখিয়। হুমিত্রা ভীন্ত 
হইন্ন' আর আমায়'কিরূপে বিশ্বাস করিবে? বৈদেহী একে- 
বাঁরে ছুইটী অতি ছুঃখকর সংবাদ পাইয়া, কিরূপে স্থির থাকি- 
বেন। আমার ও স্বামীর জন্য শোক করিতে করিতে হিমা- 
লয় পার্খে কিন্নর বিরহিত কিন্পরীর ন্যায় দেহ ত্যাগ করি- 
। ধরল ॥ রাম বনে বাঁস করিতেছেন ও মৈথিলী শোক করিতেছেন 
কিয়া, আমি অধিক দিন জীবন ধারণ করিতে পারিব না। 
লোকে যেমন নয়নরঞ্জন মদিরা পান করিয়। পন্গর তাহাকে বিষ 
সংযুক্ত বলিয়া জানিতে পারে, আমিও সেইরূপ পূর্ব্বে তোমায় 
লাতী জান করি্য়াছিলাম, এক্ষণে পতিঘাতিনী বলিয়া জানি- 
লাম। ব্যাধ যেমন গীত শব্দে ভুলাইয়! স্বগিকে বধ করে, 
তুমিও সেইরূপ মিথ্যা মিষউবাক্যে আমায় সাস্তনা করিয়! 
বধ করিতেছ। 
মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে দেখিলে ভগ্ুলোকে যেরূপ তাহার 
নিন্দ। করে, সৃঘংশজাত লোকেও সেইরূপ আমারে দেখিয়া! 
পুন্রেবিক্রয়ী অনীর্যয বলিয়! নিন্দা করিবে । 
কি ছুঃখ! কি কষ্ট! যে আমি তোমার এই কথা সন্থ 
কন্ধিলাম। অথবাহা আমার পূর্র্বজন্মের ছুক্কাতির ফল,নছিলে 
কেন আমার এতাদৃূশ ছুঃখ উপস্থিত হইবে? আমি পাপিষ্ঠ, 
ভাই উদ্ন্ধন রজ্জুর ন্যায় না জানিয়া, ন। শুনিয়া তোমায় 
পন্ দিন কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলাষ এবং সর্ব প্রযত্তে রক্ষা! 
করিয়াছিলাম । আমি জ্রৌড়া করিতাম, জানিতাম না! যে 
তুমি আমার মৃত্যুর স্বরূপ হইবে । বালক যেমন কৃষরসর্পের 
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সহিত খেল! করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আমারও সেইক্নপ 
হইল। আঁমি পাপিষ্ঠ,_জীবিত থাকিয়াই আপনার শ্পরিষ্ব 
পুপ্রকে পিতৃহীন করিলাম। এরূপ জ্ত্রীপরায়ণ রাজাকে 
সমস্ত জীবলোকে কে না নিন্দা করিবে? সকলেই বলিবে 
'রাজা দশরথ অত্যন্ত মূর্খ ও কাঁযুক । সেক্ত্রীর কথ শুনিষ্া 
কেমন করিয়া প্রিয়পুত্রকে বনে পাঠাইল।, এত দিন গুরু- 
দিগের উপদেশান্ুলারে ব্রত এবং ব্রহ্ষচর্যয আচরণ করিয়া 
রামের শরীর কুশ হইয়া! গিয়াছে । এখন তোঁগের পময় উপ- 
স্থিত,কিন্ত এখনই তাহাকে জটাজুট ধারণ করিয়া আবার বনে 
কষ্ট পাইতে হইবে! আহা! বগুদ আমার কথায় কখন 
দ্বিতীয় উত্তর করে নাঁই। তাহাকে একবার “বনে যা, 
বলিলে রাম তাহাতেই সম্মত হইবে । সে ধদি তাহার প্রতি- 
কুলাচরণ করে তবেই ভাঁল হয়। কিন্তু সে ত তাহ! করিবে 
না রামচন্দ্র বনে গেলে আমার রক্ষী) নাই। সকল লোকে 
আমায় ধিকার দিবে এবং স্ৃ্যু আমায় যমালয়ে লই 
বাইবে। 

নৃশংসে ! আমি মরিলে ও রাম বনে গেলে,*কৌশলযাছি 
আমার যে সকল প্রিয় পরিজন আছে, তাহাদের প্রতি তুই 
যেকি নিষ্ঠর ব্যবহার করিবি, তাহা! আগ ভাবিয়া ঠিক্‌ 
করিতে পারিতেছি না। কৌশল্য। ও স্থৃমিত্রা বদি আমাক 
ও পুজ্রফিগকে হারায়, তাহা হইলে দুঃখ সহা করিতে না 
পারিয়া নিশ্চয় আমার সহগামিনী হইবে । এইরূপে আমাকে; 
কৌশল্যাকে, স্থমিত্রাকে এবং তিনটী পুত্রকে নরকে শিক্ষেঞ্ 
করিম তুই কি সুখী হইখি মনে কৃরিগ়্াছিন.? এই ইচ্াকু- 
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ধংশ নিত্য গুণাদ্বিত ও বহুদূর বিস্তৃত এবং অঙজেয়। ম্আষি 
রাম পরিত্যাগ করিয়া গেলে, এ বংশে নানা গোলঘোগ 
ঘটিবে, তখন তুই ইহা রক্ষা করিস। যদ্দি রামকে বিবালন 
ফর! ভরতের প্রিয় হয়, তবে সে যেন আমার দেহাস্তের পর 
আমার প্রেতকৃত্য করে না। র্লাম বনে গেলে ও আমি 
মরিলে তুই বিধবা হইয়! পুত্রের সহিত এই রাজ্য ভোগ 
করিস। আমার অতি ভুূর্ভাগ্য যে, তুই আমার গৃহে বাস 
কারিয়াছিস। তুইই আমার এই দারুণ অকীর্তি এখং এই 
সর্ধনাশ করিলি। লোকে পাপ করিলে সর্বন্ৃত মধ্যে যেক়প 
নিন্দনীয় হয়, আজি তোর জন্যে আমাকেও সেইরূপ হইতে 
হইল। রর 

রাম আমার সকলের কর্তা । অশ্ব, হুস্তী, রথ বিনা কখন 
পথ চলে না। আজি সেই রাম কিরূপে পথ শুন্য কণ্টফা- 
কীর্ণ ধিজন অরণ্যে পাদচারে ভ্রমণ করিবে । যে রামের 
আহার লময়ে "আমি আগে, আমি আগে? বলিয়া, ফুগ্ডল- 
ধারী পাঁচকের!] উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পাণীয় ও ভোজ্য বস্ত প্রস্তাত 
করিয়া দিত,"নঁজি সেই রাম বনে যাইগ্লা, কটু তিভ্ত কষায় 
ফল যুল ভক্ষণ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে | রাম 
কখন ছুংখ পায়শাই, কখন মহাধুল্য বস্ত্র ভিন্ন অন্য বস্ত্র পরে 
নাই । সেই রাম, কিক্ধূপে বাকল পরিধান করিয়া বনে বাদ 
করিষে। - ণরাষ বনে যাইবে, ভরতের অভিষেক হইবে” 
এই অচিস্তনীয় দারুণ বাক্য কোথ! হইতে শিখিলি ? শঠ 
সবার্থপয়ায়ণ! নারীকে ধিক্‌। 

রে নৃশংসে স্বার্থপরায়ণে ! তুই জগতের অনর্থ উৎপাধন 
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করিতে বলিয়াছিস। নিশ্চয়ই আমার অনুতাপের জন্য 
ঈশ্বর তোকে ছুর্দমাতি দিয়াছেন । আমি বা রাম তোর কি 
অনিষ্ট সাধন করিয়াছি যে, তুই আমাকে এই ভয়ানক মন- 
স্তাপ দিলি ? 

রাম ছঃখে নিমগ্ন হইলে সমস্ত জগণ্ড কুপিত হইবে। 
স্েহবাঁন পিতা, তক্তিপরায়ণ পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে, 
প্রথয়িণী পতি পরিত্যাগ করিবে এবং পৃথিবীর নান! 
অনিষ্ট উৎপাদন হইবে । রাম নান! অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া 
দেবকুমারের ন্যাম আমার নিকট আসিতেছে শুনিয়া, আঁষ্কার 
বোধ হয়, আমি রামকে দেখিতেছি ও আনন্দে মনে হুয় য়েন 
আমার যৌবন ফিরিয়া আসিয়াছে । সূর্ধ্য বিনা লোকের 
চলিতে পারে, ইন্দ্র বুষ্টি না করিলেও লোকের চলিতে 
পারে, কিন্ত রাম এখান হইতে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়! 
কেহুই জীবন ধারণ করিতে পারিবে না। তুই আমার বিনাশ 
কামন! করিতেছিস, তুই আমাগ্ক অমঙ্গল কামন! করিতেছিস্‌, 
তুই আমার পরম শত্রু এবং ৃত্যুত্বরূপ। তোকে আমি কেন 
গৃহে বাস করাইয়াছিলাম। তুই সর্পী,তোর বিষ'অতি ভয়ানক ॥ 
আমি না জানিয়া তোকে অনেক দিন,ক্রোড়ে ধারণ করিয়া- 
ছিলাম, তাই আন্সি আমার বিনাশ করিলিখ রাম পরিত্যাগ 
করিয়া গেলে, ভরত তোর সহিত এই নগর ও রাজ্য পান্দন 
করুক্‌। ভূইও পতি পুন্রাদি আত্মীয়গণের বিনাশ সাধন করিয়! 
আমার শক্রদিগের নহিত মিলিত হুইয়। রাজ্য ভোগ কর্‌। 
তোর আচরণ অতি নিষ্ঠর। একে আমি বৃদ্ধ, তাহাতে তুই 
আমায় প্রহার করিতেছিস.। ' তুই আজ আমার নিকট লঙ্জা- 
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শুন্য ভাবে যে সকল কথ! বলিয়াছিস্, এখনও তোর দত্ত কল 
সহ থণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া মুখ হইতে খসিয়া পড়িল না। রাষ 
তোর কখন অনিষ্ট করে নাই এবং তোকে কখন অপ্রিয় 
বাক্য বলে নাই। রাম কঠিন কথা বলিতে জানে না । গুণি- 
গণ সকলেই রামের আদর করে । তুই সেই প্রিয়বাদী রামের 
অনিষ্ট কথ! বলিতেছিস. | তুই মনবেদনাই প্রাপ্ত হ, জবলিয়াই 
মরু বা বিষ খাইয়াই মর্, অথব! ভূগর্ভেই প্রবেশ কর্‌, তুই 
কেকয় বংশের কলঙ্ক ; আমি তোর কথ! কখনই শুনিব ন1। 
তুই মিথ্য। প্রিয় বাক্য বলিয়াছিস তোর অস্তকরণ ক্রুর, তোর 
হুদয় খুরের ন্যায়। তুই নিজ কুল বিনাশ করিতে আসিয়া 
ছিস,$ তুই আমার হৃদয় বন্ধন দগ্ধ করিতেছিস্‌, আমি তোকে 
আর ভাল বাঁসিব না। আমার জীবন চলিয়া গেলে আমার 
আবার স্থুখ কোথায়? দেবি ! কৈকেয়ি! আমি তোমার বৃদ্ধ 
স্বামী। আমি তোমার পায়ে পড়িতেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা 
কর, তুমি আমার প্রতি প্রসঙ্গ হও। আমার মহ অনিষ্ট 
সাধন করিও না। ভরতকে এই মুভর্তে রাজদণ্ড দিতেছি। 
ভুমি রামচন্দ্রের বনবাস কথা আর মুখে আনিও ন1।৮ 

স্ত্রীর অতি কঠিন ব্যবহারে মন্্াহত হুইয়া, অনাথের ন্যায় 
বিলাপ করিতে /ক্করিতে, মহীপতি কৈকেম্ীর চরণ খরিতে 
প্বেলেন। কিন্তু-নর্ধপথে যাইতে না যাইতে আতুরের ন্যায় 
চরণ-স্পর্শের পূর্বেই মুচ্ছিত হুইয়৷ ভূতলে পতিত হইলেন । 


তের সগ?। 





কৈকেয়ীর সহিত দ্বশরথের কথোপকথন । 


পুণ্যক্ষয় হইলে রাজা যযাঁতি যেমন স্বর্গচ্যুত হইয়াছিলেন, 
তৃপৃষ্ঠে পতিত হইলে দশরথকেও ঠিকৃ তেমনই দেখাইতে 
লাগিল। তাহার রাজ কলেবর স্ত্রীপদতলে ধুলায় লুষ্ঠিত হইতে 
লাগিল । কৈকেম্্ী অতি নষ্ট স্বভাব তিনি রাঁজার এরূপ শোচ- 
নীয়্ অবস্থা দেখিয়াও ভীত হইলেন না। বরং মনে করিলেন, 
আমার কার্ধ্য সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে । তিনি রাজার ছুইতে ভরতের 
অনিষ্টাশঙ্কা মনে করিয়া, পুনরায় রাজার নিকট সেই বরই 
প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, “মহারাজ ! আপনাকে লোকে 
সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত বলে; কেন আমার বররূপ খণ পরিশোধ 
করিতে অসম্মত হইতেছেন? যখন প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন, 
তখন আমাকে বর দিতেই হইবে ।৮ 

কৈকেয়ী এইকথা বলিলে, রাজা দশরথ অত্যন্ত কুদ্ধ 
হইলেন এবং কিয়ত্ক্ষণ বিহ্বলের ন্যায় থাকিয়া বলিতে 
লাখিলেন, “রে অনর্থে! তুই আমার পরম"শক্র। বুঝিয়াছি 
আমি যরিলে ও রাম বনে গেলে তোর অভিলাষ পূর্ণ হক্ব! 
আমি স্বর্গে গেলে দেবতারা যখন রামের কুশল জিজ্ঞাস! 
করিবেন, তখন আমি কি উত্তর দিব?আমিকি বলিব যে 
তোর তুপ্তিসাধনজন্য রামচক্রুকে বনে পাঠাইয়াছি? “কেল 
পাঠাইলে” জিজ্ঞাস করিলে, সে যন্ত্রণা আমি কেমন করিয়া 
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লহ্য করিব, কি বা উত্তর দিব । যদি সত্য কথ! বলি, যদি বলি 
যে, কৈকেমীর মঙ্গলের জন্য রামকে নির্বাসিত করিয়াছি, 
নে কণা কে বিশ্বাস করিবে ? আমি অপুত্রক ছিলাম, আমি 
অনেক পরিশ্রম করিয়া মহাবলবাঁন, মহা তেজন্বী এবং ধর্্মাত্মা 
পুত্র পাইয়াছি। কেমন করিয়! সে পুত্রকে পরিত্যাগ করিব। 
রাম আমার বীর, কৃতবিদ্য, ক্রোধশূন্য, এবং ক্ষমাবান, 
রামের চক্ষু পম্মপত্রের ন্যায় | আমি কেমন করিয়া! রামকে 
নির্ধ্ধাসিত করিব। রাম আমার ইন্দীবর শ্যাম, দীর্ঘবাক, 
লোকের হৃদয় রঞ্জন। এমন সর্বগুণাকর প্প্রিয়পুত্রকে আমি 
কিরূপে দগুকারণ্যে পঠাইয়া দিব। রাম চিরদিন স্থাখই 
ততোগ করিয়াছে, কখন ছুঃখের লেশ জানে না । তাহার বন- 
ধানের কষ্ট আমি কেমন করিয়া দেখিব, এ ছুঃখ আমি কি 
করিয়া সহ্য করিব। যদি রামের বনবাস হুঃখ উত্পাদনের 
পুর্বে আমার স্বত্যু হয়, তবেই পরলোকে স্খ হইবার সস্তা- 
বনা। রে নৃশংসে ! তোর সংকল্প কি ভয়ানক, তুই আমার 
অমিত-পরাক্রম প্রিয়পুত্র রামের অনিষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছ! 
ফরিতেছিসং। আমার এই অকীত্তি চিরকাল পৃথিবীতে 
জাগরুক থাকিবে এবং আমার কীর্তি লোপ পাইবে ।” 

রাজ! এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, ভীহার চিত্ত অধীয় ও 
অস্থির ইইতেছে, এমন সময়ে সূর্য্য অন্তগত হইলেন এধং 
প্লজনী উপস্থিত হইল । রাজা তখনও বিলাপ করিতেছেন? 
ডাহার চক্ষে চন্দ্রমগুল মণ্ডিত রনী অন্ধকারময়ী ধোধ 
হইল । বৃদ্ধ রাজা দশরথ আকাশে চক্ষু আসক্ত করিয়া আর্তের 
গায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া! বিলাপ করিতে লাগিলেন। 
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বলিজে লাগিলেন “ছে নক্ষত্র ভূষিতে নিশে! তোমার 
প্রভাত হয় আমি ইচ্ছা করি না, আমি €তামার নিকট কর- 
'ঘোঁড় ফরিতেছি, জামার প্রতি দয়া কর; অখবা তুমি শীঘ্রই 
শেষ হইয়া যাও । আমি, নির্দয় ও নৃশংস, কৈকেমীকে দেখিতে 
চাহি নাঁ। উহারই জন্য আমার এত কষ্ট উপস্থিত হই- 
যাছে।” এই কথ! বলিয়া রাজ। আবার করযোড় করিয়। 
কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন “হে ভদ্রে ! হে দেবি! আমি 
সচ্চরিত্র, আমি দীন, আমি একান্ত তোমার অনুরক্ত । 
আমার আয়ু শেঘ হইয়াছে । বিশেষ আমি তোমার স্বাযী। 
অত এব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি রামের অভি- 
ষেকের কথ! নির্জনে বলি নাই, সকলের সাক্ষাতে ই বলি- 
প্লাছি। যাহাতে সকলের উপহাসাম্পদ না হই, তুমি প্রসঙ্গ 
হইয়া তাহাই কর। তুমি অতি সহদয়া | দেবি | তুমি প্রসঙ্ন 
হও । তুমিই রামকে রাজা কর, তাহ! হইলে তোমার বিশেষ 
হখ্যাতি হইবে । হে নিতন্দিনি। তোমার মুখ ও চক্ষু অতি 
হুন্দর | তুমি রামের, লোকসমূছের, ভরাতর এবং গুরুগণের 
এই প্রিয়কার্ধর সাধন কর 1” 

দুষটম্বভাঁবা কৈকেয়ী, বিশুদ্ধস্বভাঁব রাজার এইরূপ কাতর 
অশ্রচপূর্ণনেত্রে করুথান্বরে বিলাপ শুনিয়া একটী কথাও 
কহিলেন না। রাঁজ। আবার মুচ্ছিত হইলেন, দেখিলেন 
হান প্রতিকূলভাষিনী প্রিয়! তুষ্ট হইবেন না । দেখিলেন 
কৈকেয়ীই তাহার পুত্রের বিবাঁসনের কারণ তিনি পুনরায় 
দুঃখিত ও সংজ্ঞা শূন্য হই! পৃথিবীতে পতিত হুইলেন। 
এই প্রকারে দীর্ঘনিঃম্বাঁস ত্যাগ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত 

৯৩ 


৭ রামান্ণ। 


হইল। বন্দিগণ রাঁজার নিদ্রোভঙ্গ জন্য সমস্বরে বৈতালিক 
গীত গাহিতে লাগিল । কিস্তু বৃদ্ধ রাজ মনের দুঃখে অতি- 
শয় কাতর থাকায় তাহাদিগকে কার্ধ্য হইতে ক্ষাস্ত থাকার 
জন্য নিষেধ করিলেন। 


চৌদ্দ সর্গ। 





রামকে আনিবাঁর অন্য হুমন্ত্রের গন । 


পাপিষ্ঠ! কৈকেম়ী রাজ। দশরথকে, পুত্রশোকে অচেতন 
হইয়। ভূমিতে লুষ্িত হইতে দেখিয়া বলিতে লাগি- 
লেন, “মহারাজ! আপনি আমায় বর দিতে অঙ্গীকার 
করিয়া! ভূমিতে পড়িয়া রহিলে কেন? বরদান ত মহাপাতক 
নহে । বিশেষতঃ আপনার মত লোকের প্রতিজ্ঞার স্থির থাকা 
উচিত। পণ্ডিতের! বলেন সত্যই পরম ধর্ম আমিও আপ- 
নার সত্য রক্ষার জন্য বলিতেছি। শৈব্য রাজা শ্যেনপক্ষীকে 
আপনার শরীর দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয্বা, তিনি 
সেই পক্ষীকে নিদ্র শরীর দিয়। পরম গতি লাভ করিনেন। 
একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অলর্কের চক্ষুদ্বয় প্রার্থনা করিয়াছিল । 
তেজন্বী অলর্ক অক্সানমুখে আপন চক্ষুদ্ধয় উওপাটন করিয়া 
দিয়াছিলেন। সমুদ্র প্রকাণ্ড, সমুদ্রের তীর অতি' অল্প উচ্চ, 
তিনি অনায়াসেই তীর অতিক্রম করিয়া আসিতে পারেন, 
কিন্ত দত্য করিয়াছেন বলিয়া চন্র্রেদিয়ের সময়ও তীর 
অতিক্রম করেন না। সত্য একাক্ষর ব্রহ্ষস্বরূপ। সত্য আছে 
বলিক্সাই ধর্ম জাছে, সত্যই অক্ষয় বেদ। সত্য দ্বারাই পরম 
মঙ্গল ন্বাভ ছয়। যদি ধর্পশে আপনার মতি থাকে, আপনি 
সত্যপালন করুন। আমার বর সফল হউক, আপনারও বর- 
দান নফল হউক। আমি বার বার তিন বাঁর বলিতেছি, 


চি রামায়ণ । 


আঁপনি রাঁমকে নির্বাদিত করুন, তাহা ইহেলই আপনার 
পরকালে স্থখ হইবে এবং আষার চেষ্টাও সফল হইবে। 
মহারাজ ! যদি আপনি আমার এই নিয়ম পালন না করেন, 
তাহা হইলে আমি জানিব, আপনি আমায় পরিত্যাগ করি- 
লেন এবং আমি তখনই জীবন ত্যাগ করিব ।৯ 

কৈকেযী কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়! রাজার উপর এইরূপ 
পীড়ন আর্ত করিলেন । রাজার হৃদয় উদ্ভান্ত হইতে লাগিল, 
সীহার বর্ণ বিবর্ণ হইতে লাগিল, যুগচক্রমধষ্যে রুদ্ধ হইলে 
আশের যেরূপ অবস্থা হয় উহার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ 
হইল ত্রীহাঁর নেন বিকল হুইল, বোধ হইল খেন' ভিলি 
কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না । তথাপি আনেক কষ্টে 
খৈর্য্যাবলম্বন করিয়। কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন “াক্ষপি ! 
আমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া তোর পাখিগ্রহণ করিয়াছিলাম 1 
তাহা আমি ত্যাগ করিলাম এবং ভরতকেও ত্যাম কিল । 
প্রজনী প্রভাত হইয়াছে, সূর্ধ্য প্রায় উদয় হইলেন। গুঝুজন 
আমার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, আমায় খিল! শীত্রই অভিষেক 
করিতে হইবে । রে পাপিষ্ঠে। যদি তুই রাম্ণভিষেকে ব্যাঘাত 
দিল তাহ! হইলে অভিষেকের জন্য যে মফল উপকরণ 
সংগৃহীত হইয়াছে তাহার দ্বারা রাম আমার পারলোইফিক 
ক্ষম্মী করিধে।' তোর কিম্বা তোর পুত্রের 'পিঞুদান আমি 
প্রহণ করিব না। আমি কালি প্রজাদিগের মুখে সেজপ হর্ষ, 
দেঞপ আনন্দ দেখিয়া আাঁজি সেই শ্রীজাদিগের এন অথ 
ক্ষিছুতেই দেখিতে পারিব না 1” 

রাজ! কৈকেযীকে এই কথা বলিতেছেন এমন লঙদ্টে চন্দ্র 


অযোধ্যাকাও ! ৩ 


ও নক্ষত্রস্মিত রর্জনা প্রভাত হইল। পাঁপিষ্ঠা কোকেমী 
অবর্থর বুৰিক্া ক্রোধে রাজাকে নাল! কট্বাক্য বলিতে লাখি- 
(লেন, “মহাধীজ ! কি বলিতেছেন &. আপনার কথায় আয়ার 
শয়ীরে বিষ-বর্ষণ হইতেছে । আপনি কেন রামকে এখানে 
আনান না? তাহাতে ত কিছু কষ্ট নাই । তাহার পর আহার 
পুত্রকে রাঁজ্যে স্থাপন করিয়া রামকে বনে পাঠান এবং শ্রই- 
রূপে আমাকে নিক্ষষ্টক করিয়া আপনি কৃতকৃত্য হউন 1” 
তীক্ষ কশাধাতে অশ্বের যেরূপ পাড়া জন্মে কৈকেয়ীর এই 
তীব্র কথাতে রাঁজারও দেইরূপ দারুণ কউ হইল। তিনি 
ঘলিলেন “ঘি ধর্ম্ঘবন্ধে বদ্ধ হইয়া আমার চৈতন্য হারাই 
আছি। তোমার ঘাছা। অভিক্ুচি হম কর, ভামি ভোমাকে 
'আর কিছুই বলিব না। আমি কেবল মাত্র আমার জ্যেষ্ঠ 
শ্রিয়পুত্র রাঁমচজ্জ্রকে দেখিতে চাহি ।৮ 

রজন্ট প্রভাত হুইল, সূর্য্যদেবও উদিত হইলেন । যশিষ্ঠ- 
দেব প্রাতকৃত্যাদি করিয়া পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পবিদ্রেক্ষণ উপচ্ছিন্ত 
আয় দেখিয়া, শিফ্কগণ মমভিব্যাহায়ে উপকর্ণ সকল সংগ্রহ 
ক্করিয়। নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 

নগরের পথ পরিস্কত হইয়াছে, তাহাতে জল ফেওা 
হইয়াছে এবং চারিদিকে পতাকা শোতিত রহিয়াছে । সক 
লোকই 'মানন্দিত কল ফোকানই স্ৃসজ্জিত; স্লেই ফকোহি 
বে মত্ত এবং লকলেই রামের জন্য উৎসুক । চারিদিক 
চন্দন ০৪ গুপের গন্ধে আমোদিত। অযোধ্যা, আব্দ অম্পূর্খ- 
ক্ধপে অমরাবতী হুইয়াছে। 

নবশি্ঠঙ্েব নগর অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, সন্ফুখে অন্ত 


ও বামন ( 


পুর। বহুমংখ্যক ধ্বজ। পতাকায় ব্যাপ্ত হুইয়! উহার অপূর্ব 
শ্রী হইয়াছে। পুরবাণী ও জনপৃদবানী লোকে উহ্ছার চারি” 
দিকে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। ত্রাক্ষণেরা যষ্তি ধারণ করিয়! 
উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে । চারিদিকে বড় বড় 
তেজন্বী অশ্ব সকল বদ্ধ রহিয়াছে । বশিষ্ঠদেৰ নগর অতিক্রম 
করিয়া অন্তঃপুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । তাহার মনে 
বড়ই আনন্দ হুইল, তাহার সমভিব্যাহারী খধিরৃন্দের মুখেও 
হুর্ষ চিহ্চ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন স্বমন্ত্ 
অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়! দ্বারে উপস্থিত আছে। মহা- 
তেজ বশিষ্ঠ, স্রমন্ত্রকে বলিলেন, “সারথে ! তুমি শীপ্র রাজাকে 
সগ্গাদ দাও | *আমি বারে দণ্ডায়মান রছিলাম, আমি সমস্ত 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, আমার সঙ্গে স্বর্ণ ঘটে গঙ্গ'জল 
ও সমস্ত সাগরের জল আছে। আমি অভিষেকের জন্য ডুম্ুর 
নির্শিতি ভদ্রপীঠ সংগ্রহ করিয়াছি, সর্বপ্রকার উত্তম বীজ 
এএরং নান! প্রকার গন্ধদ্রব্য ও রত্ব সংগ্রহ করিয়াছি । দধি, 
মধু খনি, কুশদ, প্্প, ভুগ্ধ। অঙ্টকন্যা, মত্তহস্তী, চতুরশ্রর, 
ধনু, খড়গ, 'শিবিকা, স্বেতছত্র, ছুইটা শ্বেত বৃক্ষ, চতু্দন্ত 
বিশিষ্ট উত্তম সিংহ, সিংহাসন এবং ব্যাত্রচম্্ সকলই সংগ্রহ 
কনিয্কাছি। সর্বপ্রকার বাদ্যকর, আচার্য্যগণ, ব্রাঙ্গণগণ, 
গে! সমুহ, স্থগ ও পক্ষিগণ্, পুরবাদিগণ ও জনপদবামিখ 
আবং বণিকগণ সকলেই আমার সহিত রাজার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছেন । এতন্ডিন্ন আরও অনেকেই আছেন। সকলেই 
রামের অভিষেক অপেক্ষ। করিতেছেন। স্বমনত্র! সুমি 
শীত্র বাও রাজাকে সত্বর হইতে বল। আজি অতি পুশ্যাহ 


অযোধ্যাকাণ্ড। শপ 


দিল। রামচন্দ্র যেন পুষ্যানক্ষত্র যোগেই রাজ্য লাঁভ করিতে 
পারেন ।” 

বশিষ্ঠের কথা শুনিয় হুমন্ত্র তৎক্ষণাৎ রাজার স্তব করিতে 
করিতে রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হুমন্ত্রের অস্তঃপুর 
মধ্যে প্রবেশ নিষেধ ছিল না, স্ৃতরাৎ অনায়াসে তাহার 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । হ্থমন্ত্র রাজার নিকট উপস্থিত হুই- 
লেন। তিনি উহার অবস্থ। জানিতেন না, এজন্য হুললিত 
ধাক্য বিন্যাস করিয়! পরমানন্দে রাজার স্তব করিতে লাঙ্গি* 
লেন। পূর্বে পুর্বে যেমন রাজার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হই 
স্তব পাঠ করিতেন আজিও তাহাই করিতে লাগিলেন । 
তিনি বলিলেন “মহারাজ হুর্য্যোদয় কালে হ্র্য-কিরণে প্রতি 
তরঙ্গে সাগর যেমন ন্ানার্থীদিগের আনন্দ সম্পাদন করে, সেই” 
রূপ আপনিও আজি আমাদের আনন্দ সম্পাদন করুন। মাতলি 
এইরূপে ইন্জরকে স্তব করিয়াছিলেন, ইন্দ্র তাহাতেই সমস্ত 
দানব জয় করেন। আমিও সেইরূপ আপনার স্তব করিতেছি, 
বেষন বেদ বেদাঙ্গগণ এবং বিদ্যা আত্মতু প্রভু লক্গাকে প্রষ্ণ 
ধিতত করে সেইরূপ আমিও আপনাকে প্রবোধিত' করিতেছি ! 
যেমন চন্দ্র ও সূর্য্য ভূতধাত্রী পৃথিবীকে প্রবোধিত করেম আমিও 
আজি তেমনি আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি । মহারাজ ! 
গাতর্রোখান করুন । অভিষেক সময়ের মত'বিচিন্র বেশভূ্ার 
ভুষিত হইয়া মেকুপৃষ্ঠে দিবাকরের ন্যায় শোভা! সম্পাদন করুন 
পুরবাসী ও ক্লনপদবাসীগণ এবং বালকগণ রামের কভিষেক 
দেখিতে উপস্থিত হইয়াছে। ভগরান বশিষ্ঠ আঙ্গর্ষিগণের অত . 
ঘারদেশে উপস্হিত আস্ছেন। প্লাজন্‌। আপনি শীত্র রামকত্রের 
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অভিষেকের আজ! দ্বিউন। পণুরক্ষক ভিন লশুপাদ, 
সেনাপতি শুন্য সেনা, চক্জরবিনা রাত্রি, এবং বৃষ বিন! গাভিকুল 
যেন্ধপ হন্গ আপমার অভাবে প্রজীগণণ সেইরূপ ঘোষ 
করিতেছেন”। 

তাহার এই শান্তবাক্য শ্রবণ করিয়া শোকে রাজার দয় 
ধিদীপ হইয়াগেল । তিনি বিষ বনে জুমন্জ্রের মুখের দিকে 
তাহিয়া বলিলেন “মন্ত্র! তোমার কথায় আমার হৃদয় বিদবীণ 
হইতেছে” সুমন্ত রাজার এই করুণ ও কাতর বাক্য শুনিয়। 
এবং রাজাকে শোঁকাকুল দেখিয্া তথা হুইতে একটু না 
মরিয়1 গিয়। করযোড়ে দণ্ডায়মান রছিলেন। কৈকেমী- যখন 
দেখিলেন শ্লাজ! কাতরত! প্রযুক্ত স্বয়ং কিছুই বলিতে পারিতে- 
ছেম না, তখন তিনি নিজেই বলিলেন, “ন্ছমন্ত্র ! রাধাভি- 
যেকের আনন্দে রাজ! সমস্ত রাত্রি জাগরিত ছিলেন। এই 
আতর নিদ্রা উপস্থিত হইয়াছে । অতএব তুমি শীঘ্র যাও 
পামকে এখানে আনায়ন কর”। ন্ুমন্ত্র বলিলেন 'রাজ্তি ! 
সাজার আজ্ঞা না পাইলে আমি কেমন করিয্পা যাইব”। মন্ত্রির 
কথা শুনিয়। বাজ! হলিলেন “মন্ত্র! আমি রামকে দেখিতে 
ইচ্ছা করি, তৃষ্জি শীন্্র তাহাকে লইয়া আই” 

সুমন্ত আবার ম্ামের সঙ্গে "সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া শানে 
আনে বড়ই আনন্দিত হইলেন এখং বাজার ন্সাজ্ঞা ক্রমে শীতেই 
ঘহির্গত হুইলেন। কৈকেছী এইক্বপ স্ক়্া গতিতে হালায় 
সমস্ত যুবিতে পারিলেন রামের ক্মভিষেকের জন্য স্লাজ। 
আখানে কেনি কার্ষ্যে প্রতৃত্ব হইয়াছেন 1 এইটা নিজ্চন করিনা 
জাম সাক্ষাৎ লাভের জন্য দাগর ও হুদ সদৃশ অন্তংপুক্ষ হইতে 


অযোধ্যাকাও। ৭৭ 


মহ1 আনন্দিত চিভে বহির্গত হুইয়৷ দেখিলেন, মহীপতির দ্বার- 
দেশে পৌরগণ ও মহাজনগণ উপস্থিত হুইয়! অত্যন্ত আগ্র- 
হের সহিত অভিষেকের অপেক্ষা করিতেছে । লোক জনের 
কোলাহলে অযোধ্যাপুরীতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে । মক- 
লেই রামাভিষেকের কথা বলিতেছে। নানাবিধ স্থগন্ধে নগরী 
পরিপৃরিত হইয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আজ রামা- 
ভিষেক উৎসবে মন্ত হুইয়া অযোৌধ্যার রাজপথে দৌড়া- 
দৌড়ি করিতেছে। 


১ 


পনের অর্গ।, 





ম্থমন্ত্রেে রামের নিকট গঙ্গন। 


বেদজ্ঞ ত্রাঙ্ষণের রজনী যাপন করিয়া রাজার পুরো 
হিতের সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হুইলেন। অমাত্যগণ, 
সেনাপতিগণ, বণিক শ্রেষ্ঠগণ সকলেই রামচন্দ্র অভিষেক 
শুনিয়া আনন্দে একত্রে মিলিত হইলেন। স্ৃর্মেযাদয় হইলে 
পুষ্যানক্ষত্রে যখন জন্মকাঁলস্থ কর্কট লগ্ন প্রাপ্ত হুইল তখন 
সকলে অভিষেকের উৎযোগ করিতে লাগিলেন স্বর্ণ 
নির্মিত কুস্ত, স্বশোভিত ভগ পীঠ, ব্যাত্রচর্ম্নে আচ্ছাদিত রথ 
আনয়ন.করিলেন। গঙ্গা যমুনার পবিত্র সঙ্গমস্থান এবং অন্য 
অন্য পবিত্র নদ নদী,হ্দ, সরোবর এবং কূপ হইতে জল আনয়ন 
করিল। পূর্বববাহিনী, উদ্ধাবাহিনী, দক্ষিণ ও উত্তরবাহিনী 
নদী সমুহের এবং মমস্ত সমুদ্রের জল আনীত হুইল। মধু, 
দধি, দ্বৃত, খদদি, 'কুশ, পুষ্প, জল, আটটী কুমারী এবং মত্তমাতঙগ 
প্রস্থতি আনা হইল। উৎকৃষ্ট বারিতে পরিপূর্ণ স্বর্ণ-রোপ্যময় 
ঘট সকল, ক্ষীরিবৃক্ষের পত্র ও পদ্য এবং উতৎ্পলে শোভিত 
হইয়া তথায় স্থাপ্তি হইল। রামের জন্য একটী চাঁমর রক্ষিত 
হইল। উহ্বারবর্ণ চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্সিগ্ধ ও শুভ এবং উহা নান! 
রত্বে ভূষিত। রামের জন্য যে শ্বেতছত্র আন! হইল তাহ! দেখিতে 
চন্দ্রমগুলের ন্যায় দীপ্তিমান। উহার জন্য শ্বেত বৃষ ও শ্বেত অশ্ব 
সঙ্জিত হুইয়। দণ্ডায়মান রহিল। নান! প্রকার বাদ্যযন্ত্র 
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লইয়! বন্দিগণ উপস্থিত হইল। ইচ্ষাঁকুদ্িগের অভিষেকের 
জন্য যে যে বস্তূর প্রয়োজন হয় সমস্তই সংগৃহীত হইল। 
এই প্রকার রাজপুত্রের অভিষেকাতর্থ সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ 
করিয়া, সমবেত লোকগণ রাজাকে না দেখিয়া বলিতে 
লাগিল, “আমাদের রাজাকে কে সন্বাদ দিবে? বেল! 
অনেক হইম্বাছে, রামচন্দ্রকে এবং রাজাকে দেখিতেছি 
না কেন ?” 

তাহারা এইকখা বলিলে, হুমন্ত্র তাহাদিগকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, “আমি রাজার আঁদেশানুসারে শীত্র রাম- 
চন্তরকে আনিতে যাইতেছি। আপনারা সকলেই রাজার পুজ- 
নীয়, বিশেষ রামচন্দ্র আপনাদের অত্যন্ত আদর করিয়। থাকেন। 
অতএব আমি আপনদের কথানুসারে পুনরায় যাইয়া রাজাকে 
বলি যে, 'আঁপনারা মহারাজের স্বখশয়ন” জিজ্ঞাসা! করিবার 
জন্য উপস্থিত আছেন 1” 

এইকথ! বলিয়। পুরাণবিৎ স্থমন্সর অন্তঃপুরঘাঁরে ভাঁগমন 
করিলেন। স্তমন্ত্রের নিকট রাজবাড়ী অবারিতৃদার । স্থষন্ 
তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শয়নাগারে প্রবেশ 
করিয়। তথায় দপণ্ডায়মীন থাকিয়৷ রাজার বংশ ও বংশাবলী 
গান করিতে ল।গিলেন এব আরও নিকটবর্তী হইয়। যবনিকার 
বাছিরে থাকিয়। ব্বাজার স্তব করিতে করিতে বলিলেন, “ছে 
কঁকুস ! চক্র, সূর্স্, শিব, বৈশ্রাবণ, বরুণ অগ্নি এবং ইঞ্জের 
প্রসাদে আপনার জয় হউক । ভঙ্গবতী রান্র প্রভাত হইয়ছে, 
ঘঙ্গলে মঙ্গল দিন উপস্থিত । মাপনি জাগরিত হুইয়। এক্ষণকার 
ক্রিয়া সমাধা করুন। ব্রাপ্থণ দেনাপতিগণ এবং নণিকথণ 
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দ্বারদেশে দশ্ীয়মান হইয়া! আপনার দর্শনাকাঙক্ষা। করিতেছেন । 
এসময় আপনার নিন্দিত থাকা কর্তব্য নয় |» 

বাজ! যবনিকার মধ্য হইতে স্বরে বুঝিতে পারিলেন 
স্বমন্ত্র আসিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, “সুমন্ত । আমি 
তোমায় রামচক্্রকে আনিতে আজ্ঞ। দিতেছি। তুমি শীত্্ 
রামকে এখানে লইয়া আইস। আমি নিদ্রিত নাই, রাম- 
চক্দ্রকে দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে ।” 

এইরূপে আজ্ঞা পাইয়! স্থ্মন্ত্র রাজার আজ্ঞ! শিো- 
ধার্ধ্য করিয়া, “আজ কি আযোদের দিন” ভাঁবিতে ভাবিতে 
প্রস্থান করিলেন । রাজপথে উপস্থিত হুইয়৷ দেখিলেন, সকল 
লোকে রামচঞ্জরের অভিষেকের সম্বন্ধে আমোদ প্রমোদ কথা 
লইয়৷ কালযাপন করিতেছে । ইহা শুনিয়! স্থমন্ত্র আহলাদে 
পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং কিছু দূরে যাইয়া, রামচন্দ্রের 
প্রাসাদের ছুইটী বৃহৎ কপাট দেখিতে পাইলেন । চারি- 
দিকে শত শত বেদী রহিয়াছে। প্রাসাদের সম্মুখদিক 
স্বর্ণ নির্মিত ॥, তোরণদ্বার মণি :ও প্রবাল খচিত হওয়ায় 
দবীপ্িমান শরদভ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে, যেন মেরুর 
গুহ ভ্বলিতেছে। ব্বর্ণ ও পুষ্পমালার মধ্যেই মণিমালা শোভিত 
রহিয়াছে । চন্দন বৃক্ষ পরিপূর্ণ মলয় পর্বত হইতে যেষন 
সুন্দর গন্ধ বহির্গত' হয়, রামচন্দ্র প্রাসাদ হইতেও সেইরূপ 
হুগন্ধ বাহির হইতেছে । চারিদিকে সারস ও ময়ুরগণ নিনাদ 
কর্ধিতেছে এবং দ্বর্ণ ও রোপ্যাদি নির্িত কৃত্রিম ব্যাত্র সমূহে 
পোভ। পাইতেছে। 

প্রাসাদের সর্বত্র সুক্ষম শিল্পে মপ্ডিত এবং এমনি উজ্জ্বল 
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যে লোকের মন ও চক্ষু আকর্ষণ করে। উহা! চন্দ্র, সূর্যের ন্যায় 
উজ্জ্বল, কুবের ও ইঞ্জের প্রাসাদও এত সুন্দর কি না সন্দেহ। 
স্বমন্ত্র দেখিলেন রামের প্রাসাদ সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় । উহ! 
লোকে লোকারণ্য এবং চারিদিকে নান। পক্ষিকুল উড়ি- 
তেছে। পুরবাঁসিগণ এবং জনপদবাঁসিগণ নানা উপটৌকন 
লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আছে। রাঁঘচন্রের প্রাসাদ 
প্রকাণ্ড, দেখিতে মহামেঘের ন্যায়। উহা! সম্যকরূপে শ্থুস- 
জ্জিত এবং নান! রঙ্ধে পরিপূর্ণ ॥ 

সথমন্ত্র রথে আরোহণ করিয়া রামগৃহাভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন। তাহার রথে অস্ত্র গোপনের স্থান আছে । তিনি 
দেখিলেন সমস্ত রাজবাটী লোকে লোকারণ্য হইয়াছে । 
তাহাকে দেখিয়া! লোকসমূহ মহা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। 
সারথি যখন সেই প্রকাণ্ড রামপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, 
তখন তীহার শরীর লোমাঞ্চিত হইয়। উঠিল। তিনি দেখি- 
লেন, ময়ূর ও মৃগগণ চারিদিকে নৃত্য করিতেছে, তাহার বোধ 
হইল তিনি যেন ইন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন । 

ক্রমে তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন । কক্ষ্যাগুলি হ্স- 
জ্জিত এবং ইন্দ্র ও বরুণ আলয়ের ন্যায় মনোরম । তিনি 
রামের প্রিয়পাত্র, অসংখ্য লোককে অতিক্রম করিয়া অস্তঃ- 
পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । সেখানে গিয়া শুনিলেন, সমস্ত 
লোকে রামের অভিষেকে আনন্দিত হইয়া, ভীহার মঙ্গলার্ধে 
নানাবিধ কথা কহিতেছে। ক্রমে তিনি স্বগ এবং পক্ষী বিশিষ্ট 
রামের গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহটী অমরাবতীতুল্য। 
যেন উচ্চ মেরুশূঙ্গ প্রভারাজিতে বিরাজিত রহিয়াছে । হমন্্ 


৮২ বাষায়খ। 


দেখিলেন দ্বারদেশে প্রবেশ করা অতি কঠিন। তথায় কোটী 
কোটী, পরার্ধ পরার্ধ লোঁকে বান ত্যাগ করিয়া নানা উপ- 
ঢৌঁকন লইয়া করযোঁড়ে দণ্ডায়মান আছে । শক্রুঞ্জয় নামক 
রাঁমচন্দ্রের বৃহৎ হস্তী দ্বারদেশে বদ্ধ রহিয়াছে । হস্তীটী 
দেখিতে মহামেঘ অখবা মহীধরের ন্যায়। উহার গণ্ুস্থল 
হুইতে অনবরত মদধার! ক্ষরিত হইতেছে । হুম্তীচাঁলক অস্কুশ 
আঘাতেও উহীকে স্থির রাখিতে পারিতেছে না এবং কেহই 
উহার প্রতাপ সম করিতে পারিতেছে না॥ সারথি পরেই 
হস্তিশাল! অতিক্রম করিয়! যে স্থলে উপস্থিত হইলেন, তথায় 
রাঁজার প্রিয় অযাত্যগণ অশ্ব, হুস্তী এবৎ রথে আরোহণ করিয়া 
বিচিত্র বেশতৃষ্বায় ভূষিত হইয়। অপেক্ষা করিতেছে । হ্থমন্ত্র 
ভাঁহাদ্দিগকে অতিক্রম করিয়া! মহ! সমৃদ্ধশালী রামান্তঃপুরে 
প্রবেশ করিলেন । স্বুমন্ত্রের সর্বত্রই অবারিতদার। মকর 
যেখন প্রভূত রত্বময় সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে, তিনিও 
সেইরূপ পর্ধবতশৃঙ্গের ন্যায়, নিশ্চল মেঘের ন্যায়, গ্রকাণু 
দেবযানের ন্যয়ে, রাম।ন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 


যোল সগ?। 





বামচন্দ্রের পিভৃ্মীপে গমনোদ্যোগ । 


স্থমন্ত্র লোকাকীর্ণ অন্তঃপুর ছার অতিক্রম করিয়া! নির্ঞন 
কক্ষ্যায় প্রবেশ করিলেন । তথায় রামের অনুরক্ত যুবকগণ 
অবস্থিতি করিতেছিল এবং উহাদের সকলেরই হস্তে প্রাস ও 
কার্মিক প্রস্ৃতি সস্ত্র রহিয়াছে । উহাদের কুগুল মার্জিত ও 
সকলেই একাগ্র চিত্ত। তাহাঁদের নিকটে বেত্র হস্তে কতকগুলি 
বৃদ্ধ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহাদেরও সকলেরই চিত্ত 
স্থির,সকলেরই রেশমী বন্ত্র পরিধান,সকলে নানালঙ্কারে ভূষিত 
খরস্তঃপুরের ভ্রীলোকদিগকে রক্ষা করাই তাহাদের কার্য্য ! কি 
যুবা, কি বৃদ্ধ রামের মঙ্গল সকলেরই অভীষ্ট । হৃতরাং সক- 
লেই শ্থমন্ত্রকে দেখিয়া সমম্ত্রমে আসন হুইতে উত্থিত হুইল । 
স্বমন্ত্র অতি বিনীত স্বভাব, তিনি সকলকে প্রদক্ষিণ করিয়॥ 
বলিলেন “আপনারা শীঘ্র সম্বাদ দিন, সুমন্ত্র ঘারদেশে দণায়- 
মান 1৮ বৃদ্ধগণ মনের কথ! শুনিয়া ভাবিল, বোধ হয় রাজা 
রামের কোন শ্রিয়কার্ধ্য বদিতে ইচ্ছ! করিয়াছেন। এজন্য সত্বর 
গিয়া! রাঁমকে সম্বাম দিল। রামচক্দ্র তখন সীতার সহিক্ক 
একত্রে উপবেশন করিয়াছিলেন । 

রামচন্জ হৃমন্ত্রকে রাজার অতিশয় প্রিয় বলিয়া জানেন ! 
তিনি আলিয়াছেন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভীাহাঁকে দেই গৃহেই 
আনয়ন করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। মনে কন্ধিলেদ 
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বোঁধ হয় পিতার কেনি কার্ধ্য নাধন করিতে হইবে। স্থমন্ত্ 
আসিয়া দ্েখিলেন, স্বর্ণময় পালস্কের উপর বিচিত্র আস্তরণে 
রামচন্দ্র উপবেশন করিয়া আছেন। তীহার শরীর নান- 
লঙ্কারে ভূষিত, দেখিলে বোধ হয় যেন স্বয়ং কুবের বসিয়া 
আছেন। সুগন্ধি, পবিত্র উৎকৃষ্ট রক্তচন্দনে তাহার অঙ্গরাগ 
হইয়াছে, বৈদেহী চামর হস্তে করিয়া পার্খে দণ্ডায়মান 
আছেন, দেখিয়া বোধ হুইল যেন চন্দ্রের পার্শে চিত্রানক্ষত্র 
বিরাজ করিতেছেন । রামচন্দ্রের শরীর সূর্ধ্যদেবের উজ্জ্বল 
কিরণের ন্যায় বোধ হইল। স্ুুমন্ত্র বিনীতভাবে তাহাকে 
প্রণাম করিলেন এবং বিহার শয়নরূপ আমনে রামচন্দ্র প্রসন্ন 
সুখে বসিয়। আছেন দেখিয়া, তাহাকে বলিলেন,--“আঁপনি 
প্রথম! রাজ্ভী কৌশল্যার অতি স্থপুত্র॥ রাজা ও মহিষী 
কৈকেয়ী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাঁছেন।” রামচন্দ্র 
স্থমন্ত্রের মুখে এই কথ শুনিয়! অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন 
এবং বৈদেহীকে আদর করিয়। বলিলেন, “দেবি ! দেব এবং 
দেবীতে একব্র হইয়া অভিষেকের বিষয়ে আমার কল্যাণ 
অর্থে নিশ্চয়ই মন্ত্রণ। করিতেছেন । মধ্যমা মাতা সর্বদাই 
আমার প্রিয্নকামনা করিয়া থাকেন। আমার প্রতি তাহার 
ভরত অপেক্ষাও অধিক স্বেহ বসিয়া, তিনি পিতার অভিপ্রায় 
বুবিয়া, আমারই হিতের জন্য তাহাকে সত্ব হইতে বলিতে- 
কছ্থেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে মহারাজ মধ্যম! মাতার সহিত 
পরামর্ণ করিয়া হৃমন্ত্রকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। 
যাহাতে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, স্রমন্ত্র সর্বদাই শ্লেই বিষয়ে 
ঘত্ববান। অতএব আমার বোঁধ হয় পিতা আমায় ছন্যই 
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রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি তীহাঁদের প্রীচরণ দর্শন, 
জন্য চলিলাম ; তুমি তোমার সখিদিগের সহিত এই স্থানে 
স্বথে আমোদ প্রমোদ কর ।” 

হুরিণনয়না সীতা রামের নিকট এই প্রকার সম্গাদ প্রাপ্ত 
হইয়া রামের মঙ্গল ধ্যান করিতে করিতে দ্বারদেশ পর্য্যস্ত 
অনুগমন করিয়! বলিলেন, “দেব ! লোকপ্রেত যেমন বাস- 
বকে অভিষেক করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহারাঁজও আজ 
তোমাকে ব্রা্ধণ পরিপূর্ণ রাজ্যে, ছুর্দদান্ত রাঁজাদিগের দমনার্থে 
আজ অভিষেক করুন। আমি যখন দেখিব তুমি দীক্ষিত 
হুইয় ব্রত অনুষ্ঠান করিতেছ, পবিত্র হইয়া স্বগচর্্ম ধারণ 
এবং হস্তে স্বগশৃঙ্গ ধারণ করিয়াছ তখন অমার জন্মসার্থক 
হইবে। ইন্দ্র তোমার পূর্ববদিক রক্ষা করুন, যম দক্ষিণদিক 
রক্ষা করুন, বরুণ পশ্চিমদিক রক্ষা! করুন এবং কুবের তোমার 
উত্তরদিক রক্ষা করুন|” 

এইরূপে রামচন্দ্রের অভিষেকার্থ সমস্ত মঙ্গলানুষ্ঠান 
হইলে পর তিনি সীতার নিকট বিদায় লইয়া ,হমন্ত্রের সহিত 
গৃহ হইতে নিষ্রান্ত হইলেন, যেন গুহাশীয়ী সিংহ পর্বত, 
হইতে বহির্সত হইল। তিনি দেখিলেন ঘ্ারদেশে লক্ষাণ 
বিনীতভাবে করযোড়ে দণ্ডায়মান আছে। মধ্যম কক্ষ্যায় 
উপস্থিত হুইয়। তিনি স্থহৃদগণের সহিত শমিলিত হইলেন । 
অর্থীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সকলের সাদর 
সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। রথের দীপ্তি 
অগ্নির ন্যায় উহ্থা ব্যাত্রচর্ম্রে আচ্ছাদিত এবং অতিশয় শোভা” 
স্বিত। উহীর ধ্বনি মেঘের ন্যায়, মণি ও ম্বর্্ে চারিদিক 


৮৬ রামায়ণ । 


স্থশোভিত, দেখিলেই ইচ্ছা হয় চারি চক্ষু দিয়া দেখি। 
উহাতে যে সকল অশ্ব যোজিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে 
দেখিলে বোধ হয় যেন হস্তীশাবক। ইন্দ্র যেমন হরি নামক 
অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করেন, রামচন্দ্রও সেইরূপ এই রথে 
আরোহণ করিলেন। অমনি সেই রথ আঁকাশম্থ জলপূর্ণ 
মেঘের ন্যায় ধ্বনি করিয়! রামচন্দ্রের শরীর প্রভাঁয় উদ্ভাবিত 
হুইয়! রাঁমভবন হইতে বহির্গত হইল, বৌধ হইল যেন মেঘ- 
খণ্ডের মধ্য হইতে চক্দ্রমা বহির্গত হইলেন । লক্ষণ বিচিত্র 
চাষর হস্তে করিয়। ভ্রাতাঁর শরীর রক্ষা করিলেন। রামচজ্ 
যখন বহির্গত হন, তখন সমবেত জনসমূহ হইতে হুলুধ্বনি 
উদ্খিত হইল।, পর্বতের ন্যায় বড় বড় হস্তী, বড় বড় অশ্ব, 
শতে শতে সহজে সহস্ত্রে রামের অনুগমন করিতে লাগিল। 
তাদের অখ্যে অগ্নে অগুরুচন্দনভূষিত খড়গ ও ধনুর্ধারী 
বীরগণ বীরবেশে গমন করিতে লাগিল। লোকের! রাম- 
চন্দ্রের মঙ্গলাকাঙ্ষা করিতে লাগিল । পরে নান! প্রকার 
বাদ্যধ্বনি, বন্দিদিগের স্ততিবাদ এবং বীরগণের সিংহনাদ 
শ্রতিগোচর হইতে লাগিল। 

অট্টালিকা বাঁতীয়ন সমূহ নান! অলঙ্কারে ভূষিত হুই- 
য়াছে। তাহার মধ্য হইতে নারাঁগণ পুষ্পবৃষ্ঠি করিয়া রাম- 
চন্দ্রের অভিনন্দন করিতে লাগিল এবং সকলে বলিতে 
লাগিল, “আপনার মাতা কৌশল্যার আঁজ কি আনন্দ! 
আঁপনি রত্বগর্ভার পুত্র। আজি আপনার মাতা দেখিতেছেন 
যে, আপনি পিত্রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য শুভক্ষণে যাত্রা 
করিতেছেন্।” নারীগণ রামের হৃদয়-প্রিয়া সীতাকে স্ত্রীলেখক- 


অযোধ্যাকাণ্ড। ৮৭. 


দ্বিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! লৌভাগাবতী বলিয় মনে করিতে 
লাগিল এবং সকলেই বলিতে লাগিল, “রোহিণীর ন্যায় 
যে রাণী, চত্দ্রের ন্যায় রামের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, সে পূর্বজন্মে 
না জানি কতই তপস্যা করিয়াছিল ।৮ অষ্রালিক! হইতে 
রমণীগণের এই সকল প্রিয়বাক্য শুনিতে শুনিতে রামচন্দ্র 
গমন করিতে লাগিলেন। 

সকলে বলিতেছে, “এই রাঁমচন্ত্র রাহী অনুগ্রহে বিপুল 
রাজলম্মমী লাভ করিবার জন্য গমন করিতেছেন। অতএব 
আমাদের সকন্ম মনোরথ সিদ্ধ হইবে। যেহেতু এই মহাত্ব। 
আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন! ইনি যে চিরকালের 
জন্য সমস্ত রাজস্থ প্রাপ্ত হইতেছেন ইহা লে]কের পক্ষে মহ 
লাঁভ। কারণ এই মহাপুরুষ রাজ! হইলে কোন লোকেরও 
কখন অনিষ্ট বা দুঃখ হইবে ন। 1” অশ্বগণ ও হস্তীগণ নিনাদ 
করিতে লাগিল। ভাট, ঘটক ও জয়শব্দকারী লোকগ্রণ 
এইরূপে রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং প্রধান 
প্রধান বাঁদিকগণ তীহার স্তব করিতে লাগিল। রামচন্দ্র 
কুবেরের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন এধ* ক্রমে ক্রমে 
পরিষ্কত রাজপথে আদিয়। উপস্থিত হইলেন। উহু! বহু- 
সংখ্যক মাতঙ্গ অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ, উহার চত্বরসমূহ লোকে 
লোকারণ্য এবং চারিদিকে প্রসৃত রত্ব ও নান পণ্য মামশ্রী 
সঞ্চিত রহিয়াছে। 


শঁতের সর্থ। 





রামচন্দ্রের পিতৃগৃহে গমন । 


রামচন্দ্র রখোঁপরি হইইতে নগর দেখিতে লাগিলেন । 
নগরের চারিদিকে ধ্বজা পতাকা উড্ভীয়মান অগুরুচন্দন 
এবং ধৃপের গদ্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছে । চারিদিক 
লোকে লোকারণ্য। পর্ববতচুড়ার ন্যায় প্রক্ষা্ড অট্রালিক৷ 
সমূহ মুক্তা ও স্ফর্টিকে খচিত হইয়া আরও আ্রীধারণ করি- 
য়াছে। কোথাও নানাবিধ পুষ্প এবং উত্তম, মধ্যম, অধম ও 
নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যে উচ্থা পরিপূর্ণ । ইন্দ্র যেমন ্বর্গ 
হুইতে দেখেন, সেইরূপ রামচন্দ্র রথ হইতে রাজপথ অব- 
লোকন করিতে লাগিলেন। 

রাজপথের চত্বর স্থানসমূহে দধি, ঘৃত, খদি, আতপ- 
চাউল, ধুপ, অগুরু, চন্দন, মাঁল্য এবং গন্ধ দ্রেব্যে পরিপুর্ণ 
রহিয়াছে । * অনেক লোকের অনেক প্রকার আশীর্ববাদ 
গ্রহণ করিয়া যখোপযুক্তর্ূপে সমস্ত লোকের সম্মান করিতে 
করিতে গমন করিলেন। সকলে বলিতে লাগিল, “যুখ- 
রাজ। আজি হুইতে সূর্য্যবংশে যথার্থ সূর্য্যোদয় হইল। 
মহারাজ যথার্থই স্থির করিয়াছেন, তিনি আমাদের মনোগত 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই, আপনাকে রাজ্য দান ফরিতে- 
এছেন। আহা! আপনি যখন ছত্রদগ্ডনহ রাজনিংহাসনে 
বসিবেন, তখন আমাদের মনে যে কি আননই হইবে, তাহা 


অযোধ্যাকাও । ৮৯ 


আমর! কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। আপনার 
পুর্ববপুরুষেরা যে পথে চলিয়াছেন, আজ হইতে আপনিও 
মেই পথে অনুগমন করুন। আপনাকে যদি মিংহাননে 
দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের এহিক ভোগ ও 
পারলৌকিক স্থখের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আপনার 
তেজ অপরিসীম ; আপনার রাজ্যাভিষেকাপেক্ষা আমাদের 
পক্ষে আর কিছু অধিক প্রিয় হইতে পারে না।” এইরূপে 
রামচন্দ্রের হ্থহৃদজন চারিদিক হইতে তীহার মঙ্ললকর কথা 
বলিতে লাগিল ! তিনি এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া এবহ 
ইঙ্গিতে তাহাদিগের আদর সম্ভাষণ করিয়া যাইতে লাগিলেন । 

রামচন্দ্র চলিয়া গেলে, কেহই তীহা হইত্তে নয়ন বা মন 
ফিরাইয়। আনিতে পারিল না। যেতীাহাকে দেখিতে পায় 
নাই অথবা তিনি যাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাঁই, 
সে, সকল লোকের নিন্দাম্পদ হইল এবং আপনার আত্মাকে 
তিরস্কীর করিতে লাগিল। তিনি চতুষ্পদ দেবপদ চৈত্য 
ও দেবমন্দির সকল প্রদক্ষিণ করিয়! ক্রমে তিন, রাজবাড়ীতে 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন। অট্রালিকায় বৃদংখ্যক ক্রীড়া- 
গৃহ আছে, সকল ক্রীড়াগৃহই রত্বমালায় বিভূষিত। রাজা 
দশরথের প্রাসাদ ইক্্রালয়ের ন্যায় । রামচন্দ্র অশ্বারোহণেই 
রাজবাঁটার তিন কক্ষ্য/ অতিক্রম করিলেন ।" ধনুর্ধারী বীর- 
পুরুষগণ এই তিন কক্ষ্যা রক্ষায় নিযুক্ত আছে | এই তিন 
কক্ষ্যা পার হুইয়! তিনি পাচারে অপর ছুই কক্ষ্যা পার 
হইলেন। * এইরূপে সকল কক্ষ্য৷ অতিক্রম করিয়া, অনুচর- 
বর্গকে বিদায় দিয়! অস্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 


৯০ রামায়ণ । 


রামচক্জ্ পিতাঁর নিকট গমন করিলে, সমুদ্র যেমন মহা 
নন্দতরে চন্দ্রের উদয় অপেক্ষ। করে, সেইরূপ বহিঃস্থিত জন- 
গণ মহানন্দিত হুইয়।.তাহার প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন। 


আঠার সগণ?। 





রাম্চন্দ্রের নিকট কৈকেয়ীর বর কীর্ভন। 


রামচন্দ্র দেখিলেন, পিতা বিষণ্ভাবে কৈকেয়ীর সহিত 
পবিভ্রীদনে উপবেশন করিয়! আঁছেন; তাহার মুখ ওক হইয়! 
গিয়াছে । রামচক্ প্রথমে বিনীত ভাবে পিতার চরণ বন্দন! 
করিয়া, পরে প্র্ক্নমনে কৈকেয়ীর চরণ বন্দনা করিলেন । 
রাজা দশরথ রামকে দেখিয়া “রাম” এই কথাটা বলিতে 
বলিতে তাহার চক্ষু বাঞ্পে পরিপূর্ণ হইয়া €গল। তিনি 
দেখিতে পাইলেন না, আর কথাও কহিতে পারিলেন না! 

রামচন্দ্র এপ ভাব কখন দেখেন নাই। তিনি তাহার 
এই ভয়ানক আকার দেখিয়া নিজে ভীত হুইলেন। তিনি 
দেখিলেন রাজার ইন্দ্র সকল বিকল হইয়াছে, শোকে ও 
সস্তাপে তাহার শরীর কৃশ হইয়াছে এবং তিনবার বার দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন । তাহার চিত্র ব্যাকুল ও ব্যথিত 
হইয়াছে । যে সমুদ্র শতসহত্র উর্শিমাল! বক্ষে ধারণ করিয়া 
ও ক্ষুব্ধ হয় না, আজি যেন সেই সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়াছে, হধ্য- 
দেব যেন রাহ্গ্রস্থ হইয়াছেন। কোন ব্রদ্দর্ষি যেন মিথ্যা 
কথা কহিয়া তপোনাঁশজনিত ক্ষোভে অিয়মাণ হইয়াছেন! 
রাজার এই অচিন্তনীয় শোক দেখিয়া রামচন্দ্র অমাবস্যায় 


ক্ষভিত সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর চিন্তায় ময় এবং ব্যাকুল হইয়। 
উঠিলেন। 
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রামচন্দ্র, পিতা চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ভাবিতে 
লাগিলেন “একি ! পিত। আজ আমায় দেখিয়। ওরূপ করিতে- 
ছেন কেন ? আমায় সম্তবষণ করিতেছেন না কেন ? যে পিত। 
কুপিত থাকিলেও আমায় দেখিয়া প্রস্ম হন আজি আমায় 
দেখিয়া তাহার কেন এ দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে ।” 

রামচক্র্রের মুখ বিবর্ণ হইয়! উঠিল । তিনি অত্যন্ত কাতর 
ও শোকাকুল হইয়া কৈকেয়ীকে প্রণ।ম করিয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন “মা ! আমি না জানিয়া কি পিতার কোন অপরাধ 
করিয়াছি ? পিতা কি আমার প্রতি কুশিত হইয়াছেন? 
আপনি তাহা আমাকে বলুন এবং পিতাকে প্রসন্ন করুম 1» 
ইনি সর্বদা মামার প্রতি ম্নেহবান। আঁজি কেন আমার 
প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন? পিতী। সর্বদাই আমার কথায় উত্তর 
দিয়! থাকেন, আজি কেন কাতর ও বিষণ- হুইয়াছেন। ইহার 
সাজি কোন শারীরিক সন্ভাপ ব! মানসিক পীড়া উপস্থিত 
হয় নাই ত? সর্বদা হৃখ মানবের ছুলভ, প্রিয়দর্শন ভরতৈর, 
মহাবলবান শরুত্বের অথবা আমার মাতৃগণের কোন অশুভ 
হয় নাই ত? মহারাজকে সম্তষ্ট না করিয়া অথবা পিতৃবাক্য 
পালন ন! করিয়া আমি এক মূহুর্ত জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছ! 
করি না। যাহা! হইতে জন্মগ্রহণ করিয়] পৃথিবী দর্শন করি- 
তেছি, সেই প্রত্যক্ষ দেবতাম্বূপ পিতার অনুকুলচিরণ 
করিতে কেন কুষ্চিত হইব? আপনি কি অভিমান বশতঃ 
অখব! কোপ প্রযুক্ত উহাকে কোন কটু কথা বলিয়াছেন? 
আজি উহার মন এরূপ চঞ্চল হইয়াছে ফেন 1 আমি 
আপনাকে যথার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছি, পিতা আজ এরূপ 
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হইয়াছেন ফেন ? শীত্র বলিয়া আমার চিস্তা এবং ছুঃখ দুর 
করুন 1» 

মহাত্মা রামচন্দ্র এই কথ! বিলে লক্জাহীনা কৈবের়ী 
প্রগল্ভ ভাবে আপনার মনৌমত কথা বদিতে লাগিলেন, 
“রাম ! রাজা কৃপিত হন নাই, উষ্তার কোন পীড়াও উপস্থিত 
হয় নাই। কিঞ্চিৎ মনোগত কথা আছে, তোষার ভয়ে বলিতে 
পারিতেছেন না। তুমি উহ্থার অত্যন্ত প্রিয়, তোমাকে আশ্রিক়্ 
কথা বলিতে উত্থীর কথ! সরিতেছে না। অতএব আমি উহার 
নিকট হুইতে যাহা! শুনিয়াছি, তাহ! তোমায় অবশ্য বলিব । 
মহারাজ প্রথমে আমায় বর দান করিয়!, এখন সামান্য মনুষ্যের 
ন্যান্ন অনুতাপ করিতেছেন । পূর্বে, “দিলাম শবলিয়া, আমাল 
বর দিয়াছেন, এক্ষণে অনর্থক কষ্$ পাইতেছেন। জল চলিয়। 
গেলে সেতু বন্ধনের কি ফল হয়? রাষ ! তুমি জান, সত্যই 
ধর্মের মূল । সাধুলোকের! সত্যকেই ধর্ম বলিয়া গণ্য করিস! 
থাকেন । তোমার মঙ্গলের পাছে বিক্স হয়, সেই জন্য রাজা 
কৃঙ্দিত হুইয়। যাহাতে সত্য ত্যাগ না করেন, তুষ্ষি তাহাই কর। 
রাজ! যাহ! বলিবেন, তাহার ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া 
যদি তুমি তাহা পালন করিতে প্রতিজ্ঞা কর এবং রাজার কথা 
অমান্য না কর, তাহা হইলে আঁমিই তোমায় বলি, ইনি 
নিজে কিছুই বলিবেন না ।” 

'কৈকেনীর এই সকল কথ গুনিয়! রামচন্দ্র ব্যথিত হুট! 
রাজার সধক্ষে স্তাহাকে বলিতে লাগিলেন, “বা ! ধিক আমায়? 
আখিই কি-পিভার এই দুঃখের কারণ? আমার জন্যই কচি 
উন্মি আঞজ এরূপ কট এবং ছুঃখ পাঁইতেছেন ? পিতার আনি 
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পাইলে, আমি এখনই অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারি, বিষ তক্ষণ 
করিতে পারি এবং উপস্থিত রাজ্য লাভ আঁশ! পরিত্যাগ করিয়া 
অব্ণ্যে বাস করিতে পারি । যিনি গুরু, যিনি পিতা, যিনি 
রাজা, তাহার কথা সর্বদাই আমার শিরোধার্ধ্য ॥ অতএব 
পিতার যাহা অভিলধিত তাহা! আমাকে বলুন, আমি প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি তাহা অবশ্যই পালনকরিব, কখনই দ্বিধা করিব না।” 
সরল ম্বভ।ব রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী দয়া 
মমত! এক কালীন বিসর্ভন দিয়া বলিলেন, “রাম! পূর্ধবকালে 
দেখাস্থরের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আমি তোমার পিতাকে রক্ষা 
করিয়াছিলাম । তিনি মহারণে সশল্য অবস্থাতেই আমায় 
সুঁইটী বর দিয়া.ছিলেন। আমি অদ্য সেই দুইটী বরের মধ্যে 
এ্রকচীতে, ভরতের অভিষেক এবৎ অপরটীতে তোমার চৌদ্দ- 
বসরের জন্য দণ্ডকারণ্যে গমন প্রার্থনা করিয়াছি । তুমি 
যদি তোমার পিতাকে ও আপনাকে সত্যবাদী ও স্থির প্রতিজ্ঞ 
করিতে চাঁও,তাহাহইলে আমার এই কথা রাখ। তোমার পিতাও 
তাতে স্বীকৃত্ত আছেন। এই যে আয়োজন হুইয়াছে,ইহাঁতে 
ভপ্রত অভির্ধিক্ত হইয়! হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাদি ওনানা রব পরি- 
পূর্ণ রাজ্য পালন করুক এবং তুমি রাজ্যলাভ আশা পরিত্যাগ 
করিয়া চৌদ্দবতসরের জন্য দণ্ডকারণ্যে গমন করপ। মহারাজ 
এইরূপ দরুণ কর্থা তোমায় বলিতে পারিবেন না বলিয়া, শোকে 
উহীর বদন শুক্ষ হইয়াছে, উনি তোমার দিকে চাঁহিতে পারি- 
তেছেন না। তুমি অতি স্থপুত্র। আমি জানি ভুমি কখনই 
তোমার পিতার আজ্ঞ! লঙ্ঘন করিতে না। তোমার শ্লা্তার 
দ্রিষেষ শুনিয়া যেন আবার অন্যমন করিও না। ঘিনি 
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তোষাকে বনে যাইতে নিষেধ করিবেন, কিন্তু তাহার কথায় 
সম্মত হুইয়! রাজাকে পাপে লিপ্ত করা তোমার উচিত হইবে 
না। রাজ! তোমাকে বনে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্ত 
লজ্জায় বলিতে পারিতেছেন না। তুমি রাজার এই আজ্ঞা 
সম্পাদন করিয়া উহ্হীকে সত্য হইতে উদ্ধার কর।” 
কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্রের কিছু, 
মাত্র ক্ষোভ হইল না। কিন্ত রাজ! দশরথ পুত্রশৌকে অত্যন্ত 
কাতর হইয়৷ আবার যুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। | 





উমিশ অর্গ। 


তাঁত 
রামের মাতৃগৃহে প্রবেশ । 


রামচজ্জ, বিমাতার যুখে এই অভাবনীয় কথা শুনিয়! 
কিছুমাত্র বাধিত হইলেন না ধরং অক্লানবদনে বলিতে. লাগি- 
লেন, “মা । আমি প্রতিজ্ঞ! করিতেছি আপনি যাহা বলিবেন 
পিতার সন্তোষ জন্য আমি তাহাই করিব । পিতা পুর্বে 
আমীকে যেরূপ আদর করিতেন, এখন সেইপ্ধপ করিতেছেন 
না বলিয়াই আমি বড়ই দুঃখিত হইতেছি। আমি যে রাজার 
অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছ। করিতেছি, ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট 
সহুইবেন না। আমি আপনার সাক্ষাতে বলিতেছি, আহি 
এই মুহুর্তে জট! বাকল ধারণ করিয়া বনে গমন করিব। 
আপনি প্রাত হউন। রাজ আমার পিতা, গুরু, কৃতজ্ঞ এবৎ 
পরম হিতকারী। তিনি যদি আজ্ঞা করেন এমন কি কন্ম আছে 
যে আমি নিশঙ্ক চিতে না করিতে পারি ? কিন্তু কেবল একটা 
দুঃখ আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। পিতা কেন স্বয়ং আমায় 
ভরতৈর অভিষেকের কথা বলিতলন না। আমায় বলিলে 
আমি নিজেই সন্ভষট হইয়া ভরতকে মীত। রাজ্য, ধন এমনকি 
পরমাঁভিলফিত প্রাণ পর্য্যস্তও দিতে পারিতাম। পিতা যদি 
স্বয়ং আপনার মঙ্গল জন্য এবং নিজ প্রতিজ্ঞ! রক্ষার জন্য 
& বিষয়ে আজ্ঞ! করেন সে ত অতি উত্তম। বোধ হইতেছে 
পিতার লজ্জ! হইয়াছে । আপনি উহাকে আশ্বান প্রদান 
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করুন। এ কি! পিত! নিন্বদৃষ্তি হইয়া অল্পে অল্লে অশ্রু 
বিসর্ভন করিতেছেন কেন? দূতের! না হয় দ্রুতগতি অশ্ব 
আরে/হণ করিয়! রাজার আজ্ঞানুঘ্ারে মাতুলগৃহ হইতে 
ভর্তকে অদ্যই আনন্নন করিতে যাঁউক্‌। এই আমিও সত্থরে 
চতুর্দশ বদর বাস করিবার জন্য দণ্ডকারণ্যে যাইতেছি। 
কিস্ত মা! আমার একটী ভিক্ষা আছে। আমি বনুকালের 
জন্য বনে যাইতেছি । সে সময় মধ্যে আপনি আমার পিতার 
শশ্রচ1 এবং ঘত্র করিতে ক্রুটী করিবেন না । পিতা আমাকে 
এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না। তাহাকে আমার 
বিরহ কষ্ট হইতে সান্তন! করিবেন । আমার অনুপস্থিতি কাঁলে 
পিতাকে যেন কোনরূপ অপ্রিয় বাক্য বলিয়া আধিকতর মনকষ্ট 

' দিবেন না । আমি ত এক্ষণে চলিলাম-_কিস্ত পিতার যে একটী 
বাক্য শুনিতে পাইলাম না ইহাই বড় দুঃখের কারণ" 

রাঁমচজ্দের এই কথা শুনিয়! কৈকেয়ী যারপর নাই হৃষ্ট 

হইলেন । রাম প্রস্থান করিবেন নিশ্চয় বুঝিয়। তিনি, “যাহাতে 
রাম শীন্র যান? তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বলি- 
লেন, “রাম । তাহাই হইবে, দূতগণ শীন্্রই দ্রুতগতি অঙ্গে 
আরোহণ করিয়! মাতুলগৃহ হইতে ভরতকে আনিবার জন্য 
যাইবে । কিন্তু তুমি উৎ্হৃক হুইয়াছ, তোমার আর বিলম্ব 
কর! উচিত বোধ হইতেছে না। রাজা মে লজ্জিত হ্ইয়। 
তোমার সহিত কথ! কহিতেছেন না, এ কিছুই নহে, দ্কুমি+ 
শ্রজন্য মনে কিছু করিও না। তুমি যতক্ষণ ত্বরাক্কিত হুইয়া 
এ পুরী হইতে বাছির হইয়া বনে ন! ষাইতেছ, ততক্ষণ রাজ] 
ন্বান ও ভোজন করিদেন না ।” 
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রাজা! শোকে আকুল হইয়া “হা কট” বলিয়া! দীর্ঘনিংস্বাল 
ত্যাগ করিয়৷ স্বর্ণময় পাত্রে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাম- 
চন্দ্র তৎক্ষণাৎ রাঁজাঁর চৈতন্য উৎপাদন করিলেন। রা- 
চন্তর নিষ্ঠরস্বভাব কৈকেয়ীর সেই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়। 
ঞকছুমান্র ব্যথিত হইলেন না; বরং অক্ষুব্ধমনে বলিতে 
লাগিলেন, “দেবি ! জাঁনিবেন, আঁমি স্বার্থপর নহি । আমি 
এ.নাঁকে বান করিতে সাহস করি না। যদি আমি কোনরূপে 
পিতার কোন প্রিয়কার্ধ্য করিতে পারি, প্রাণ পর্য্যস্ত পণ 
করিয়া তাহাই করিব। পিতার শুশ্রষা এবং পিতার আজ্ঞানু- 
বর্তী.হওয়া অপেক্ষা আর কিছুতেই অধিকতর ধর্্দলাভ হইতে 
পারে না। যুদিও পিতা আমায় কিছুই বলিতেছেন ন! 
তথাপি আমি আপনার কথান্ুসারে চতুর্দশ বৎসর বনে বাস 
করিব। মা। আপনিও ত আমার পুজনীয়া, আপনিই কেন 
অনুমতি করিলেন না। এখন আপনার অনুমতি পাইলাম । 
আমি এখনই অযোধ্যানগরী পরিত্যাগ করিয়া দগুকারণ্য 
বাস জন্য চলিলাম। মা! আমি যতক্ষণ মাতার নিকট বিদায় 
না.লই এব দীতার সহিত সম্ভাষণ না করি, ততক্ষণ এই 
পুরীতে থাকিব ; তৎপরে দণ্ডকারণ্য নামে মহাবনে প্রবেশ 
ররিব। ভরত রাজ্যপালন করিবে ও পিতার শুভ্রা 
করিবে এবৎ আপনিও পিতার শুশ্রষ! করিবেন আমার এই 
মাত্র প্রার্থন! 1৮ 

'ব্লামচন্দ্রের কথা শুনিয়া রাজ! অত্যন্ত ছৃঃখিত ও ব্যথিত 
হইলেন॥ শোকে তাহার বাক্য স্ফর্তি হইল না তিনি 
উচ্চৈঃস্বরে “হা বস রামচন্দ্র ! হ! দশরথের একমাত্র জীবধ!- 


অধোধ্যাকাণ্ড । ৯৯ 


ধার !” বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পুনরায় মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন । রাঁমচন্ত্র তাহার অচেতন অবস্থাতেই পাদবন্দন 
করিলেন। পরে কৈকেয়ীর পাদবল্সনা করিয়। উভয়কে প্রদ* 
ক্ষিণ ফরতঃ অন্তঃপুর হইতে নিজ্রান্ত হইঘা আপন স্হ্াদ- 
গণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লক্ষণ তখনও তীহার 
সঙ্গে ছিলেন এই সকল ব্যাপার দেখিয়া! লক্ষ্মণের চক্ষু বাম্প- 
জলে পরিপূর্ণ হইল এবং তিনি কৈকেয়ীর প্রতি অত্যন্ত 
কুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত 
হইলেন। 

রাম অভিষেকার্থ সংগৃহীত উপকরণ সমূহ প্রদক্ষিণ করি- 
লেন। কিন্তু বন গমনে ওঁৎস্তৃক্য থাকায় সে দিকে দৃষ্টিপাত 
না করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 
তাহার রাজ্যনাঁশ হইয়াছে বলিয়া তীহার রাঁজগ্র কিছুমাত্র 
হ্রাস হইল না। ক্ষয়ের সময়েও চন্দ্রের আকৃতি লোকের 
মনোহর হয়। যখন রামচন্দ্র সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য ত্যাগ 
করিয়া বনে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তখনও তাহার 
কিছুমাত্র চিত্তের বিকৃতি লক্ষিত হইল না। এঁইরূপে শ্বেত- 
ছুত্র, শ্বেতচামর, রথ, পুরবাঁসী ও স্বজনগণকে ত্যাগ করিয়া 
মনের ছুঃখ মনে গোপন করিয়া এবং বাহিরের আকার 
কিছুমান্ত্র প্রকাশ না করিয়৷ মনম্থী রামচন্দ্র 'এই অমঙ্গল পন্বাদ 
দিবার জন্য মাতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। 

রামের প্রিয়জনগণ হার মুখে কিছুমাত্র চুখের চিহ্ন 
দেখিতে "পাইলেন না, তিনিও স্বাভাবিক সহাস্যভাব ত্যাগ 
করিলেন না । শরতকীলের কিরণজাল মণ্ডিত চন্দ্রদেষ কি 
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আপনার জ্যোতি ত্যাগ করিতে পারেন ? তিনি মধুর বাক্যে 
সমস্ত লোকের সহিত সম্ভীষণ করিয়া! মাতার নিকট উপস্থিত 
হইলেন। লক্ষমণের বিপুল বিক্রম ধৈর্য্যাদি গুণে তিনি 
রামচন্দ্র সম্পূর্ণ সমকক্ষ । তিনিও মনের দুঃখ মনে রাখিক্া 
শ্রাতার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র মাতৃগৃহে 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সকলেই আনন্দে উন্মত্ত । তাহাদের 
যে ঘোরতর আশাভঙ্ক উপস্থিত তাহা! বুঝিয়াও রাঁমচন্জ্রের 
কিছুমাত্র বিকৃতি হইল না। তাহার কেবল ভয় হইল, আমি 
চলিয়! গেলে মাতা এবং পিতার হয়ত জীবন ধারণের কোন 


বাধাৎ উপস্থিত হইতে পারে। 


কুড়ি র্খ। 
০৯৯৮ 
কৌশল্যার বিলাপ। 


যখন রামচন্দ্র কৃত্তাগুলি হইয়! বাঁটী হইতে নিজ্ঞান্ত হই 
লেন, তখন অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকপ্দিগের মধ্যে মহ! আর্তনাদ 
হইতে লাগিল । সকলেই বলিতে লাগিল, “রাঁজা বলুন আর 
নাই বনদুন, অন্তঃপুরের এবং বাহিরের লোকের কার্য পড়িলে 
রামচক্দ্রই একমাত্র গতি, একমান্্র আশ্রয় । আজি দেই রাশ" 
চঞ্জী বনবাসে গমন করিতেছেন ॥ রামচন্দ্র, জননী কৌশল্যাঁর 
প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, জন্মাবধি আমাদের প্রতি 
ও সেইরূপ আচরণ করেন। রাঁমচজ্দ্রকে কটুকটিধ্য বলিলে,- 
তিনি কখন ক্তুদ্ধ হন না। যাহাতে লোৌফের ক্রোধ হয়, তিনি 
সর্বদাই তাহ! পরিহার করেন এবং ক্রুদ্ধ লোকর্দিগকে প্রসঙ্গ 
করিয়। থাকেন । আজি তিনি এ স্থান হইতে বনে গমন ফরি- 
বেন। নির্বেবাধ রাজা সমস্ত লৌকের বিনাশ দীন করিলে! 
আছ ! হতভাগিনী কৈকেয়ী কেমন করিয়া সমস্ত লোকের 
একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ রাষচন্জ্রকে ধনবাস দিলে ? 

বৎুলহারা ধেনুর ন্যায় সমস্ত মহিষীগণ এইক্সাপে কেহ 
স্বামীর নিন্দ করিতে লাগিল এবং কেহ বা আতীয়গণের লিজ্দা 
করিতে লাঁগিল। বাজ! অন্তঃগুর়ে এইরূপ খোর়তয় আর্তমাহ 
শ্রষণ করিয়। পুর্রশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া সুচ্ছিত হইয়া 
আনে পতিত হইলেন। রামচজ্জও স্বজনগণের ভুঃখ . বর্শদে 
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ক্ষুণ্ হইয়া, হস্তীর ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে 
ভ্রাতার সহিত অন্তঃপুরে গমন করিতে লাগিলেন! দেখিলেন 
ঘারদেশে একজন বৃদ্ধ ব্রক্ষেণ বিয়া আছেন। তাহাকে দেখি- 
লেই ভক্তি হয়, আরও অনেক লোক তাহার নিকট উপস্থিত 
আছে। রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া সকলে, “রাম- 
চক্রের জয় হউক, রামচক্দ্রের জয় হউক” বলিয়! আবীশীর্ববাদ 
করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম কক্ষ্যায় প্রবেশ করিয়। 
দ্বেথিলেন, তাহার বয়স্যেরা রহিয়াছে। দ্বিতীয় কক্ষ্যায় দেখি- 
লেন, রাজার পরমপ্রিয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তথায় রহিয়াছেন। 
তাহাদ্দিকে নমস্কার করিয়া তৃতীয় কক্ষ্যায় দেখিলেন, যুবতী ও 
রছ্সংখ্যক স্ত্রীলোক দ্বাররক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের 
“জয় হউক, জয় হউক” বলিয়৷ অত্যস্ত আনন্দিত চিত্তে ত্বরিত 
“পমন্নে কৌশল্যাকে দন্বাঙ্গ দিবার জন্য প্রস্থান করিল। 
কৌশল! সমস্তরাত্রি ধ্যানে ময থাকিয়া পুত্রের মঙ্গলের 
জা প্রভাতে বিষুঃর পুজা করিতেছিলেন। তাহার প্টবস্ত্র 
পরিধান, তিনি নান! মঙ্গলাঁচরণ করিয়া সন্ভষ্ট মনে মন্ত্রপাঠ 
পুরির অগ্রিচে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন। এয়ন সময় 
রাম্চক্দ্র তীহাঁর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মাতা 
কুশীসনে বমিয়। আছেন, আর নিক্ষটে দেবকার্য্যের জন্য দি, 
আতপ হণ্ুল, হত, মোদক, হবিষ খদি, শুর্রমালা, পায়স, 
্লদর নামক খাদ্যদ্রব্য সমিধ্‌, পূর্ণকুস্ত সকল ছৃসড্জিত 
রহিয়াছে । দেখিলেন নানা ব্রত আচরণে মাতার শরীর ক্কশ 
হইয়াছে, তিনি শুভ্রবর্ণ পউবন্তর পরিধান করিয়া 'জল দ্বারা 
বেরতাদিগের পুজ। করিতেছেন। 
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কৌশল্যা অনেকক্ষণের পর প্রিক্পুত্র আগত হইয়াছে 
দেখিয়! বড়ব! যেমন কিশোর ঘোটকের নিকট গমন করে; 
সেইরূপ রামের নিকট উপস্থিত হইলেন । রামচন্দ্র মাত! 
উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া,তাহাকে অভিবাদন করিয়! জননীর 
চরণে প্রণাম করিলেন । কোৌশল্য। তাহাকে আলিঙ্গন করিয়। 
তাহার মস্তক আক্রাণ করিলেন এব তাহাকে বলিলেন, “বহুস 
রাম ! ভুমি মহাত্মা বৃদ্ধ ধর্দ্মশীল রাঁজর্ধিদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছ । তুমি তীহাদের মত আয়ু? ও কীর্তি লাভ কর। দেখ 
বাজ! অদ্যই তোমায় যৌবরাঁজ্যে অভিষেক করিবেন । তুমি 
যত্তবান হুইয়! প্রজাঁদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন কর। তোমার 
যশোরাশি যেন পৃথিবী ব্যাপ্ত করে|” এই বনিয়া কৌশল্য! 
তাহাকে ভোজন করিতে বলিলেন এবং আসন আনিয়া 
দিলেন । রাঁমচ্ অঞ্জলি বিস্তার করিয়। আসন স্পর্শ করি- 
লেন। তিনি স্বভাবতই বিনীত, মাভৃভক্তিতে তাহার বিনীত 
স্বভাব আরও বৃদ্ধি হইল। রামচন্দ্র মাতার নিকট শঙ্গন 
করিয়া বলিলেন “মা ! আপনার, লক্ষমণের ও নৈদেহীর দুঃখের 
জন্য যে শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি 
কিছুই জানেন না। আমায় আজি দগ্ডকারণ্যে যাইতে 
হইবে। এই স্ন্দর আপন লইয়া আমি কি করিব মা! 
আমার ঘে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কুশামনৈ 
উপবেশন করাই আমার উচিত। আমাকে মুনির ন্যায় 
আমিষ ত্যাগ করিয়! কন্দ, যূল ও ফলের দ্বার৷ জীবিকা নির্বাহ 
করত চতুর্দশবৎসর বিজনবনে বাঁ করিতে হইবে। পিতা 
ভয়তকে ফৌব্রাজ্য দিতেছেন এবং আমাকে যে।শীধেশে 
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দগ্ডকারণেয প্রেরণ করিতেছেন । আমাকে বনকাসী্ষিগের 
ন্যান্ধ ফল মূলের ঘ্বার! জীবিক! নির্বাহ করিতে হইবে 1” 
বেমন যুলছিন্ন হইলে শালশাখ। ভূত্তলে পাতিভ হয়, সেইরূপ 
্ব্ভ্রষ্ট! দেবতার ন্যায় কৌশল্যা যুচ্ছিতি হইয়া! ভূতলে পন্থিত 
হইলেন। ভূমিতে লুষ্িত দেখিয়! যেমন বু ভাঁরবছমের 
গর ঘোটকী ধুলায় লু্িত হুইয়! উঠে সেইরূপ কৌশল্যাঁকে 
রামচজ্া নিজহুন্তে তাহার সর্বাঙ্গের ধূলি ঝাড়িয়া দিতে 
লাগিলেন । 
কৌশল্য! শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়। কাদিতে কীদ্দিতে 
রাষচজ্্রকে বলিতে লাগিলেন, “রাম ! কি শুনিলাষ। কেন 
এমন সর্ববনাণশের কথ! আমাকে শুনাইলে ? হা বিধি ! আষি 
কি অপরাধ করিয়াছি যে, আযাকে এ ছুঃখের সাগরে ভাষা 
“ইলে ? ঘাছ।। তোমার জন্ম আমার শোক বৃদ্ধির জন্য। 
তোমার যদি জন্ম না হইত, তাহা! হইলে আমি নিঃসস্তান 
হুইফ্া ই অপেক্ষা! অধিক ভুঃখ কখন পাইতাম না। বন্ধ্যার 
“সন্তান হইল না” বলিয়! একমাত্র শোক থাকে, আর তাহার 
কোন শোকই থাকে না। গতির অনুরাগ হইতে ফে মঙ্গল 
ও স্থুখ হয় তাহা আমি কখন ভোশ্ব করিতে পাই নাই ॥ পুত্র 
হইতে আমার ফেই ছুঃৰ নিবারণ হইবে, এই ভাবিয়া) আমি 
জীবন ধাঁরণ বরিয়াছিলীয £ এখন আমায় সকলের বড় 
হুইক্ষা! ছোট বপত্বী্বিগের বু বাঁক? সকল সহা করিতে 
হইবে, আমার হ্বদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে । হায়! আবাদ 
পর্ন স্থখের ও এমম আহলাদের দ্দিন একি সর্বনাশ উপ 
স্থিত হইল? বিনা মেধে বজ্রাধাত হইল? কৈকেযি? ভুই 


অযোধ্াকাও্ড । ১৭৫ 


কোণ্‌ প্রাণে আমার রাঁমচন্ডজ্রের শরীরে বিষ ঢালিয়া দিলি? 
আখি ত ভরতকে রাম অপেক্ষাও স্নেহ করি। তুই এত 
ফিনে সপত্বীর কাজ করিলি। রাক্ষসি! আমি এতদিন 
তোর মায়া কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আজ সময় পাইয়! 
আগার সর্ধধনাশ করিলি। হা রামচত্র ! আমার এই যে অনন্ত 
শোক ও বিলাপ ইহা অপেক্ষা প্রমদাদিগের' অধিক দুঃখের 
বিষয় আর কি হইতে পারে ? তুমি নিকটে থাঁকিতেই আমাকে 
নানারূপে অপমান করিয়াছে । তুমি বনবাসে গমন করিলে 
আমার নিশ্চয়ই মরণ হইবে। স্বামী আমায় কখন দেখিতে 
পারেন নাই। আমি দুঃখিনী হইয়া কেমন করিয়। কৈকে- 
যীর সম্মুখে দীড়াইব । তোমার উপনয়নেক পর সতের 
বনর অতীত্র হইয়াছে, আমি দিবারাত্রি দেবতাদিগের নিকট. 
প্রার্থনা করিয়াছি, কবে আমার দুঃখের শেষ হইবে! এখন 
দেধিতেছি সে ছুঃখ শেষ হইবার নহে । আমি সপত্বীদিগের 
অবমাননা আর অধিক দিবস সহ করিতে পারিব ন।। রাম বে! 
তোঁমার পুর্ণচজ্জ্ের মত মুখ না৷ দেখিয়া আমি পকিরূপে জীবন 
নির্ব্বাহ করিব। বাছা ! আমার জপ, তপ, দেবপুজা সমস্তই 
বৃথ। হুইল, তথাপি আমার ুর্গতির অবসান হইল ন1। আমার 
নিশ্চয় বোধ হয় যে আমার হৃদয় পাষাণ, নতুবা বর্ষাকালের 
নূতন জলে নদীর কুলের ন্যায় কেন ভাঙ্গিয়া৷ যাইতেছে না। 
নিশ্চয়ই আমার মরণ নাই, যমালয়ে আমার স্থান নাই, যম 
কেন আমায় আক্রমণ করিতেছে না। আমার হৃদয় নিশ্চয়ই 
লৌহুনিশ্মিত, নতুবা ভূতলে পতিত হইয়াও বিদীর্ণ হইতেছে 
ন! কেন? এত ছুঃখেও যখন আমার এ দেহপাত হইতেছে 
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না তখন বোধ হয় আমার মরণ নাই। আমার প্রধান দুঃখ 
এই যে আমার সমন্ত ব্রত, সমস্ত দান, সমস্ত নিয়ম অনর্থক 
হইল। আমি সন্তান কীমন। করিয়। যে এত তপপ্যা করিয়া- 
ছিলাম মরুভূমে ক্ষিপ্তবীজের ন্যায় তাহা বিফল হইল। যদি 
অত্যন্ত ছুঃখে দুঃখিত হইলে ইচ্ছানুসারে অকালে মরণের 
বিধি থাকিত, তাহা! হইলে তোমার ন্যায় সন্তান বিনা র€স- 
হার) ধেনুর ন্যায় ন! থাকিয়া অদ্যই যমালয়ে গমন করিতাম। 
যদি স্বত্যুও না হয় তথাপি তোমার চত্রমুখ বিনা আমার এ 
জীবনই বৃথা! এই তোমার ম্বখভোগের লময়, তুমি এখন 
ধনে যাইয়। কটু, তিক্ত ফল মুল থাইবে, তৃণশয্যায় শুইয়া 
রহিবে, আর আমি কোন্‌ প্রাণে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যে এ পোড়া 
উদর পূর্ণ করিয়! কুসুম স্দৃশ্‌ শ্য্যাফ শুইয়া, থাঁকিব ? রামরে 1 
আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িফ্রা থাকিতে পারিব না আমি 
তোমার সঙ্গেই বনে যাইব। বাছা! গাভী দুর্ববল হইলেও 
স্নেহ প্রযুক্ত বদের সঙ্গে সঙ্গেই গিয়া থাকে ।” এইরূপে 

হখ লঙ্হ করিতৈ না পারিয়া কৌশল্যা সন্তানকে বক্ষে লইয়। 
কিন্পরী যেরূপ বিলাপ করে, মেইরূপ নান! প্রকার বিলাপ 
করিতে লাগিলেন। 


একুশ সখ । 
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রামজননী কৌশল্য! এইরূপে বিলাপ করিতেছেন দেখিয়! 
লক্ষাণ কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন। যেমন দময়, 
লক্ষণ তাহার উপযুক্তই বলিলেন, “আর্য্যে! রামচন্দ্র যে 
রাজলন্ষমী ত্যাণ্ব করিয়। বনে যাইবেন একথা আমার 
ত ভাল লাগিতেছে না। বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীলৌকের বশীভূভ 
হইয়া রাজার বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছে । তাহার পর কৈকেয়ী 
তাহাকে বারংবার পীড়ন করিতেছে, তিনি কিছুই বলিতে 
পারেন নাই। আমিও রাঁমচক্দ্রের কোন অপরাধ ছেখি না । 
উহ্ীর বনবাস যোগ্য দণ্ডের এমন কোনই দৌষ দেগিতেছি 
না। পরম শক্রই হউক বা সমাঁজ হইতে দূরীকৃত হউক 
আমি পৃথিবীতে কখন এমন লোঁক দেখিনা যে, গোপনেও 
রামের দোষ কীর্তন করে। রামচক্রর সরল গ্রবৎ জিতেন্দরিয় 
রামচন্দ্র শক্রদিগের ও প্রিয় এবং দেবতার ন্যায় | যাহার 
অনুমাত্রও ধণ্মভয় আছে, এমন কোন ব্যক্তিই অকার$ 
অরূপ পুত্র ত্যা্থ করিতে চাহে না। রাজ? বৃদ্ধ হইয়াছেন, 
তাহার দ্বিতীয় বার বাল্যকাল উপস্থিত । কোন্‌ পুত্র রাজ; 
দিগের ব্যবহার বিশেষদ্ূপে অবগত হুইয়াও এরপ বৃদ্ধ রাজা 
কথা মনে স্থান দিবে? যাহাতে অন্য লোকে এই কথ। জালিভে 
না পাঁরে তাহারই চেষ্টী করা কর্তব্য। আমি যখন ধঙ্ছু ধারণ 
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করিয়া আপনাকে রক্ষা করিব, তখন কে আপনার আজ্ঞ। 
অবহেলা! করিতে পারিবে £ ঘদি কেহ বিরূদ্ধাচরণ করে তবে 
তীক্ষশরে সমস্ত অযোধ্য।পুরী নির্ধনুষ্য করিয়৷ ফেলিব। যদি 
কেহ ভরতের পক্ষ হইয়া! তাঁহার মঙ্গল আঁকাঙ্ফা! করে, তাহা 
হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বধ করিব। ম্বছু হইলে পরা- 
ভূত হইতে হয়। কৈকেয়ীর উৎ্ীহে যদি রাজা আঁমাদিগের 
শক্রু হইয়া দাড়ান, নির্ভয়ে তাহার প্রাণবধ করিব। গুরুও 
যদি গর্ব্বিত হন এবং তাহার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান না থাকে, 
এধং তিনি অস্পথে প্রবৃত্ত হন, তাহ! হুইলে তীহারও 
আজ নিস্তার থাকিবে না। রাজা কি সাহসে, কি কারণে 
রমিচন্জের প্রাপ্ত বস্ত কৈকেয়ীর মনতুষ্টির জন্য ভরতাঁকে দিতে 
চাঁহিবেন £ আপনার সহিত এবং আমার সহিত এরূপ শক্রতা 
করিয়া উহীর এখন কি ক্ষমতা আছে যে ভরতকে রাজ্য দিবেন! 
দেবি !.আমি আপনার নিকট যথার্থ বলিতেছি। যে আমি 
রামের নিতান্ত অনুরক্ত এবং নিতান্ত ভক্তিবান। এ কথ! 
আমি দত্যের দিব্য করিয়া, ধনুকের দিব্য করিয়া, এবং ই- 
বন্তর দিব্য করিয়া), বলিতে পারি যে আমি রামচন্দ্র ভিন্ন আর 
কাহীকেও জানি না। উনি যদি প্রজ্ছবলিভ অগ্রির মধ্যে বা 
ৰনে প্রবেশ করেন, জানিবেন তাহঠর পূর্ববেই আমি তাহাতে 
প্রবেশ করিয়াছি।' সূর্য্য উদিত হইয়া যেমন অদ্ধঞ্ার নাশ 
বন্ধেন তেষনি আমিও আপনার ছুঃথ নাশ করিব। দেবি! 
আপনি এবং রাধচজ্জ্র উভয়ে আমার পরাক্রম দেখুন | আমি 
কৌম মন্তেই ভরতকে রাজা হইতে দিব নাঁ 

1" শহাস্ঘা লক্ষণের এই. কথা গশুনির়। শোঁকছরে আজান 
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ইইয়া কৌশল্যা কান্দিতে কান্দিতে রামকে বলিলেন “বুম! 
তোঁমার ভাই লক্ষ্মণ যাহা বলিল তাহা শুনিলে ত ? ইহার 
পর যাহা কর্তব্য ও ইচ্ছ। হয় তাহাই কর। আমার সপত্বীর 
অধর্মের কথা শুনিয়া! আমাকে এইরূপ শোঁক সন্তপ্ড দেখিয়! 
তোমার বনে যাওয়া কোন মতে উচিত নহে । তোমায় 
লোকে ধর্মজ্ৰর বলে। ধর্্মীচরণে তোমার একান্ত অভিলাষ । 
তুমি এইখানে থাকিয়া আমার শুশ্রুষ! কর এবং পরম পবিত্র 
ধর্মী আচরণ কর। কশ্যপ নিয়ত নিজ গৃহে থাকিয়া এবং 
অত্যন্ত তপস্যা! করিয়৷ মাভার দেব! করিগ়াছিলেন। এই 
জন্যই তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। রাজা যেমন তোমার গুরু 
বলিয়া পুজ্য, আমিও ত তেমনি পূজ্য। আর্মি তোমায় কিছু- 
তেই বনে যাইতে দিব না। তোমার বিচ্ছেদে আমার জীবন 
বাস্থখে কাজ নাই। তোমার সহিত থাকিয়া যদি আমায় 
তণ ভক্ষণ করিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ। তুমি বদি আনায় 
এইরূপ শোকাকুল করিয়া বনে যাঁও,আমি অনশনে প্রাণত্যাগ 
করিব। ভাল রাম! রাজার আজ্ঞা যেন ক্ঠোমাকে পালনু 
করিতে হইবে; আমি যে তোমার মাতা । আমি যে তোমাকে 
দশ মাস,দশ দিন গর্ভে ধরিয়া কত কষ্ট সহ্য করিয়। তোমাকে 
লালন পালন করিয়াছি । আমার কথ! কি তোমাকে শুনিতে 
নাই ?তিনি বনে যাইতে বলিতেছেন, আমি তোমাকে নিষেধ 
করিতেছি। রাম রে ! তবে কি তুমি আমার কথা শুনিবে. না? 
আমার কথা না শুনিলে তোমার নিশ্চয়ই নরক হইবে! 
জান ত্ব সমস্ত সরিতের পতি সমুদ্র, মাতাকে ছুংখ দিয়া কেমন 
অন্মহত্যা পাপে পতিত হুইয়াছিলেন।” 
১৫ 
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শ্রিয়জননী কৌশল্য! এইরূপ কাতর ভাবে রিলাপ করি- 
তেছেন, দেখিয়! ধর্্মাত্বা রাম, ধর্ম্মসন্মত বাক্যে তাহার প্রত্যু- 
তর দিতে লাগিলেন, “মা ! পিতার বাক্য উল্লঙ্ঘন করি 
আমার এমন শক্তি নাই । আমি আপনার চরণে ধরিয়া ভিক্ষা 
করি, আমায় বনে যাইতে দেন। পূর্ব বনচারী খাষি কণ্ড, 
বিলক্ষণ ধর্্মজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন । তিনিও পিতার কথায় 
গো-ছত্যা করিয়াছিলেন। আমাদের পূর্ববপুরুষেরাও পিতা। 
সগরের আজ্ঞায় ভূমি খনন করিতে করিতে নিহত হইয়া- 
ছিলেন। মা! এরূপ অনেক দেবতুল্য লোকে পিতৃবাক্য 
ক্ষ! করিয়াছেন। তবে মা। আঁমি কি করিয়া! পিতৃ আজ্ঞা 
লঙ্ঘন করিব ? আমি যে একাই পিতৃবাক্য পাঁলন করিতেছি 
এমন নহে। আঘি ধাহাদের নাম করিলাম, ইহীরাঁও তাহ! 
করিয়াছেন। আমি যে আপনার বিরুদ্ধে নুতন ধর্ম প্রবর্তন 
করিতেছি এরূপ নহে । পূর্ববপুরুষদিগেরও এইরূপ অভি- 
শত। তাহারা যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাঁইব। 
সকল লোকেরই এইরূপ করা উচিত। আমি কোন অন্যায় 
ফার্ধা করিতেছি না। যিনি পিতৃ আজ্ঞা পালন করেন তাহার 
কোনই অমঙ্গল হয় না ।” 

রাম বাক্ধীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং ধনুর্ধারীদিগ্নের শ্রেষ্ঠ! 
তিনি জননীকে এই কথা বলিয়া পুনরায় লক্ষষণকে বলিতে 
লাগিলেন, লক্ষণ তুমি যে অত্যন্ত স্নেহ কর, তাঁছা আঁমি 
জানি। ভোঁমার বিক্রম, তোমার তেঞ্জ, কেহ সহ্য করিতে 
পারে না ভাহাও আমি জানি। সত্য এবং শম এই উভয়ের 
মদ বুঝিতে না পারিয়াই, মাতায় এ দারুণ ছু উপস্থিত 
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হইমাছে। পৃথিবীতে ধর্মই শ্রেষ্ঠ, ধর্মই সত্য । জানিও 
পিতার এ আজ্ঞ। ধর্মানুলারে প্রদত্ত । যিনি ধন্মাশ্রয় করিয়া 
পুথিবীতে বান করেন, তাহার পক্ষে পিতার, গাতার ব৷ ব্রাঙ্ষা- 
ণের নিকট কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুত হুইয়। তাহা উল্লঙ্যন 
করা কখন উচিত নহে । আমি তীহার আজ্ঞ। লঙ্ঘন করিতে 
পারি না। পিতার বচনক্রমেই বিমাতা আমায় এইরূপ কথা 
বলিয়াছেন । অতএব ভাই, তুমি ক্ষত্রিয়দিগের মত এই রুক্ষ" 
ভাব পরিত্যাগ করিবে, ধর্মের দিকে দৃষ্টি করিয়৷ আমি যাহা 
বলি তদনুমারে্কার্ধয কর” 

বা লন্ষণকে বড় ভ$ল বাসিতেন । তিনি উহ্দীকে এই- 
রূপে বুঝাইন়্। কৃতাগ্ুলি হুইয়া কৌশল্যাঁর নিকট মস্তক অব” 
নত করিক্প! বলিতে লাগিলেন, “দেবি ! আমি বনে গমন্ন 
করিব আপনি মাঁমায় অনুমতি করুন । আমার দিব্য, আমার 
গমনে বাধা দিবেন না । আপনি গৃহে বমিয়া আমার জন্য 
স্বস্ত্যয়ম করুন। যখন প্রতিজ্ঞ! পূর্ণ হইবে, তখন আমি পুনরায় 
বন হইতে নগরে ফিরিয়া আমিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব! 
রাজর্ষি যাতি এইরূপ ন্বর্গ ত্যাগ করিয়া আপন দেপে 
ফিরিয়! আলিয়াছিলেন। মাতঃ আপনি ছাদয়ে শোক ধারণ 
করুন, বিলাপ করিধেন না । আমি পিতৃসত্য পালন, করিয়। 
পুনর্ববার বন হইতে এখানে ফিরিয়া আপিব ? আপনার, আমার, 
বৈদেহীর, লক্ষমণের, স্থমিত্রা মাতার, বিমাতার এবং রাজা 
আজ্ঞ। প্রতিপালন কর! একান্ত কর্তব্য এবং ইহাই আমাদের 
সনাতন ধর্ম । আপনি অভিষেকের যে আপ্োজন করিয়াছেন 
তাহা বন্ধ করুন এবহ মনের দুঃখ মনেই সম্ঘরণ করুন। সামি 
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ষে বনগমনে নিশ্চয় করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ ধন্মানুমোদিত। 
আপনি তাহাতে অনুমতি দিন।” দেবী এতক্ষণ মৃতপ্রায় 
ছিলেন । রামচন্দ্র গম্ভীর 'ডাবে কিছুমাত্র কাতরতা! প্রদর্শন না 
করিয়। এই প্রকার ধর্ম্যুক্ত বচন বিন্যাস করিলে তাহার 
যেন পুনরায় জ্ঞান হুইল । তিনি রামচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “বাছ!! ধর্ম্মানুসারেই বল,আর স্লেহবশতঃই 
বল, ভোমার পিতা যেরূপ তোমার গুরু, আমিও ত সেই- 
রূপ। আমি কোন মতেই অনুমতি দিব না,আঁমায় এইরূপে 
ছুঃখিতাবস্থায় গৃহে রাখিয়া বনে গমন কর! *তোমার পক্ষে 
কোঁন মতেই উচিত নহে। তুমি ন! থাকিলে আমার জীবনে 
প্রয়োজন কি ' দেবপুজাদি স্বধাদির বা প্রয়োজন কি? তুমি 
যে এক মূহুর্ত আমার নিকটে থাক, সমস্ত জীবলোক হইতে 
তাহাতেই আমার মঙ্্ল।” অন্ধকারে অঙ্কুশ আঘাত করিলে 
হন্তী যেমন ক্রুদ্ধ হয়, জননীর বিলাপ শ্রবণে রামচক্দ্র মনে 
মনে সেইরপ ক্রুদ্ধ হইলেন। একদিকে জননী শোকে আকুল 
হইয়াছেন, অপ্র দিকে লক্ষাণ অতিশয় ভুঃখিত। তাঁহাদের 
এইরূপ ভাব দেখিয়া রামচন্দ্র অচেতনপ্রায়া মাতাঁকে এবং 
ক্রোধপরায়ণ! সৌমিত্রীকে, ধার্দ্িক লোকের যেবপ ধর্্দোপ- 
দেশ দেওয়া উচিত সেইরূপ বুঝাইতে লাগিলেন, “ভাই 
লক্ষণ ! আমি জানি তুমি সকল সময়েই আমার প্রতি ভক্তি- 
বার্ণ। আমি জানি তোমার পরাক্রম ভূতলে অতুল, কিন্ত 
আমার অভিপ্রায় বুঝিতে ন। পারিয়া কেন মাতার লহিত 
আমায় কেশ দিতেছ ? যখন ধর্্দের কল জন্মায় তখন জীব- 
লোকে ধর্ম, অর্থ, কাম তিন্ই লাঁভ কর! যায়। অতএব 
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ধর্ম হইতে এ তিনের উৎপত্তি। আমি বনগমন করিলে 
বশবর্তিনী সপুত্র! প্রিয়৷ ভার্ধ্যার ন্যায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম লাভ 
হইবে। যেকাধ্যে ধর্মাদির স্থান নাই, সে কন্ম আরম্ভ কর! 
উচিত নয়। কিন্তু যেখানে ধর্ম আছে সে ধর্ম আরম্ভ কর! 
উচিত । যাহার কেবল মাত্র অর্থ আছে,তাহাকে লোকে দ্বেষ 
করে কামুকতা লোকের আদরণীয় নহে । পিতা, রাজা, গুরু, 
বৃদ্ধ, ইহার। আনন্দ হেতু অথবা কাম হেতু যে কারণেই হউক, 
ষে কার্য করিতে বলেন আমাদের নিংশঙ্কচিত্তে তাহ! কর! 
উচিত। এই কাঁরণবশতঃ আমি পিতৃ-আজ্ঞ। লঙ্ঘন করিতে 
পারিতেছি না । তিনি আমাদের দুইজনেরই পিত। ॥ আমা- 
দের প্রতি ষে কোন আজ্ঞ। করিতে পারেন, আমাদের তাঁহ। 
ভাল মন্দ বিচার না করিয়া তাহা কর! অবশ্য কর্তব্য । জন- 
নীর তিনি ভর্তা, তিনি ধর্ম, এবং গতি । তিনি ধর্মমরাজ 
স্বকণ্মনিরত, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে দেবী যে অন্য বিধবার 
ন্যায় আমার সহিত গমন করিবেন এই বা কেমন কথা ! 

“দেবি ! আপনি আমায় বনগমনে অনুমতি, দিন্। পিতার 
আজ্ঞ! প্রতিপালন করিতে পারিলে আমার অতুলষশ হইবে। 
শুদ্ধ রাজ্যের জন্য আমি সে যশ পরিত্যাগ করিতে পারিব না! 
মন্ুষ্যজীবন অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী । রাজ্যও বিশেষ অভিলষ- 
নীয় বস্ত নহে । আমি এই সামান্য সুখের লন্য কখনই অধম 
চরণ করিতে পারিব না।” রামচক্দ্র এই প্রকারে মাতাকে সাস্তন। 
করিয়। মনে মনে দণ্ডকারণ্যে গন নিশ্চয় করিলেন । 


উনিশ অর্গ। 





রাম ও লক্ষ্রণেব কথোপকথন । 


রামচন্দ্র দেখিলেন লক্ষণ অত্যন্ত ব্যথিত ও কাতর হুই- 
যাছেন | রোষে তাহার নয়ন বিষ্ষারিত হইয়াছে । তিনি 
আর তাহা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। মতহস্তী ক্রুদ্ধ 
হুইলে যেরূপ অবস্থা হয়, লক্ষমণেরও সেইরূপ অবস্থা হই- 
য়াছে। রামচক্দ্র জানিতেন “লক্ষণ আমার ভ্রাতা এবং আম]র 
পরমপ্রিয় ম্ুহদ্দ।” অতএব তিনি এই বিপৎপাঁতে কিছুমাত্র 
বিচলিত না হুইয়া লক্ষাণকে সান্তনা করিবাঁর জন্য বলিতে 
লাগিলেন, “ভাই লক্ষণ ! তুমি ক্রোধ ও শোক দম্বরণ করিয়া 
কেবলমাত্র ধৈর্য্যকে আশ্রয় কর। অপমাঁনকে অপমান বলিয়া 
জ্ঞান করিও ন1॥ প্রফুল্লচিত্বে আমার অভিষেকের জন্য যে 
কল উদ্যোগ্‌ হইতেছে, সে সমস্তই বদ্ধ করিয়া! দেও এবং 
4 কার্য্য যাাতৈ নির্বিত্বে সম্পন্গ হয় তাহাই কর। আমার 
অগদ্ছিষেক শীত্ত লম্পন্ন হইয়৷ যাইবে বলিয়! মনে মনে তোমার 
ঘ্বে ব্যস্ততা জন্মিয়াছিল, এক্ষণে (সেইরূপ ব্যস্ততা সহকারে 
€মই সকল উদ্যোগ বন্ধ করিয়া, আমার বনগমন জন্য ব্যস্ত 
হুএ। আমার অভিষেক নিরৃত্িতে মাতার হৃদয় দগ্ধ হুইয়! 
যাইবে । তাহার যাহাতে কোনরূপ শঙ্ক। উপস্থিত ন! হুয়। 
তক্জপ চেষ্টা কর। মাতার মনে যেরূপ শঙ্কাময়-ছুঃখ উপ- 
স্থিত -হইবে, আমি তাহ! কোঁনরূপে দেখিতে পারিব ন|। 
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জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমি যে কখন মাতৃগণের কোন 
অনিষ্ট করিয়াছি তাহ! আমার মনে পড়ে না । আঁমার পিতা 

সত্যবাদী, সত্য প্রতিজ্ঞ, সত্যই তাহার' পরাক্রম, পরলোকের 

ভয়ে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি নির্ভয় হউন্‌। 

যদি অভিষেক কর্ম নিবর্তিত না হয়, তাহা হইলে সত্যরক্ষা 

হইল না। তাহার দারুণ মনস্তাপ হইবে এবং আমারও 

হৃদয় দগ্ধ হুইয়া যাইবে! অতএব অভিষেকের আয়োঁজৰ 
বন্ধ করিয়া, আমি শীঘ্রই এই পুরী হইতে বনে গমন করিব। 

আমি এখান হইতে চলিয়া গেলে নৃপাত্মজা কৈকেয়ী কৃতার্থ 
হইবেন এবং ধীরে হ্থস্থে ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিতে 
পারিবেন। আমি ছিন্নবন্ত্র ও ম্বগচম্ম পরিধান এবং মস্তকে 
জটাঁভার লইয়া বনে গমন করিলে বিমাতার মনে স্থখ হইবে 1 
বাহার এনপ বুদ্ধি হইয়াছে এবং যিনি এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইয়াছেন, তাহাকে ক্লেশ দেওয়া আমার উচিত নয়। আমি 
এখনই বনে গমন করিব। আমি যে নির্বালিত হইতেছি, 
আমি যে উপস্থিত রাজ্য হারাইলাম, অদৃষ্ট্র ইহার কারণ এ 
যদি অদৃষ্ট বিমাতার মনে এরূপ অভিপ্রায় উৎপাদন করিয়া: 
না দিবে, তাহা হইলে আমায় পীড়া দিবার জন্য তাহার 
কেন এরূপ ইচ্ছা হইবে ? উুমি ত জানই যে মাতাদের প্রি 
আমি কখন ইতর বিশেষ করি নাঁই। পুর্ববকালে তিনিও 
আমার এবং ভরতের কিছুমাত্র প্রভেদ করিতেন না । তিলে 
অভিষেক এবং বনবাসের জন্য অতি কঠোর হুর্ববাকা শ্রয়োথ 
করিলেন, দৈষ ভিন্গ ইহার ত কোনই কারণ দেখিতেছি 1? 
কৈকেরী রাজপুভ্রী, ভাহার স্বভাব অতি হুন্দর। উহার 
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নেক গুণ আছে। তিনি যে ইতর স্ত্রীলোকের ন্যায় স্বামীর 
নিকট আমায় ক্লেশকর কথা বলিলেন, অদৃষ্ট ভিন্ন ইহার আর 
কি হেতু হইতে পারে ? যাহা বুঝিতে পারা যায় না, তাহাই 
দৈষ। ব্রহ্ষাদিও দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। 
সুতরাং বিমাতা ও আমাতে যে বিরুদ্ধতাব উপস্থিত হইয়াছে 
ইহাও দৈব ভিন্ন আর কিছুই নয়। কে দৈবের সহিত যুদ্ধ 
করিতে সাহস করিবে % কন্মের ফল দেখিয়া দৈবের অনুমান 
হয়, পূর্ব্বে কখনই দৈবের প্রভাব কেহু জানিতে পারে ন|। 
হথ, ছুঃখ, ভয়, ক্রোধ, লাঁত, অলাঁভ, মঙ্গল, অমঙ্গল যাহ! 
কিছু কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই দৈবের কর্ম 
দৈব যখন প্রতিকূল হন, তখন উগ্রতপা! ধধিগণও কঠোর 
ব্রত নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহা কিছু আরব্ধ কর্ণ্ম বন্ধ 
করিয়া, কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হুইয়৷ পড়েন। যাহ! কিছু 
সন্কল্প ব্যতিরেকে অকস্মাৎ প্রবৃত্ত হয়, তাহ নিশ্চয়ই দৈবের 
বর্শ। এই সকল তত্ব বিশেষরূপে বুঝিয়৷ আপনার বেগ 
ঘনেই ধারণ কর। আমার অভিষেক নিষিদ্ধ হইলেও তাহাঁতে 
কিছুমাত্র পরিতাপ নাই। অতএব তুমি আমার মত পরিতাপ 
শূন্য হইয়া, শীপ্রই অভিষেকের যে সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে 
তাহা বন্ধ করিয়া দাও। অভিষেকের জন্য যে সকল জলপূর্ণ 
ঘট আনীত হইয়ীছে, ইহাতেই আমার তপপ্যার ব্রতন্নান 
হইবে । এ সকল রাজ্য সন্বস্থীয় ভ্রব্যে আমার প্রয়োজন কি 
ভাই! আঁমি নিজেই স্বহন্তে জল তুলিয়া ব্রতন্নান করিব। 
আমার দৌভাগ্য অন্তমিত হইল দেখিয়। তুমি শোঁক করিও 
না। রাজ্য ও বনবাঁসের মধ্যে, বনবাসেই অধিক ফলল্লাত 
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হয়। আমার রাঁজ্যলাভে যে বিত্ব উপস্থিত হইয়াছে, 
ভাহাতে মধ্যমা মাতা, অথব। পিতার কোন দোষ শঙ্কা কর! 
উচিত নয়। নিশ্চয় জানিও দৈবগ্রহ্ছ হইয়াই ভীহারা এরূপ 
কর্ম করিতেছেন । তুমি দৈবের প্রতাপ বিলক্ষণ অবগত আছ। 





৯১ 


তেইশ সর্গ। 





লক্গাণের বীবদর্প। 


রামচন্দ্র যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণ 
অধোমুখে গাঁঢ় চিন্তায় মগ্র ছিলেন । ছুঃখ ও হর্ষ পর্যায়ক্রমে 
তাহার হৃদয় অধিকার করিতেছিল। তিনি বিষম ভ্রভঙ্গী 
করিয়। দীর্ঘনিঃশ্বান ত্যাগ করিলেন, যেন গর্ভস্থিত তুন্ধনর্প 
গর্জজিয়া। উঠিল । কাছা সাধ্য সে ভ্রুকুটী কুটিল মুখের দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করে । তাহার মুখ দেখিতে ক্রুদ্ধ পিংহের ন্যায় 
ঘোঁধ হইল । হৃস্তী ঘেমন শুণু কম্পন কবে, তিনিও তেমনি 
হস্তের অগ্রভাগ কম্পন করিয়া ভ্রাতাকে বলিতে লাগিলেন। 
তাহার মস্তক একবার বক্রভাবে পড়িতে লাগিল, একবার উর্ধে 
উত্থিত হইতে লাগিল, একবার অধোপাত হইতে লাগিল। 
তিনি বন্রু কটাক্ষ ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“আর্ধা | আপনি যে বলিতেছেন পিতৃবাকা পালন না করিলে 
ধর্মে দোষ হুইবে এবং লোকে আর কেহ পিতৃবাক্য পালন 
করিবে না, আপনার এরূপ শঙ্কা অমূলক এবং আপনি যে 
এই ভাবিয়া বন গমনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন ইহাও একান্ত 
অযুক্তি। আপনি বলিতেছেন যে, “দৈবই প্রবল ।” আঁমি 
জানি সে দৈব কোন কার্য্যেরই নয়। আপনার ন্যায় পরাক্রান্ত 
সমর্থ ক্ষত্রিয় বীর বদি ভীত না হয় তাঁহা হইলে কখনই এই- 
কূপ কথা বলে না। কৈকেম়ী ও দশরথ একাস্ত পাপিষ্ঠ। 
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ভাহার| যে পাপিষ্ঠ নহেন একথা আমি মনেও ভাবিত্তে 
পারি না। 

“আর্য ! আপনি ধর্্াত্বা। আপনি কি বুঝিতে পারিতে- 
ছেন ন! যে তাহারা ধর্মের ছল করিতেছেন। আপনি অতি 
সচ্চরিত্র। ভীহারা শঠতা করিয়৷ আপনাকে পরিত্যাগ করতঃ 
আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন। আপনি! 
কি মনে করেন যে পুর্বেব সিদ্ধান্ত করা না থাকিলে তাহার! 
এরূপ কর্ম করিতে পারেন ? রাজা যদি সত্যসত্যই সেই বর 
দিয়! থাঁকেন, ধদি সে বর প্রকৃতই হয়, তাহ! হইলে অধশ্যই' 
অভিষেকের পূর্বেই দিয়াছ্েন। তাহ! হইলে তাহারা আঁপ- 
নাকে ন! দিয়! অন্যকে অভিষেক করিতে চান্িতেছেন কেন £ 
স্থতরাঁং তাহার! তলোকবিরুদ্ধ অধর্ীচরণ করিতেছেন । আমি 
এ অন্যায় আচরণ কখনই সহ্য করিতে পারিব না। অতএব 
আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আপনি যে পিভৃপতা বলিয়া 
মুগ্ধ হইতেছেন, যাহা লইয়া! আপনার বুদ্ধির এরূপ বিপর্যয় 
হইয়াছে, সে ধর্ম হইলেও আমি তাহাকে পর্ন বলিয়৷ মানি 
না। আপনি সকল কার্ষ্যই সমর্থ। এক্ষণে কৈমন করিয়া 
বিমাঁতার একান্ত বশবর্তী পিতার এই ধর্ম বিরুদ্ধ এবং নিন্দ- 
নীয় বাক্য অনুসারে কার্ষা*ঠকরিবেন ? উহ্বারা অধন্ম করিয়া 
আঁপনাঁর অভিষেক নষ্ট করিলেন, ইহা ত্য আপনি এখনও 
বুঝিতে পারিতেছেন না এই ছুঃখই আমার অধিক । আপনার 
এরূপ ধর্্মানুরাগ লোকের অত্যন্ত নিন্দনীয় । আপনি ভিন্ন 
আর কোন্‌ পুত্র এরূপ কামুক স্বভাব পিতামাতার কথা মনেও 
করিতে পারে নাঁ। উনারা আপনার পিতা মাতা নছেন, 
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উহার! প্রকৃত শক্র এবং সর্বদাই আপনার অহিত চিন্তা 
করেন। যদি আপনি মনে করেন যে তাহাদের এরূপ ছুর্বুন্ধি 
নৈবরুত,তথাপি উহা উপেক্ষা কর! উচিত । আমার বিবেচনায় 
এরাপ দৈব পরিত্যাগ করাই কর্তৃব্য। যাহার বীধ্য নাই, যে 
আতুর, সেই দৈবের অনুমরণ করে । যাহারা বীর, যাহাদের 
চিত স্থির, তাঁহার! দৈবের উপাসনা করে না। যাহারা নিজ 
পৌরুষে দৈব লঙ্ঘন করিতে পারে, দৈব তাহার অনিষ্ট 
সম্পাদন করিলে.সে পুরুষ কখন অবসন্ন হয় না। আজি জগ- 
তের লোকেরা পুরুষে পৌরুষ ও দৈষের বল দেখুক 
দৈব ও মানুষের বলাবল পরীক্ষা হইবে । যাহারা আজি দৈব- 
কর্তৃক রাজ্যাভিষেকের বিশ্ব দেখিয়াছে, আজি সেই সকল 
লোকেই দেখিষে যে, আমার পৌরুষে দৈবও নিহত হুইয়াছে। 
যেষন মদজজলে উদ্ধত হস্তীরাঁজ রজ্জুচ্ছেদ করিয়। অঙ্কুশ পীড়! 
অগ্রাহ্য করিয়। প্রধাবিত হয়, আজি আমি নিজ পুরুষকাঁরে সেই 
দৈবকে নিবৃত্ত করির। সযস্ত লোকপাল, এমন কি ত্রিভুবনের 
মত্ত লোক আজ্জি আপনার অভিষেকের বিস্ব উৎপাদন করিতে 
পারিবে না । 'রাঁজা দশরথের ও কথা নাই। যাহারা গোপনে 
বলিয়৷ আপনার অরণ্যবানের কথ। কহিয়াছে, তাহা'রাই চতু- 
দশ -বতসর বনে বাস করিবে । পিতা ও কৈকেয়ী আশা 
করিয়াছেন যে,আঁপনার অভিষেক বন্ধ করিয়া ভরতের অভি- 
ধের করিবেন, আমি আজি সে আশা দগ্ধ করিব। যাহার 
যার বিরোধী হইবে, আমি নিজ পৌরুষবলে তাহাদের 
এত ছুঃখ উৎপাদন করিব যে, দৈববল কিছুতেই 'তাঁহাদের 
রক্ষা করিতে পারিবে না। সহত্র বৎসর অতীত হইলে 
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যখন আপনি বনবাসে যাইবেন, তখন আপনার পুত্রের! প্রজা! 
পাঁলন করিবে । পুর্বে রাজর্ষিরা যেরূপ করিয়া আসিয়াছেন 
তাহাতে বনবাঁসের এই বিধি যে, রাজা পুত্রকে পুত্রের ন্যায় 
প্রজাপালন করিবার ভার দিয়া বনবাসে যাইবেন। এক্ষণে 
রাজা দশরথের মতি স্থির নাই । আপনি যদি রাজ্যে গোল- 
যোগের আশঙ্ক। করিয়। এখনই বনবাদে যান এবং নিজে 
রাজ্য রক্ষা করিতে বা ভোগ করিতে না চান, আমি আপ- 
নার নিকট প্রতিজ্ঞ। কবিতেছি যে, কুল যেমন সমুদ্রকে 
রক্ষা করে, আমি সেইরূপ আপনার রাজ্য ও আপনাকে রক্ষা 
করিব। যদি না পারি ত আর কখন ধনু ধারণ করিব না। 
সমস্ত মঙ্গল সামগ্রী প্রস্তুত, আপনি অভিষেক বাপারে ব্যাপৃত 
হউন। আমি নিজ ভূজবলে লমস্ত বিপদ নিবারণ করিতে 
পারিব। এই হন্তছয় কি কেবল শোৌভার জন্য ? ধনু ধারণ 
কি ভূষণের জন্য? এই যে অনিধারণকরিয়াছি,ইহ!কি কেবল 
কান্ত ছেদন জন্য বহন করি ? এই যেতীক্ষি শর ইহা কি কেবল 
তণার শোভা জন্যই ধারণ করি? ইহ দ্বারা লুক্ষমণ না পারে, 
এমন কার্য্যই নাই । যে আমার শত্রু, সে ইন্দ্রই হউক, আর 
যে কেহই হউক না কেন, বিদ্যুতের ন্যায় চাকৃচিক্যশালী 
অনি ধারণ করিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়৷ ফেলিব। ইহাই 
আমার সর্ববদা বাসনা । আমি যখন খড়গ আঘাতে শত শত 
হস্তী, অশ্ব, রথী নিষ্পেষিত করিয়া! ফেলিব, তখন তাহাদের 
হস্ত, উতর এবং মন্তকের ভারে পৃথিবী কম্পিতা হইবে। 
আমি যখন খড়গ ছ।র] আঘাত করিব, তখন আমার শক্রুগণ 
রক্তাক্ত হুইয়। ভ্বলস্ত অগ্রির ন্য।য় ভূমিতে পতিত হুইবে। 
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বোধ হুইবে যেন বিদ্যুতের সহিত মেঘ খপ্সিয়া পড়িতেছে। 
আঁমি যখন বাঁম করে চর্ম বন্ধন করিয়া ধনুক ধারণ করিয়া 
্াড়াইব, তখন পুথিবীর্তে কৌন পুরুষ “পুরুষ বলিয়া! অহঙ্কার 
করিতে পারিবে না । ভাঁমি বাছুবলে একজনকে ভূমিতে 
পাঁতিত করিব এবং এক বাঁণে বছুজনের প্রাণ সংহার করিব । 
মনুষ্য, ঘোট ক, হস্তীদিগের মন্স্থালে বাণ সমূহ নিক্ষেপ করিয়া 
আপনার প্রভূত্ব স্থাপন এবৎ রাঁজীর প্রভৃত্বনীশের জন্য 
আমার তন্ত্রের তেজ প্রদর্শন করিন। আমার যে দুই বাছি 
চিরকাল উৎকৃষ্ট চন্দন লেপন করিয়াছে, চিরকাল কেয়ুর 
বন্ধন করিয়াছে, নানা ধন দান করিয়াছে বহ্ছ স্থহ্ধদের গ্রতি- 
পঁলিন করিয়াঁল্ছ,আঁজি সেই বাহুদয় আপনাঁর অভিষেক বিদ্ব- 
কারীদের নিবারণে তাহার উপযুক্ত কর্ম করিবে । আপনি আজ্ঞ। 
করুন, আঁপনাঁর কোন্‌ শত্রুর এখনই প্রাণ, যশ বা স্ুহৃজ্জন 
নষ্ট করিতে হইবে । আঁমি এখনই প্রস্তত ॥ অনুমতি করুন 
ঘাহাতে পৃথিবী আপনার বশীভূত হয় আঁমি এখনই তাহাই 
কক্সিঘ। আপনার কিন্কর উপস্থিত থাকিতে কেহই অভিষেক 
কার্ষ্যে বিদ্ব উৎপাদন করিতে পারিবে না। লক্ষণের মুখে 
এই থা শুনিয়। রামচন্্র বাম্পবারি বিমোচন করিয়া বারশ্থার 
তাহার স্থাস্তন! করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, “ভাই 
লক্ষণ ! জাঁনিও আমি পিতা মাতার আঁজ্ঞাকারী এবং ইহাই 
যথার্থ নৎপথ |” 


চব্বিশ সগ?। 


রাম ও কৌশল্যাব কথোপকথন । 


কৌশল্যা দেখিলেন রামচজ্জ পিতৃসত্য পালনে দৃঢট 
প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন এবং .কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না দেখিয়! 
বলিতে লাগিলেন, রাম রে! তুমি অতি ধর্্মাত্মা, কখন ছুঃখ 
ভোগ কর নাই, সর্ব ভূতে তোমার সমাঁন দয়া । তুমি রাজার 
রসে এবং রাজকন্যার গর্ভে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়াছ। বাছা! কিরূপে উদ্তবৃত্ভি বারা জীবিকা নির্বাহ 
করিবে ? যাহার ভৃত্য ও দাপগণ বিবিধ ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন 
গ্রহণ করে, সেই রাম আজি কিরূপে বনে .ফল, মূল ভক্ষণ 
করিয়! থাকিবে । যেরাম সর্বগুণমান এবং রাজার একান্ত 
প্রিয়,সেই রামকে রাঁজা বনে পাঠাইলেন শুনিলে কে ত।হাফে 
শ্রদ্ধা করিবে? শ্রদ্ধা করিলে কাহার বা ভয় সা হইখ্ষে? 
লোঁকে যে বলে অদৃষ্ট সর্বাপেক্ষা! বলবাঁন, অদৃষ্ট সর্বশক্তি 
মান, এ কথ৷ নিতান্ত সত্য। নহিলে তোমার মত সর্বলোৌক- 
প্রিয় লোক কেন বনে যাঁইবে? তোমার অদর্শনে আমার 
মনে ঘে শোকরূপ অগ্নির উদয় হইবে, তৌমার অদর্শনরূপ 
বায়ু তাহা বৃদ্ধি করিবে, বিলাপরূপ ছুঃখ তাহার সমিধ, 
হইবে, নয়নাশ্রু তাহার আহুতি, চিন্তা বাম্প তাহার ধূম এবং 
নিশ্বাস বাঁধুতে তাহার, বৃদ্ধি সাধন হইবে। এইরূপ অতুল 
মহ! শোকাগ্রি তোমার বিরছে আমায় অত্যন্ত কৃশ করিয়া 
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শীতের শেষে অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ আমায় 
দগ্ধ করিবে। বাঁছ! ! তোমার যাইবার সময় আমি তোমার 
পশ্চাৎ পশ্চা যাইব * ধেনুও এইরূপে আপন বসের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া থাকে ।” 
'ামচজ্্র জননীকে অত্যন্ত ছুঃখিত দেখিয়া বলিতে লাগি- 
লেন, “মা ! বিমাত। রাজাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। আমি 
, বনে চলিলাম আপনিও যদি সেই সঙ্গে যান তবে রাজ। 
নিষ্চয় বাঁচিবেন না। স্বামীকে ত্যাগ করা স্ত্রীলোকের 
ক্ধাচই উচিত নয়। এরূপ কথ মনেও করিবেন না, যদবধি 
পিতা বর্তমান আছেন, ততদিন আপনি তাহার শুশ্রম 
করুন। তাহাই আপনার পরম ধন্মম এবং তাহাই আপনার 
বিত্তান্ত কর্তব্য) আপনার ও আমার পক্ষে পিতার আজ্ঞ। 
পাঁলন একান্ত কর্তব্য। তিনি রাজা, তিনি ভর্তা, তিনি গুরু, 
(তিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি আমাদের সর্ব্বোময় প্রভু ॥ তাহার যাহা 
ইচ্ছা, তাহাই করিতে পাঁরেন। আমি এই চৌদ্দবশুনর 
'কোদরূপে বনে.বাস করিয়া ফিরিয়া আসিব । তখন চিরদিন 
হ্মপনার আঁগ্াধীন হইয়া থাকিব ।৮ 
এই কথ! শুনিয়া কৌশল্যার নয়নে দরবিগলিত অশ্রধার! 

বহির্গত হইতে লাগিল। সম্ভানের প্রতি তাহার অত্যস্ত 
স্েহ, তিনি কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, “রাম ! যদি 
তুমি পিতার মুখাপেক্ষা করিয়া বনবাঁসে যাঁইবে স্থির করি- 
নাছ, তবে আমাকেও লইয়া চল। আমি বন্য য্বগীর ন্যায় 
ধনে বাঁস করিব, আমি সপত্বী কৈকেয়ীর সঙ্গে বাঁস করিতে 
প্লিরিব না।” 
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মাতাকে রোদন করিতে দেখিয়! রামচক্দ্রও রোদন করিতে 
লাগিলেন এবং বলিলেন, “মা! যতদিন পিতা বর্তমান 
আছেন, তত দিন আমরা অনাথ নহি । ভরতও সর্ব ভূতের 
প্রিয়কারী এবং ধাম্মিক। সে সর্বদাই আপনার আজ্ঞাধীন 
হইয়া থাকিবে । আমি চলিয়া গেলে, পিতা আমার শোকে 
যাহাতে কষ্$ট না পান, আপনি বিশেষ যত্বপূর্ববক তাহাই 
করিবেন। দেখিবেন যেন, এ দারুণ শোকে তাহার প্রঃণ 
বিনাশ না হয়। রাঙ্গা বিরুদ্ধ হইলেও সর্বদা তাহার মক্সল 
আচরণ করিবেশ্ন। ব্রত ও উপবামে নিরত হইবেন । ধাহারা 
ব্রত ও উপবাস করিয়া স্বামীর সেবা করেন, তীহারাই নারী- 
জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ । কিন্তু যে রমণী কখন, কাহাকে নম- 
স্কার করে না, দেবতাদের কখন পুজা করে না, কেবল স্বামীর 
কিসে মঙ্গল হইবে এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকিয়া স্বামীর শুর্োষা 
করে, মে কেবল স্বামী শুশ্রধার গুণে স্বর্গলাভ করে। ইছাই 
স্্রীজাঁতির নিত্য ধর্ম। বেদে ও লোকে ইহাই রমণীর কর্তব্য 
বলিয়া নির্দিষ্ট । মা! আপনি আমার কল্যাণের জন্য আ্আশ্রি- 
কার্য্যের দ্বারা দেবতাদিগের পূজা এবং ব্বাহ্ষপর্দগের সৎকার 
ক্ররিতে মানন করুন। এইরূপে আমার আগমন কাল পর্য্যস্ত 
প্রতীক্ষ। করিয়। নিয়ত স্বাতী শুশ্রাষায় রত থাকিবেন !” 

কৌশল্যা পুত্রশোকফে কাতর হইয়! বাঁম্পরুদ্ধকণ্ে ঘ্সিতে 
লাগিলেন, “বাছ৷। তুমি বনবালে' বাইবার জন্য ষে ননস্থির 
করিয়াছ, তাহা আমি অন্যথা করিতে পারি না; কিন্তু তোমার 
বিরহে কীলষাপন করাও মামার পক্ষে কঠিন হইয়া! উঠিবে। 
তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়াছ, বনে গমন কর, তোমার মর্গল 
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হইবে । রাম রে! তুমি ফিরিয়া না আমসিলে আমার মন 
কিছুতেই স্থির হইবে না। তুমি যখন কৃতার্থ হুইয়। 
ব্রতাচরণ করিয়া পিতৃ সত্য পালন করিয়া আসিবে, তখন 
আমি পরম স্ুথে নিদ্রা যাইব। বাছা ! পৃথিবীতে তদৃষ্টের 
গতি কিছুই বুঝিয়া উঠা যায় না। এই দেখ অদূষট আমাকেও 
তোমার বনগমনে অনুমতি দেওয়াইতেছে । আমার অণুমান্র 
ইচ্ছা নাই, কিন্তু অদৃষ্ট বলপুর্ববক এই সকল কথ! আমার মুখ 
দিয়! বাহির করিয়া! দিতেছে । তুমি এক্ষণে গমন কর, তুমি 
নির্ধিষ্কে ফিরিয়া আসিয়া আমায় সাস্তবনা করিও, তখন আমি 
আবার তোমার মিষ্ট মধুরবাক্য শ্রবণ করিব। আহা রাম রে। 
আমি কি করিয়া তোমার মুখখানি ভুলিব। তোমার মত 
পুত্র বনে গেলে মায়ের প্রাণে কি ধৈর্য ধরিতে পারে? ষে 
দিন দেখিব যে জটাবাকল পরিয়া আমার নিকট ফিরিয়া 
আঅসিলে দেই দিন আমার কি আনন্দ হইবে । আজ আমার 
এমন আনন্দ দিনে যে ছুঃখ হইল, তুমি ফিরিয়া না আসিলে 
সে ছুঃখ আর কিছুতেই যাইবে না। রাম রে! আজিই 
আঁমার সেই দিন হউক না কেন।” 

মহাদেবী কৌশল্যা ধৈর্য্য সহকারে রামের মুখ দেখিতে 
লাগিলেন এবং রাম বন গমনে কৃত প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন দেখিয়া 
তাহাকে নান! প্রকার স্সেহবাক্য বলিতে লাগিলেন এবং 
তাঁহার মঙ্গলার্ঘ স্বস্ত্যয়নের জন্য ব্যস্ত হইলেন। 
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কোৌশল্যা মনের ক্রেশ উপশম করিয়। পবিত্র জলে আঁচ- 
মন করিয়া রামের বনগমনার্থ মঙ্গল কার্ষ্যের আনুষ্ঠান করিতে 
লাগিলেন । বলিলেন, “রাম রে! আমি বারণ করিতে পারি- 
লাম না। তু্দি বনে গমন কর, শীঘ্র ফিরিয়। আমিও । 
সর্বদা! সৎপথে থাকিও, পরমানন্দে নিয়ম পূর্বক ধন্মাচরণ 
করিও, ধর্ম তোমায় রক্ষা করুন। দেবালুয় সমূহে তুমি 
যাহদিগকে নমস্কার কর, তাহার! মহর্ষিদিগের সহিত তোমায় 
রক্ষা করুন। সর্ববগুণমান মহষি বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সকল 
অস্ত্র দিয়াছেন, তাহারা তোমায় রক্ষা করুকৃ। তুষি ষে 
পিতার শুশ্রাষা করিয়াছ, এবং মাতার শুশ্রাষা করিয়াছ 
ও ধাহাদের আজ্ঞায় সত্য পালন করিতেছ, ইহাদের 
আশীর্ববাদে তুমি নির্বিবস্র হইয়া! চিরজীবি হও। » সমিধ্‌, কুশ, 
পবিভ্র বেদী, মন্দির, কুশাসন, পর্বত, বৃক্ষ, গুলা, হৃদ, 
পতঙ্গ, পন্নগ, সিংহ সকলে তোমায় রক্ষা করুকৃ। সাধ্য, 
সন, বিশ্বদেবগণ, মরুদগণ, মহধিগণ, তোমার মশ্তল কক্ষন। 
ধাতা, বিধাতা, পৃষ্যা, অর্ধ্যমা, বাসবাদি, লোকপাল ও খু 
মাস, বৎসর, রাত্রি, দিন, মুহুর্ত, তোমার মঙ্গল করুন। 
শ্রঙ্তি, স্কৃতি, ধন্ম তোমায় সর্ববতোভাবে রক্ষা করুকৃ। 
ভগবান স্বন্দ, সোম, বৃহুম্পতি, নারদ, সপ্তষিগণ তোমায় 
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বিশেষরূপে সর্বতোঁভাবে রক্ষা করুন। আমি নিদ্ধগণ দিক্‌ 
সমূহ এবং দিক্ষীশ্বরগণকে স্তব করিব, তাহার] বনে তোমায় 
রক্ষা করিবেন সমস্ত গরর্ববত ও শৈলগণ, রাঁজা, বরুণ, দেীঃ, 
অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, বায়ু, চরাচর, নক্ষত্র ও দেবতাগণ, গ্রহুসমূহ, 
দিন, রাত্রি এবং উভয় সন্ধ্যা তোমায় রক্ষা! করুন ও খাতু, 
মাল, বসর, কলা, কাষ্ঠা তোমার মঙ্গল করুন ॥। তুমি যখন 
মুনিবেশ ধারণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিবে, দেবতা ও দৈতা- 
গণ তোমায় হ্ুখ দান করিবেন । ক্রুরকর্ম্মা উদ্ধত স্বভাব রাক্ষস, 
পিশাচ, মাংসভোজী হইতে যেন তোমার কোনরূপ ভয় না 
হয়। তুমি যে বনে থাকিবে বানর, বৃশ্চিক, দংশ, মশক ও 
সরীস্থপ, কীট,,যেন তোমার অপকার নাকরে। বড় বড় 
হস্তী, দিংহ, ব্যাপ্র, ভল্লুক, গণ্ার, মহিষ যেন তোমার হিংসা 
নাকরে। যে সকল প্রচণ্ড জাঁতীসমূহ, মনুষ্য মাংল ভোক্গন 
করে, আমি তাহাদের পুজা কর্রিব। তাহার! তোমার 
ছিৎস। ্ষরিবে না । পথে তোমার মঙ্গল হউক। তোমার 
পরাক্তম যেন কোথাও বিফল না হয়। তোমার বনবাঁদ- 
কালে যে কল সম্পত্তির প্রয়োজন, তাহার যেন অভাব 
না থাকে। অন্তরীক্ষন্থিত ভূতগণ হইতে তোমার মঙ্গল 
হউক, পৃথিনীস্থ ভূতগণ তোমার মঙ্গল করুন। মস্ত 
দেবগপ তোমার" ছিত কামনা করুন। যাহারা তোমার 
খপ্রতিকৃূল আছেন, তাঁহারাও তোমায় সদয় হউন। তৃমি 
ধখন দণ্ডকাঁরণ্যে বাস করিবে, তখন শুক্র, মোম, সূর্যা, 
কুধের, যশ, তোগায় রক্ষা! করিবেন । অগ্নি, 'বায়ু, ধৃম, 
খধিমুখচাতত মন্ত্র, উপস্পর্শনকালে তোমায় রক্ষা করুন। 


অযোধ্যাকাণ্ড। ১২৯ 


্্ক্ধা সকল লোকের প্রভূ এবং সমস্ত ভূতের কর্ত1,তিনি বন- 
বালকালে তোমায় রক্ষা করুন। খধিগণ এবং বিশিষ্ট দেব- 
গণ তোমায় রক্ষ। করুন|” এইরুপে যশসম্থিনী কৌশল্যা 
গন্ধমাল্য এবং স্তবাদি দ্বারা সমস্ত দেবগণের পূজা করিলেন । 
রামের মঙ্গলের জন্য আহ্বান দ্বারা অগ্নি আনয়ন করাইয়া 
তাহাতে বিধি পূর্বক আহুতি প্রদান করাইলেন। ম্বত, 
মাল্য, সমিধ্‌, শ্বেত সর্ষপ প্রতৃতি সমস্ত আনয়ন করাইলেন। 
রামের শরীর নিরোগ হইবে এই উদ্দেশে উপাধ্যায় বিধি- 
পূর্র্বক শান্তি হোম করিলেন এবং হোমাবশিষ্ট দ্রব্যের দ্বার! 
লোকপালাদির পুজা! করিলেন পরে রামের স্বন্তিবাচনের 
জন্য ব্রাক্মণদিগকে মধু দধি, আতপ তগুল,,ঘৃত দান করি- 
লেন। তাহারা বনে “রামের শান্তি হউক” এই বলিয়! 
স্বস্তিবাচন করিলেন । অনস্তর যশম্িনী রামমাতা জিতে- 
ক্দ্রকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন এবং রামচন্দ্রকে বলিলেন, 
“বৃত্র নাশের সমষ সহত্রাক্ষ ইন্দ্রের যেরূপ মঙ্গল হইয়াছিল, 
তোমারও সেইরূপ মঙ্গল হউক । পূর্ববকালে বিনতা গরুড়েত্র 
নিকট অস্তৃত প্রার্থনা করিলে তাহার জন্য ফেঁ মঙ্গল প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন, তোমারও সেই লঙ্গল হউক । যখন বজুধর 
অস্ত উৎপন্তির সময় দৈত্যদিগকে নিহত করিয়াছিলেন, খন 
অদ্দিতি.যে মঙ্গল দিয়াছিলেন, তোমারও দেই মন্গল হউক । 
অতুল তেজশালী বিষু$ যখন তিন বার পদক্ষালন করিয়া- 
ছিলেন, তখন যে মঙ্গল হইয়াছিল, এখনও তোমার সেই 
মঙ্গল হউক। ঘাধিগণ, সাগর সমূহ, চারিবেদ, সপ্তদ্বীপ) সপ্ত- 
লোক, দশদিক, যাহাতে তোমার গুভ ও মঙ্গল হয় সেইন্ধপ 


৯৩৩ রামায়ণ | 


আদেশ করুন|” এই বলিয় তিনি পুত্রের মস্তকে আতপ 
তণ্ডুল অর্পণ করিলেন। গন্ধাদ্রব্যে তীহার শরীর বিলেপন 
করিলেন । বিশল্যকরণী নামক ওষধ, রামের হস্তে দ্িয়। মন্ত্র 
পাঠ করতঃ রামের রক্ষা বন্ধন করিলেন। যদিও ছুঃখে 
তাঁহার মন একান্ত বিচলিত ছিল, তথাপি তিনি কিয়্পরি- 
মাণে সম্তষ্ের ন্যায় রামের মস্তক আতন্বাণ ও আলিঙ্গন 
করিয়া বলিলেন, “বাছা! তুমি গমন কর, তোমার মনো- 
রথ পূর্ণ হউক। তুমি স্বখে নিরোগ শরীরে যখন সর্বব- 
কার্য্য সিদ্ধ করিয়। পুনরায় অযোধ্যায় ফিরিয়' আসিবে, তখন 
আমি তোমায় রাঁজপথে দেখিয়া! পরমানন্দ লাভ করিব । 
তুমি যখন বন্হইতে ফিরিয়া! আমিবে, “তোকে বলিবে পুর্ণ- 
চন্দ্রের উদয় হইয়াছে” তখন আমার মনস্থ দুঃখ দূর 
হইবে এবং আমি আনন্দে প্রফুল্লমুখে তোমায় দেখিতে 
যাইব। তুমি বনবাঁস হইতে পিতৃসত্য পালন করিয়া ভদ্রা- 
সনে ফিরিয়া আমিলে আমি তোমায় বারম্বার দেখিব। 
তুমি সমস্ত মঙ্গলের অধিকারী হইয়া বন হইতে ফিরিয়া 
আতিয়া বধূর-মনোরথ পূর্ণ করিও । এক্ষণে বনে গমন কর, 
আমি শিবাদি দেবগণ, মহষি, ভূতগণ ও উরগদিগের এবং 
দিক সকলের পুজা! করিব। রা্ষ রে! তুমি যখন এই স্বর্ণ- 
পুরী পরিত্যাগ করিয়া! বনবাদে যাইবে, তখন হিতত্র জস্তরা 
মাংসাশী নরভুকেরা যাহাতে তোমার কোন অনিষ্ট না করে 
তাহার জন্য আমি ন্বস্ত্যয়ন করিব। সমস্ত জীবগণ তোমার 
মঙ্গলাকাওক্ষী হইবে।” কৌশল্য। রামকে কেবল কথায় মাত্র 
বিদায় দিলেন, শোকে তাহার কথ! স্প্ট বাহির হুইল না। 


'অযোধ্যাকাও ১৩১ 


এইরূপে অশ্রপূর্ণ লোচনে মহাদেবী কৌশল্যা যথাবিধি 
স্বন্ত্যয়ন সমাপন করিয়া বারম্বার রাঁমচন্দ্রের মুখ দেখিয়! 
তাঁহাকে আলিঙ্বন করিলেন। কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি 
বোধ হুইল ন1। 

রামচন্দ্র কৌশল্যার আদেশানুসারে তাহাঁকে প্রদক্ষিণ 
করিয়। বারম্বার চরণে প্রণাম করিলেন। মাতার স্বস্ত্যয়ন- 
বলে রামচন্দ্রের শরীরশোভ। দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইল, তিনি 
সীতার আবাসে গমন করিলেন । 


ছাব্বিশ অর্গ। 





রামচন্জ্রের সীতার নিকট বনগমনের প্রস্তাব । 


রামচন্দ্র অতিশয় ধরন্মশীল, মাতা তীহার জন্য স্বস্ত্যয়ন 
করিলে পর, তিনি যাতাকে প্রণাম করিলেন এবং তাহার 
নিকট বিদায় লইয়া বন গমনের উদ্বোগ করিবার নিমিত্ভ 
প্রস্থান করিলেন। তিনি যখন লোকাকীর্ণ রাজপথ দিয়া 
যাইতে লাগিলেন, তখন উহীর পুর্ব (শোভা হইল। 
রামের অশেধ গুণও আছে বলিয়া লোকের হৃদয় যেন 
আলোড়িত হইল । 

বৈদেহী এ পর্যন্তও এ দকল কথ কিছুই শুনেন নাই। 
তাহার হৃদয় তখনও অভিষেকের আনন্দে মন্ত রহিয়াছে। 
রাজপুত্রী বৈদেহী রাজধম্নে অভিজ্ঞা । এই জন্য ভ্ৃষ্টচিত্তে 
দেবকাধ্য সম্পাদন করিয়া রামচন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করিতে- 
ছিলেন। এমন সময় রামচন্দ্র আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন, তখনও সে গৃহের লোকজন আনন্দে বিঘোর 
রহিয়াছে । উহা! বিচিত্র সঙ্জায় সজ্জিত দেখিয়া তিনি ছুঃগে 
মস্তক অবনত করিলেন। নীতা রামচন্দ্রকে শোক মন্তপ্ত ও 
চিন্তিত অন্তঃকরণ দেখিয়া উহার নিকট উপস্থিত হইলেন। 
সীতাকে দেখিয়া! রামচন্দ্র মনোগত শোক সহ্য করিতে পারি- 
লেন না, উহ! প্রকাশ হুইয়৷ পড়িল। সহসা রামচদ্রের বদন 
বিবপ হৃইয়! গেল, ললাটে ঘর্দবিষ্ছু দেখা দিল। তাহার 
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অবস্থা দেখিয়! সীতা অত্যন্ত ছুঃখিত ও ভীত হইয়া! বলিলেন, 
“নাথ, এ কি! পণ্ডিত ত্রাঙ্মণগণ বলিতেছেন যে, তদ্য 
তোমার বৃহস্পতির দশা.। আজি পুদ্যানক্ষত্র যোগে তোমার 
অভিষেক হইবে তুমি কেন দুঃখিত হুইতেছ £ আজি 
তোমার মুখচন্দ্র শতশলাকা বিশিষ্ট জল ফেনের ন্যায় শুভ্র- 
ছত্রে আর্ত হইয়া! পরম শোভা! ধারণ করিবে, তাহার ত কিছুই 
দেখিতেছি না। আজি তোমার মুখের উপর চন্দ্র ও হংসের 
ন্যায় শুভ্রবর্ণ চাঁমর বাজন করিতেছে না কেন? আজি বাকৃ- 
পটু বন্দীস্তত ও মাগধগণ হৃষ্টচিন্তে তোমার স্তব করিতেছে 
না কেন? প্রজাগণ ও দলপতিগণ, পুরবাসীগণ এবং জনপদ- 
বামীগণ বিবিধ সজ্জাঁয় সজ্জিত হইয়া ভোমার*্পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ 
আমিতেছে না কেন ? আজি স্থবর্ণমপ্ডিত জশ্বচতুষ্টয় কৃষ- 
মেঘ এবং কৃষ্ণপর্ববতের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট সর্ববলক্ষণাক্রান্ত 
হস্তী স্রসজ্জিত হইয়া! তোমার অগ্রে অখ্থে যাইতেছে না 
কেন ? আজি তোমার সেবকেরা সুবর্ণমণ্ডিত ভদ্রোসন লইয়! 
তোমার অশ্রে অখ্থে যাইতেছে না কেন» যখন তোমার 
অভিষেকের সকলই অনুষ্ঠান হইয়াছে তখন এরূপ ভাব 
কেন হইল 1? অমন শরতচক্দ্রের ন্যায় বদন বিবর্ণ হইয়াছে 
কেন? মনেই বা ক্ষতি নাই কেন? নাথ! শীঘ্র বল আমার 
মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে ।” 

সীতার বিল।প বাক্য শ্রবণ করিয়া! রামচন্দ্র বলিলেন, 
“প্রিয়তমে |! আর আমার রাজ্য লাভ আশ) করিও না । মহা 
রাজ আঁজি আমায় বনরাদে পাঠীইতেছেন, তুমি মহাকুলে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তুমি ধর্মচারিণী, যেরূপে আমার এ দ্সবন্থা 


১৩৪ বামায়ণ। 


উপস্থিত হইয়াছে তাহা শুন। রাজা দশরথ অতান্ত সতা- 
প্রতিজ্ঞ । তিনি পূর্বকালে মাঁতা কৈকেয়ীকে ছুইটী ৰর 
দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন । আমার অভিষেকের 
সমস্ত অনুষ্ঠান হইলে এবং রাজা আমায় যৌবরাজ্য প্রদান 
করিতে উদ্যত হইলে, বিমাঁতা আজি সেই বর প্রার্থনা করিয়া 
ছেন এবং বাঁজাকে ধর্মানুসারে বশীভূত করিয়াছেন। এক 
বরে, আমার অভিষেকের জন্য যে আফোজন হইয়াছে, তাহাতে 
ভরতের অভিষেক হইবে এবং দ্বিতীয় বরে জটা বাঁকল ধারণ 
করিয়। চৌদ্দবৎুসর আমাকে দণ্ডকারণ্যে বাসের জনা পিতাঁকে 
প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। অতএব আমি বনবাসে যাই- 
বার জন্য যাত্রা'করিয়াছি, কেবল একবার তৌঁমায় দেখিবাঁর 
জন্য এখাঁনে আসিয়াঁছি। তুমি ভরতের নিকটে কখন আমার 
শ্লাঘা করিও না। ক্ষমতাবান পুরুষেরা কখন পরের প্রশংসা 
সহ্য করিতে পারে না। তাই বলিতেছি, তুমি ভরতের সম্মুখে 
কখনই আমার গুণ কীর্ভন করিও না। তুমি ভরতের অনু- 
কুল ভাবে সর্বদ] এখানে বাল করিবে। প্রতিকুল হইও না, 
কারণ রাজ] তাহাকে চিরকালাগত যৌবরাঁজ্যে অভিষেক 
করিবেন। অতএব তুমি বিশেষরূপে তাহার মনোরঞ্জন 
করিবে এবং বিধিমতে রাঁজার সেবা করিবে । আমি পিতৃ- 
সত্য পালন করিবার জন্য অদ্যই বনে গমন করিব। তুমি 
স্থির হও আমি বনবাসে গমন করিলে তুমি সর্ববদ! ব্রত ও 
উপবাস পরায়ণ! হইয়া বাস করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়! 
দেবতাদিগের পূজ! করতঃ রাজ! দশরথের পাদ বন্দন! করিবে। 
ক্মামার মাত বৃদ্ধী হইয়াছেন। আমি তাহার একমাত্র 


অযোধ্যাকাণ্ড। ১৩৫ 


পুত্র । বিশেষ নাঁন! প্রকার সন্তাঁপে তীহার শরীর অতিশয় 
কুশ হইয়াছে। তুমি ধর্মের দিকে চাহিয়া! তাহার সেবা 
করিবে । আমার যে নকল অবশিষ্ট মতা আছেন, তাহাদিগকে 
প্রত্যহ নমস্কার করিবে। কারণ স্সেহ, প্রণয় এবং সেবা সম্বন্ধে 
সকল মাতাই সমান। ভরত ও শক্রদ্দ আমার ছুই ভাই, 
তাহাদের প্রতি যেন তোমার সমান দৃষ্টি থাকে। তাহা- 
দিগকে ভ্রাতার ন্যায় দেখিবে । ভরতের কখন অশ্রিয় আচ- 
রণ করিও না, দে আমাদের দেশের ও কুলের রাজা | রাজা 
দ্রিগের স্বভাঁব এই যে, তাহাঁদের আরাধনা এবং যত পূর্বক 
সেব৷ করিলে সন্ভষ্ট হন ও অন্যায় আচরণ করিলে কুপিত 
হন। যদি গুরষ পুত্রও অপ্রিয় আচরণ কুরে, রাজার! 
ভাহাকে ত্যাগ করেন এবং যদি ইতর লোকেও ভাহার মনো- 
রঞ্জীন করে, রাজ! তাহাকে গ্রহণ করেন। অতএব তুমি, 
প্রণাধিক ভাই ভরতে'র আজ্ঞাপালনে রত এবং ব্রতপরায়ণ 
হইয়া কর্মমনকার্ষ্যে মন দিয়া এই স্থানে বাস কর, আমি মহা- 
বনে গমন করি। তোমার এইখানেই বাস করা উচিত 
আমি যে সকল কথ। বলিলাম বিধিমতে পূর্বক তাহাই 
করিবে ।” 


সাতাইশ অর্থ 





সীতার বনগদনের প্রস্তাব । 


নীতা অতিশয় প্রিয়বাদিনী। রামচন্জ এই সকল কথ৷ 
বলিলে, তিনি অত্যন্ত প্রণয় বশতঃ ঈষগ রুষ্ট হইয়া বলিতে 
লাগিলেন, “ নাথ! তুমি একি কথা বলিতেছ। বোধ হয় 
তুমি মনে কর আমি অতি সামান্য । তোমার এই কথ! 
শুনিয়া আমার বাস্তবিকই হাস্তোদয় হইতেছে। তুমি 
বীরশান্তে জ্ঞান্বী রাজপুত্রদিগের অনুপযুক্ত এবং যে অযশস্কর 
কথ! বলিলে এ কথ] শুনিতেও নাই। অর্ধ্যপুত্র ! তুমি 
জান--পিতাঁ, মাতা, ভ্রতী পৃত্র, ইহারা সকলেই আপন 
আপন পুণ্যের ফল ভোগ করে, তাহাদের নিজ নিজ অনৃষ্ট 
যাহা লিধিত আছে, তাহারা তাহাই ভোগ করে, কিন্তু 
স্ত্রীই স্বামীর ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। অতএব তোমাকে, বনবাস 
আজ্ঞা করায়' আমাকেও তাহাই করা হুইয়াছে। পিতা, 
পুত্র, আত্মা, মাতা, সখিজন কেহই স্ত্রীলোকের ইহকাল বা 
পরকালের গতি নহেন। স্বামীই স্ত্রীলোকের ইহকাল এবহ 
পরকালের একমাঞ্জ গতি । যদি তুমি অদ্যই দুর্গম বনে গমন 
কর তাহা হইলে আমিও আগে আগে কুশকণ্টক মর্দন করিতে 
করিতে গমন করিব। তুমি ঈর্ষ। ও রোষ পরিত্যাগ কর। 
লোকে পানান্তে যেমন অবশিষউ জল পরিত্যাগ করে, 
সেইরূপ তূমিও আমার প্রতি ঈর্ধা ও ছেষ পরিত্যাগ করিয়া 


অযোধাকাও্ড । ১৩৭ 


নিঃশঙ্কচিত্তে আমায় সঙ্গে করিয়া! লও, আঁমাঁতে কোন পাপ 
নাই। প্রাসাদের অগ্রভাগেই হউক বা আকাশ ও বিমামেই হউক, 
স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর চরণ সেবাঁই একমাত্র ধন্ম এবং 
স্বামীর চরণ সেবাতেই তাঁহার অধিকতর স্থখ। পিতা ও 
মাতা আমায় এই শিক্ষা দিয়াছেন ষে, সকল অবস্থাতেই 
স্বামীকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে । অতএব স্বামীর প্রতি 
কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, সে বিষয়ে আমার আর উপ- 
দেশ দিবার প্রয়োজন নাই। আমি. জন মাঁনব শুন্য দুর্গম 
বনে গমন করিব" যেখাঁনে নানা জাতীয় মুগ বিচরণ করে, 
যেখানে ভয়ঙ্কর ব্যাস্র সমূহ বাঁদ করে, আমি সেই বনে বাঁস 
করিয়া পিতৃ গৃহবাসের সখ অনুভব করিব। আমি তিন 
লোকের কিছুই চিন্তা করিব না, কেবল স্বামী চিন্তায় মনো- 
নিবেশ করিব । সর্বদাই নিম পূর্ববক শুজ্ীষ। করিব এবং 
স্রক্ষচারিণী হইয়া তোমার সহিত মকরন্দ বিশিষ্ট বনে 
বিহার করিব। তুমি বনে অনেক লোকের প্রতিপালন 
করিবে, আমায় কি প্রতিপালন করিতে পারিবে না? আমি 
তোমার সহিত অদ্যই বনে গমন করিব, সে বিষয়ে কোন 

হশয় নাই! আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি। তুমি 
আমাকে কিছুতেই নিরৃন্ত করিতে পারিবে না । আমি সর্ধ্বদ! 
ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিব এবং তোমার সহিত 
বাস করিব। য'হাতে তোমার কষ্ট হইবে এমন কর্ম 
কিছুতেই করিব না । তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব, ভূমি 
আহার করিলে পর আমি আহার করিব। বীর ও পণ্ডিত স্বামীর 
সহিত ভ্রমণ করিয়া, নদী পর্বত পুপ্চরিণী ও পল্থল দর্শন করিব। 


১৩৮ রামায়ণ । 


নদীতে হংসকারণু সমূহ বিচরণ করিবে, পদ্ম ফুটিয়া থাকিবে, ছুই 
ধারে পুষ্পবৃক্ষ পুঙ্পে পূর্ণ হইয়া থাকিবে, আমি তোমার 
সহিত পরম স্থখে সেই. গুলি দর্শন করিব এবং নিত্য নিতা 
তাহার জলে স্নান করিব। তাহাতে আমার পরমানন্দ 
লাভ হইবে | এইরূপ তোমার সহিত আনন্দে আমি শত 
বদর এমন কি সহ্ত্র বুসর কাটাইতে পারিব। আমি 
বিরুদ্ধাচরণ কাঁহাকে বলে তাহা কখন মনেও আনিব না। 
ষদ্দি তোম! বিনা ব্বর্গে বাঁ করিতে হয়, তাহ! হইলে সে 
ত্বর্গও আমার অভিধত নহে । তোমায় ছাঁড়িয়। স্বর্গে বাস 
করিতে আমার রুচি হইবে না। আমি তোমার সহিত 
দুর্গম বনে গমন্ন করিব, যেখানে মৃগ হস্তী বাস করে, সেইখানে 
বাদ করিব। তোমার চরণাশ্রয়ে তোমার প্রণয়িণী হইয়া 
বনে বাঁস করিয়া, আমি পিতৃগৃহবাঁসের হখানুভব করিব। 
আমার মনে অন্য ভাব নাই, আমার চিভ একান্ত তোমাতে 
অনুরক্ত। অতএব তুমি আমায় লইয়া চল| আমায় এই ভিক্ষণটা 
দাও, আমিস্টাঙ্গে থাকায়, তোমার কিছুমাত্র ভার হইবে না। 

ধর্ম বদলী সীতা! এইরূপ কথা বলিলেও রামচন্্র 
ভাহাকে লইয়! যাইতে ইচ্ছা করিলেন না', তাহাকে নিবৃত্ত 
করিবার জন্য বনবাসের অনেক দো বর্ণনা করিতে লাগিলেন। 


আটাইশ সগ?। 


বনবাপের ছুঃখ বর্ণন। 


পতিপ্রাণ। মীতার এইরূপ কথা শুনিয়া রামচন্দ্র একাস্ত 
চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু অনেক ভাবিয়। চিন্তিয়। তাহাকে 
বনে লইয়া যাইতে তখনও তাহার অমত রহিল। তিনি 
দেখিলেন বাম্পবারিতে নয়ন কলুষিত হুইয়াছে। তাহাকে 
সান্তনা করিবার জনা এবং বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য 
বলিলেন “শ্রিয়তমে ! তুমি প্রধান কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 
তুমি সর্বদা ধর্মপরায়ণ, তুমি এইখানে থাঁকিয়াই ধর্্মাচরণ 
কর, তাহা হইলেই আমার মনে স্থুখ হইবে । প্রিয়ে! তুমি 
অবলা, আমি তোমায় যাহা বলি, তাহাই তোমার কর! 
কর্তব্য। বনে বাস করিলে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। 
সেই গুলি আমার নিকট হইতে শবণ কর। স্তুমি বনবাসের 
এই বাসন! পরিত্যাগ কর। লোকে বলে গহনবনে অনেক 
কষ্ট হয়। আমি কেবল তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমায় 
এরূপ কথ৷ বলিতেছি, বনে কিছুমাব্রাহ্বথ নাই, কেবলই ছুখ। 
গিরি গুহায় যে সকল দিংহ বাস করে, তাহাঁদের নিনাদ যখন 
গিরি নি্র নদের সহিত মিলিত হয়, তখন সে শব্দ অতি 
ভয়ঙ্কর হইয়া! উঠে, এজন্যই লোকে বনবান অতি কষ্টকর 
বলিয়া থাকে । যে সকল কৃষ্ণ নিশঙ্কে ক্রীড়া করে, তাহারা 
নির্জন স্ছানে মনুষ্য দেখিলেই আক্রমণ করে, এই জন্যই 
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বলে বনবাঁস বড় ছুঃখকর | নদী কলে নান! প্রকার ভগ্ন- 
স্কর জলজন্তু আছে, ভয়ঙ্কর পক্ক আছে, তাহ! সহজে পাঁর 
হওয়া যায় না। দিবারাত্রি মত্ত হুল্তীতে উহার জল তোল- 
পাড় করিতেছে । পদ্ম সকল লতাকণ্টকে আকীর্ণ চারিদিকে 
ককবাকু নিনাদ করিতেছে, কোথাও জল নাই সকলই ভূর, 
এই জন্য বলে বনবাঁদ অতি দুঃখকর। রাত্রতে যে নকল 
পত্রে শ্বয়ং বৃক্ষ হইতে পতিত হয়, তাঁহাতেই শষ নির্মাণ 
করিয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিতে হয়। যাহার! নিয়ম পূর্বক 
ধর্দ্দমীচরণ করে, তাহাদের আপনি যে সকল' ফল বৃক্ষ হইতে 
পতিত হয় তাহাতেই দিন রাত্রি সন্ত হুইয়! থাকিতে হয়, 
এজন্যই বলে থনবাঁস অতি দুঃখকর | বনবাস করিলে শক্তি 
অনুসারে সর্ববদা উপবাঁস করিতে হয়, নিত্য ২ জটাভার বহন 
ক্করিতে হয়, বন্ধল পরিধান করিতে হয়। নিয়ম পূর্বক 
অতিথিগণ দেবগণ ও পিতৃগণের সেবা করিতে হয়। দিনের 
মধ্যে নিয়মিত সময়ে তিন বার স্নান করিতে হয়, এই জন্যই 
বলে বনবাম এত ছুঃখকর। নিজহত্তে কুম্ৃম চয়ন করিয়া 
ধধি কল্পিত নিয়মে বেদীতে উপহার করিতে হয় বনে যেরূপ 
ফল পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়! থাকিতে হয়, 
ৰনাফল আহার করিয়। বনে বিচরণ করিতে হয়। তথায় 
নিরন্তর বেগে বাধু বহিতেছে, রাত্রে ঘোর অন্ধকার হয়। 
ক্ষুধার সময় আহার পাওয়! যায় না, সর্বদাই ভয়ে ভয্বে বাপ 
করিতে হয়, এইজন্য বলে বন এত ছুঃখকর। সেখানে 
াপাফারের নন! প্রকার সরীল্প উদ্ধত-ভাবে পঁথে বিচরণ 
ক্রে। জলচর সর্প নদীর ন্যায় বক্র গতিতে গমন ক্করে, 
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সর্ব্বদা পথ জুড়িয়! পড়িয়া থাকে, এইজন্য বলে বনবাস অতি 
দুঃখকর। পতঙ্গ, বৃশ্চিক, মশক সর্বদাই লোকের পাড়া উতপা- 
দন করে। কুশ কাশের অগ্রদেশ এবং ষণ্টক বৃক্ষ কলের শাখা 
সর্বত্রেই বিস্তৃত, এই জন্যই বনবাস এত ছুঃখকর । 
যাহার! বনে বাস করে, তাহাদের শরীরে নানাবিধ ক্রেশ হয় 
এবং নানা প্রকার ভয় উপস্থিত হয় । বনে বাস করিলে 
ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিতে হয়, তপস্যায় মন দিতে 
হয়, ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও ভয় কর! উচিত নয়, 
এই জন্য বলে বনবাস এত ক্লেশকর। 

অতএব তোমার বনে শিয়া কাজ নাই। বনে গেলে 
তোমার ভাল হইবে না। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়। দেখি- 
যাছি, বনে গেলে তোমার বড়ই কষ্ট হইবে ॥” 

মহাত্মা রামচন্দ্র যখন সীতাঁকে বনে লইয়! যাইতে অস- 
স্মত হইলেন, তখন সীতা অত্যন্ত ছুঃখিত ও কাতর হইয়! 
পড়িলেন। 


৯৯ 


উনত্রিশ নর্খ। 
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. -দীতা রামচন্দ্রের এই সকল কথ! শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত 
কইয়া ছশ্রপূর্ণ নয়নে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, “নাথ ! 
তুমি বনবামের যেসকল দোষ কীর্তন করিলে, সে সমস্ত 
গুণ বলিয়া জানিবে। ম্বগ, সিংহ, হস্তী, ব্যাত্ত্র, বানর, 
শক প্রভৃতি এবং ঘন্য যে সকল বনচারী পশুর নাম 
করিলে, তাহান্ন7 কখন তোমায় দেখে নাই, তোমাঁকে দেখি- 
এলেই তাহারা পলায়ন করিবে । সকলেই তোমাকে ভয় 
করে। আমি গুরুদনের আঁজ্ঞায় তোমার সহিত বনে গমন 
করিব তোমার বিরহে এখানে থাকিলে আমি নিশ্চয়ই জীবন 
ত্যাগ করিব । আমি যদি তোমার নিকটে থাকি, তাহ! 
হইলে ইন্দ্রও সামার কিছুই করিতে পারিবে না নাথ! 
তুমিই আমায় কত দিন বলিয়াছ যে, নারী পতিহীনা হইলে 
জীবন ধারণ করিতে পারে না। আমি যখন পিতৃগৃহে বাঁস 
করিতাম, তখন আমি ব্রাঙ্মধাদগের মুখে শুনিয়াছি সত্যই 
আমায় বনে বাঁদ করিতে হইবে । আমি সামুদ্রিক লক্ষণজ্ঞ 
কব্রা্গণদিগের মুখে পুনঃ পুনঃ এই কথ! শুনায় বনবাসে 
আমার সর্বদ! উৎসাহ আছে। আমি নিশ্চয়ই জানিতাম 
আক সময়ে, না এক সময়ে আমায় বনবাসের আজ্ঞ। 
প্ছিতে হইঘে। এক্ষণে আমি তোমার সহিত বনগমৰ 
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করিব, কিছুতেই অন্যর্থী হইবে নাঁ। আঁমি গুরুজনের 
আঁ্ত। প্রাপ্ত হইলেই তোমার সহিত গমন করিব। এখন" 
সময় উপস্থিত হইয়াছে, ব্রাঙ্গণের কথ! সফল হউকৃ। আঁমি 
ভানি বনে বাঁস করিলে অবোধ লোকে বহুবিধ ছুঃখ ভোগ 
করে, আমি পিতৃগৃহে তাপমী ভিক্ষুকের নিকট আমার মাতার 
সম্দুখেই শুনিয়াছি যে, আমায় বনে বাঁস করিতে হইবে ॥ 
আমি পুর্বেব অনেক বার তোমাকে এ বিষয়ে প্রার্থনা করি- 
য়াছি, অনেক বাঁর তোমার সঙ্গে বনে যাইবার আকাঙকা 
করিয়াছি, এক্ষণে বড়ই ভাল হইয়াছে । আমার নিতান্ত 
অভিলাষ বীর স্বামীর দেবা শুত্বাষ! করি। প্রণয় হেতু স্বামীর 
অনুগমন করিতেছি বলিয়া পাপ, কখন আমায় স্পর্শ করিতে 
পারিবেনা, কারণ স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র পরম দেনত]। 

তোমার সহিত যদি পরলোকেও আমার সাক্ষা হয় 
তাঁহাতেও আমার স্বর্গীয় স্থরগ লাভ হইবে । ইহকালে স্থখের 
কথা আর কি বলিব, আঁমি পূর্বের্ব যশস্থী ব্রাঙ্গণদের মুখে 
শুনিয়াছি যে, ইহলোকে পিতা নাঁতাঘ কন্যাকে যে বরের 
হস্তে জল দিয়! সমর্পণ কবেন, পরকালেও সেই ফন্যাই সেই 
বরের হয়। অতএব আমাকে কেন সঙ্গে লইয়া যাইতে 
চাহিতেছ না ! আমি তোমার একান্ত অনুরক্তা আমি পতি- 
ত্রতা, কাতরা, আমি স্থখে ও ছুঃখে সমান, তোমার স্বথ ও 
ছুঃখের ভাগী, অতএব আমায় সঙ্গে লইয়া! যাওয়া! তোমার 
নিতান্ত কর্তব্য। যদি তুমি আমায় এত দুঃখিত দেখিক্ল! 
সঙ্গে না লইয়। যাইতে চাও, তাহাহইলে আমি বিষ, জগ্রি, 
বা জলের আশ্রয় গ্রহণ করিব 1" 
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এই প্রকারে সীতা নানা প্রকারে সঙ্গে যাইবার জন্য 
যারম্থার বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি বামচন্দ্র তাহাকে 
বিজন বনে লইয়! যাইতে চাহিলেন না । তখন সীতার বড়ই 
ভাবনা হইল, তিনি নয়নচ্যুত উষ্ণ বারি বিন্দুতে পৃথিবীকে 
জর্জ করিয়া ফেলিলেন। 
রামচন্দ্র সীতাকে এইরূপ চিস্তান্বিত এবং জ্রেধা- 
বিষ দেখিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য স্থির চিত্তে নানা 
প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। 





ত্রিশ সর্গ। 





সীতার বন গমনে রামের সম্মতি ॥ 


রামচন্দ্র পুর্ববোক্ত প্রকারে সীতাঁকে বার বার সাম্বন। 
করিলেও জনকাত্মজা মৈথিলী বনবানে যাইবার জন্য পুন- 
রায় বলিতে লাগিলেন । সীতা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। 
তিনি প্রণয় ও আভমান হেতু রামচক্্রকে নানা প্রকার শ্লেষোক্তি 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মীথ! আমার পিতা যখন 
তোমাকে জামাতা করিয়াছিলেন, তখন এনিশ্চয়ই তিনি 
তোমাকে চিনিতে পারেন নাই তোমার আকার পুরুষের 
ন্যায় বটে, কিন্তু কার্ষ্যে তুমি ঠিক স্ত্রীলোক । তুমি যদি 
আমায় না লইয়া বনবাদে গমন কর, তাহা হইলে লোকে 
“রামের যে তেজ আছে তাহা সূর্য্েরও নাই” বলে, ইহা! মিথ্যা 
হইবে। তুমি কি ভাবিয়া বিষণ্ন হইতেছ? বেমন সাবিত্রী 
ছ্যমৎসেনের পুত্র বীর সত্যবানের অনুগমন করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ আমিও তোমার অনুগমন করিব। তুমি জানিও 
যে, আমি তোমার একাস্ত”বশীভূত। অন্য কুলকলঙ্ক নারীরা 
যেরূপ পর পুরুষকে দেখিয়া থাকে, আমি সেরূপ কাহাকেও 
দেখি না। আমি কেবল তোমাকেই দেখিয়াছি । আমি 
তোমার সহিত যাইব, তোমায় ছাড়িয়া এখানে থাকিতে 
পারিব না। কৌমার অবস্থায় আমাকে বিবাহ করিয়া, 
সামান্য মানুষের ন্যায় কেন আমায় পরের হস্তে নিক্ষেপ করিবে? 


১৪৬ রামায়ণ ? 


আমায় যে ভরত্বের অনুকুল হুইগ্না থাকিতে কছিলে খ্রবং 
ঘে ভরতের জন্য তোমার অভিষেক নির্ত হইল, তুমি সেই 
ভরতের বশীভূত হুইয় কার্য কর । আমায় সঙ্গে না লইয়! 
বনে যাইতে পারিবে না । যদি বনেই যাইতে হয় তোমার 
সহিত গেলে আমার সেই স্বর্গ। আমি যখন তোঁমার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গমন করিব, তখন বিহার শয়নে শুইয়া যেরূপ পরি- 
শ্রম হয় না, সেইরূপ আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম হইবে না। 
যে সকল কুশ কাশময় ইষিক! এবং কণ্টক বৃক্ষের কথা বলিলে 
তোমার সহিত গমনকা'লে তাহাদের স্পর্শ তুল! ব৷ ম্বগচর্ট্মের 
ন্যায় কোমল হইবে। বঝটিকোথিত ধুলিরাশি আমায় 
আচ্ছন্ন করিবে, বলিয়া যে ভয় দেখাইলে, তুমি সঙ্গে থাকিলে 
আমি তাহাকে উৎকৃষ্ট চন্দন বলিয়া গ্রহণ করিব। আমি 
বনবাসে তৃণ শষ্যায় শয়ন করিয়া যে স্থখানুভব করিব খট্টো- 
পরি বিচিত্র শব্যায় শয়ন করিয়। সে সখ কখন আনুভব হয় 
না। তুমি নিজে আহরণ করিয়া বে পত্র ফল মূল দিবে 
অল্পই হউন্ক, অধিকই হউক, সেই আমার অমুত। তুমি 
ছয় খতুর পুণ্প ও ফল উপভোগ করিবে, কখনও মাতা 
পিতার বা গৃহের কথা! মনেও করিব ন1। 

আমা হইতে তোমার কোনরূপ অনিষ্ট হুইবে না । 
আমার এই নিশ্চয় জ্ঞান তুমি আমার সঙ্গে না থাকিলে 
সেই নরক। তুমি এইটা বুঝিয়া৷ আমায় সঙ্গে লইয়া চল। 
আমি এইরূপ বনবাসের ক্রেশ ক্লেশই মনে করিতেছি ন1। 
তুমি যদি আমায় সঙ্গে লইয়া না যাও আমি এখনই বিষ.ভক্ষণ 
করিব। কখনও শত্রুদের বশীভূত হইব না। আমি মনে 


অযোধ্যাবাণশু । ১৪৭ 


করিগ্লাছি ষ্ে"তুমি চলিয়া! গেলে আমি মরিব এক মুহূর্তৃও 
বাচিব না; তুমি যেমন পরিত্যাগ করিয়া যাইবে আমি অমনি 
প্রাণত্যাগ করিব । আমি, এক মুহুর্তও এ দারুণ শোক সহ্য 
করিতে পারিব না। তাহার পর সেই শোক প্রথম দশ 
বৎনর, তাহার পর তিন বৎসর, তাহার পর এক বহ- 
সর সহ্য করিতে হইবে; সে অনেক দূরের কথা, সে 
কথায় আর কাজ কি? আমি তোমাঁকে ছাড়িয়া কিছুতেই 
থাকিতে পারিব না” 
এই কথা বলিয়া সীতা শোকসন্তপ্ত হইয়া স্বামীকে 
বারম্বার আলিঙ্কন করিতে লাগিলেন, এবং কাতরভাঁবে করুণ- 
্বরে বিলাপ এবং চীৎকার করিয়। ত্রন্দন করিতে লাগি- 
লেন। যেমন বিষ লিগ্ুশরে হস্তিনী বিদ্ধ হয় সেই- 
রূপ্ধ নানা বাক্য বাঁণে সীতা অত্যন্ত বিদ্ধ হুইয়াছিলেন। 
যেমন বারবার ঘর্ষণে কাষ্ঠ হইতে অগ্রিচ্যত হয়, তেমনি 
দীতার নয়ন ফাটিয়! বহুকাল সংরুদ্ধ বাম্পরাশি বিগলিত 
হইতে লাগিল। যেমন পন্ম হইতে জল নির্গত হয়, দেই 
রূপ সীতার নেত্র হইতে স্ফটিকবৎু শুভ্র অশ্রুবারি বিগলিত 
হইতে লাগিল। বাম্প বিগলিত হইলে সীতার পূর্ণ- 
চন্দ্রের ন্যায় মুখ খানি শুখাইয়া গেল। জল ছাড়া হইলে 
পর পদ্ম কখন শুক ন1 হইয়া থাকিতে পারে ? 
রামচন্দ্র সীতাঁকে দুঃখিত ও অচেতন প্রায় দেখিয়া ছুই হস্ত 
প্রসারণ করিয়! তাহাকে গাঢ় অলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার 
অ্রিয়মান মাশালতাকে পুর্ণ করিয়া! বলিতে লাগিলেন, “দেবি! 
তোমার যদি ছুঃখ হয় তবে আমার ম্বর্গেও আর রুচি নাই, 
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্বয়স্তুর ন্যায় আমার কিছুতেই ভয় নাই। যাদও তোশাকস 
রক্ষা করিবার আমার সম্পূর্ণ শক্তি আছে, তথাপি তোমার 
অভিপ্রায় ন। জানিয়! * তোমায় ,বনবাঁদ করাইতে চাঁছি 
নাই। আমি মানুষ হইয়া কখনও তোমায় ত্যাগ করিয়া 
যাইতে পারিব না। পরিয়ে! পূর্ববকালে মনুরা যে ধর্ম 
আচরণ করিয়া গিয়াছেন, আমি ও সেইরূপ ধন্দ আচরণ 
করিব । স্থবর্বধল! যেরূপ সূর্য্যের অনুগমন করে, তুমিও সেই- 
রূপ আমার অনুগমন কর। আমি যে বনে যাইব ন! এরূপ 
নহে, আমার বন গমন নিশ্চিত । পিতার সত্য বাক্য আমায় 
বনে পাঠাইতেছে, পিতা মাতার বশীভূত হুইয়া থাকাই ধর্্ম। 
আমি আজ্ঞ। 'শতিক্রঘ করিয়া জীবন ধারণ করিতে সাহস 
করি না । দৈব আমার অধীন নয়, পিত। মাতা ও গুরু ইহ 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; স্থতরাৎ উহীদের আরাঁধন] 
আমাদের আয়ত্ব । কিন্তু দৈব অনুষ্ট | অপ্রত্যক্ষ দৈবকে কোন 
.ক্পে আরাধনা করিতে পারা যায় না পিত। মাতা এব 
গুর্ালোকের আরাধনায় ধর্ম, অর্থ, কাম তিনই লাভ হয়, এবং 
ভিন লোকের আরাধন1 করা হয়, অতএব উহা! অপেক্ষা পুণ্য 
কার্ধ্য আর কিছুই নাই। এই জন্যই পিতা! মাতার আরাধনা কর! 
কর্তব্য। সত্যবল, দাঁনবল, যানবল, যজ্ভবল, দক্ষিণাবল, পিতার 
যেরূপ বলকর এরূপ আর কিছুই নছে। গুরুর মনোরঞ্জন 
করিলে ন্বর্গবল, বিদ্যাবল, ধনবল, ধাঁন্যবল, দাঁনবল, সুখ- 
বল পুত্রবল কিছুই ছুলত হয় ন।। পিতৃমাত্‌ পরায়ণ মহাস্থা 
গ্গ দেবলোঁক, গন্ধর্বলোক, ব্রহ্ষলোক প্রভৃতি" ঘষে কোন 
(লোক পাইতে পারেন। আমার পিতা বত্যপরায়ণ। তিলি আমার 


জধোত্যাকাণ্ড। ১৪৯ 


যেআজা! দিয়াছেন, সেই আঁজ্ঞানুসাঁরে আমি কার্য্য করিতে 
চাহি, তাহাই .আমার সনাতন ধর্মা। তুমিও আমার সহিত 
বনে বাঁস করিবে বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছ, অতএব তোমায় 
দণ্ডকারণ্যে লইয়! যাইতে আমার যে অমত ছিল, তাহা আর 
নাই। প্রিয়ে! আমি তোমায় বনবাঁসের অনুমতি দিলাম, 
তুমি আমার অনুগমন করিয়া আমার সহচারিণী হও, 
তুমি ষে নিশ্চয় করিয়াছ, ইহা! তোমার আমার এবং এই 
বংশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত । এ কথ যে শুনিবে, তাহারই মমঃ* 
পৃত হইবে । এক্ষণে তুমি বনবাঁসের উপযুক্ত কার্য কলাপ 
আরস্ভকর। তোমায় ছাড়িয়! স্বর্গেও আমার রুচি নয়। 
ত্রাহ্মণদিগকে রত্ব দান কর এবং ভিক্ষুকদিগকে ভোজন করাও । 
নত্বর হও, বিলম্ব করিও না, আমার যে সকল মহামূল্য অলঙ্কার 
স্বর্ণ পুর্ভলিকাদি আছে, যে সকল শয্যা যান এবং অন্যান্য দ্রব্য 
আছে, অগ্রনে ব্রাহ্মণদিগকে দাও, পরে ভূত্যদিগকে দিও | 
সীতা যখন জানিলেন স্বামী বনগমন বিষয়ে তাহার অনুকূল, 
তখন অন্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া যথা সর্বষ্ধ দান করিতে 
আরম্ত করিলেন। 


ক্র 


একত্রিশ সর্শ। 


বাম ও লক্মণেব কাখাপকথন । 


লক্ষণ পূর্বেই রামচন্দ্র নিকট আদিয়াছিলেন। তিনি রাম 
€ সীতার এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া, শোক সম্বরণ করিতে 
না পারিয়! বাম্পপুর্ণলোচনে ভ্রাতা চরণে লু্িত হইয়া! বলিতে 
লাগিলেন, “আর্য! যদি ম্বগ ও হস্তীতে পরিপুণ বনে যাঁও- 
ম্নাই আপনারা স্থির করিলেন, তবে দাঁসকে ধনুর্ধারণ করিয়। 
আপনাদের অগ্্রে অগ্রে যাইতে আদেশ করুন। আপনার! 
আমার সহিত অরণ্য অরণ্যে ভ্রমণ করিবেন এবং চারিদিকে 
পক্ষিদিগের ও ভূঙ্গগণের গুপ্তন শ্রবণ করিবেন। আমি 
অখিলকে ছাড়িয়া দেবলোকে ও যাঁইতে চাহি না, অমরত্ব চাহি 
না এবং সমস্ত ভূবনের এশ্বধ্যও চাহি ন! | 
সৌমিত্রী খন বনে যাইবেন নিশ্চয় করিয়া এই সকল 
কথা বলিলেন, তখন রামচন্দ্র তাহাকে নান প্রকারে স্বাস্তবন! 
করিয়া নিবৃত হইতে বলিলেন । লক্ষণ আবার বলিলেন, 
“আপনি আমায় পুর্ব্বেই অনুমতি করিয়াছেন, এক্ষণে নিবারণ 
করিতেছেন কেন ? আমি যাইতে চাঁহি। আপনি কি নিমিভ 
প্রতিরোধ করেন, আপনি এ বিষয়ে আমায় নিবারণ করিবেন 
না।” 
এই বলিয়া লক্ষমণ কৃতাঞ্জলি হুইয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে 
প্রার্থনা করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, “ভাই! তুমি আমার 
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প্রাণের তুল্য প্রিয় । তুমি সর্বদা আমার প্রিয় সখা । আমার 
প্রতি তোমার অপার স্নেহ এবং ভক্তি। তুমি অতি ধার্দিক, 
অতি ধীর অসৎপথে .তোঁখার কখন মতি নাই; কিপ্ত 
ভাই! তুমি ঘদি আজ আমার সহিত বনে যাও, বল দেখি 
তাহ! হইলে (কৌশল্য! ও স্থমিত্রা মাতার কি হইবে ? মেঘ 
যেমন পৃথিবীতে বারি ধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ যে রাজা সক- 
লের অন্ন প্রাণ দ্রিবেন, তিনি কাম বশে বশীভূত । তুমি চলিয়! 
গেলে এবং বিমাতার হস্তে রাজ্য ভার পড়িলে, তাহার সপত্বী- 
দিগের ছুঃখের সীমা থাকিবে না। ভরত রাজ! হইলে সে 
নিশ্চয়ই মায়ের কথার বশ হইবে, কখনই কৌশল্যা কিস্বা 
হমিত্রা মাতার ছুঃখের কথা মনেও করিকে'না। অতএব 
তুমি এইখানে থাকিয়া, যাহাতে রাজার অনুগ্রহ লাভ করিতে 
পার, তাহারই চেষ্টা কর এবং উহীদিগের ভরণপোষণ কর। 
এইরূপ করিলে আমার প্রতি তোমার যে প্রগাঢ় ভক্তি আছে, 
তাহা! বিলক্ষণ দেখান হইবে এবং গুরুজনের সেবা করিলে 
তোমার অতুল ধর্ম লীভ হইবে। অতএব-ছমি আমার কথ! 
শুনিয়া এই খানেই থাক । আমরা সকলে চলিয়া গেলে, মা 
আমার কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবেন। 

লক্ষণ মধুর বচনে রামচক্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, “দেব ! 
অপনার তেজ জসীম বলিয়াই ভরত অনি যে কৌশল্যা, ওঁ 
হমিত্রার সমাদর করিবে । যদি সে ডুষ্ট হয়, বদি সে রব 
হেতু, অথবা নীচাঁশয়তা প্রযুক্ত রাজা রক্ষা করিতে ন! পারে, 
তাহা হইলে সেই ক্রুর, ছুর্দতি ভরতকে আমি নিশ্চয়ই বধ. 
করিব এবং তাঁহার পক্ষীয় সকল লোককেই বধ করিব ! যদি 


পরী পাষাণ । 


ত্রৈলোক্য তাহার পক্ষ হয়, তাহা হইলে আমি ব্রেলোকোর 
বিনাশ সাধন করিব) কিন্তু মাতা কৌশল্যার জন্য আপনার ভয় 
কি? তিনি আমার ন্যায় সহজ লোকের আশ্রয় হইতে পারেন। 
সাহার যাহা! আছে তাহাতে তিনি নিজের, আমার মাতার 
বং অনেক লোকের ভরণপোষণ করিতে পারেন । অতএব 
আপনি আমায় সঙ্গে লউন, তাহাতে কিছুমাত্র ধর্মহানি হইবে 
(| আমিও কৃতার্থ হইব, আপনারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। 
আমার নিকট ধনু ও গুণ থাকিবে, খন্তা ও চার্গারি থাকিবে, 
আমি প্রত্যহ আপনাদের জন্য ফল মূল আহরণ করিব, 
তাহাতে আপনার হোমাদি এবং আহীরাঁদি সম্পন্ন হইবে। 
আপনি পর্ববতের দানুদেশে বৈদেহীর সহিত ভ্রমণ করিবেন । 
আপনার! জাগিয়াই থাকুন বা নিদ্রিতই থাকুন আমিই সমস্ত ' 
করিব 1” 
রামচন্দ্র এই কথায় অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন, 
লক্ষণ ! তবে চল সমস্ত স্বহৃদগণের নিকট বিদায় লও | মহা- 
যজ্জে তুহট হইয় বরুণ জনক রাজাকে যে ছুইটী ধনুক, অক্ষয় 
কবচ স্বর্গীয় ভূণীর এবং সূর্যের ন্যায় দীপ্তিশালী যে ছুই 
খড়গ দিয়াছেন, সে সমস্ত আচারের গৃহে রাখিয়া আসি- 
য়াছি, তুমি সেই গুলি শীত্রই লইয়া! ফিরিয়া আইস।” 
লক্ষণ বনে যাইবেন নিশ্চয় করিয়া স্হৃদগণের নিকট 
বিধায় লইলেন এবং ইন্ষাকু কুলগুরুর নিকটে গিয়া সমস্ত 
অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সেআস্ত্রের রীতিমত পুজ! হইত, উহা! 
“মাল্য দ্বারা ভূষিত থাকিত। লক্ষণ অস্ত্র লইয়া রামচঞ্জাকে 
'দেখাইলেন। রামচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া স্নেহভরে কছিলেন 
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“ভাই লক্ষ্মণ! এই মাত্র আমি তোমার কথ] মনে করিতে- 
ছিলাম, তুমি ঠিক সময় আগিয়াছ। আমার যে কিছু সম্পত্তি 
আছে তাহা ব্রাক্মণদিগকে 'দাঁন করিতে চাই । এখানে অনেক 
ব্রাহ্মণের গুরুর প্রতি দৃঢ় ভক্তি আছে, তাহাদিগকে এবং আমার 
অন্যান্য আশ্রিত লোকদিগকে আমি প্রচুর ধন দান করিতে 
ইচ্ছ৷ করি । অতএব তুমি শীঘ্র বশিষ্ঠের পুত্র আর্য স্বযজ্ঞকে 
আমার নিকট আনয়ন কর, আমি সমস্ত শিষ্ট ব্রাক্গণদ্িগকে 
পুজা করিয়। বনে যাইব 1” 


বত্রিশ সর্গ। 


ল 





ত্রাহ্মণদিগকে ধন দনি। 


লক্ষ্মণ রামচক্দরের আজ্ঞ। পাইয়। স্যজ্ঞের নিকট গমন 
করিলেশ। দেখিলেন, ব্রাহ্মণ ভাগ্নি গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। 
লক্ষণ তাহাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন, “সখে ! আমার সঙ্গে 
আইস। রামচন্র্র বনবাঁসী হইতেছেন তুমি হার সহিত সাক্ষাৎ 
কর।” এই কথা শুনিয়া স্্যন্ত্ সন্ধ্য| সমাপন করিয়া রামচজ্জরের, 
রমণীয় বাটীত্বে গমন করিলেন । হোম কালে অগ্নির যেরূপ 
তেজ হয়, শ্ুযজ্ঞেরও প্রায় সেইরূপ তেজ । রামচন্দ্র ভীহাকে 
আসিতে দেখিয়৷ লীতা'র সহিত অগ্রসর হইয়৷ তাহার অভ্যর্থনা 
করিলেন এবং তাহাকে সোণার বাজু, বালা, কুল, মণি, কেয়ুর, 
বালা এবং অন্যান্য নান! প্রকার রত্ব ছারা তাহার পুজ] 
করিলেন । অপ্নন্তর সীতার পক্ষ হইতে রামচন্দ্র বলিতে 
লাগিলেন, তুমি ত্রা্ষণীকে এই হার ও হেমসুত্র দিও । আমার 
লক্ষে সীতা বনে যাইতেছেন, এই জন্য তাহার চন্দ্রহার বাজু 
এবৎ কেয়ুর তোমার ব্রাক্ষণীকে দিতে চাহিয়াছেন। এই যে 
নানা রত্বে বিভূষিত উত্তম আব্রণ বিশিষ্ট পালক্ক খানি দেখি- 
তেছ, বৈদেহী ইহাঁও তোমায় দিতে ইচ্ছ|] করিতেছেন । 
আমার যাতুল, শক্রগুয় নামে এই হস্তীটী দিয়াছেন, আমি 
ইছাঁও তোমাকে দিলাম এবং এই সঙ্গে এক সহত্র স্বর্ণ মুদ্রা 
স্ক্ষিণা দিলাম । 
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রামচন্দ্র এই কথা বলিলে স্থযজ্ঞ সমস্ত গ্রহণ করিয়া রাঁম, 
লক্ষমণ ও সীতাঁকে আশীর্বাদ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মী! যেমন 
ইন্দ্রকে আহবান করেন, ফেইরূপ রামচক্র সৌমিত্রীকে আহবান 
করিয়া বলিলেন,“লক্ষণ, অগস্ত্য এবং কৌশিক ব্রান্মাণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ। ভীহাদের আহ্বান করিয়া রত্ের দ্বারা বিশেষরূপে পূজ! 
কর। শস্তের উপর জলবৃষ্টির ন্যায় তুমি রত্ববৃষ্টি কর, সহত্র 
গরু দাঁও, সোপ রূপা মহামুলা মণি দিয়! তীহাঁদের ভূপ্তি 
সাধন কর যে বেদজ্্ধ ভক্ত ব্রাহ্মণ তৈভ্ভিরীয়দিগের 
আচার্য সর্বদা কৌশল্যাকে আশীর্বাদ করেন, ভীহাকে রথ 
এব দাসী প্রদান কর এনৎ যতক্ষণ উহার তৃপ্তি না হয় 
ততক্ষণ তাহাকে রেসমি কাঁপড় সকল দাঁও । *চিত্ররথ নাঁয়ে 
সারথি অনেক দিন এ বাটীতে আছে, তাহাকে মহাঁমূল্য 
রত্ব ও ধন দিয়া সম্ভষ্ট কর। যেসকল ব্রাঙ্গণ কলাপ 
সম্বন্ধীয় শাখা! অধ্যয়ন করে, যে সকল ব্রহ্ষচারীরা সর্বদ! 
দণ্ডধারণ করিয়া থাকে এবং যাহারা সর্বদা বেদাধায়নে 
রত থাকে বলিয়া আর কিছুই করিতে পারে-্র1, তাহাদিগকে 
দশ শত গরু এবং অন্যান্য পশু যজ্ঞার্থে দান কর। যে সকল 
লোক অলস অথচ উত্তম আহারের জন্য লালসান্বিত এবং 
যাঁহাদিগকে সকলে মান্য করে তাহাদিগকে আশী শকট পূর্ণ রত্ব 
দান কর। এক হাজার ধান্যবাহী বলদ দাও । ভদ্রক নামে যে 
ধান্য আছে; তাহার দুইশত প্রোণ দাও এবং তাহাদিণের দধি 
ও ঘ্ৃতের জন্য সহজ গো দান কর। যে বহুসংখ্যক মেখলা- 
ধাঁরী ব্রহ্মচারী কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা” 
দিগের প্রত্যেককে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান কর। মাতা ষেন 


২৫৬ রাযায়ণ । 


আমার দক্ষিণ! দেখিয়া আনন্দিত হন। ভাই লক্ষমণ।. তুষ্জি 
সমস্ত ত্রাঙ্গণদিগকে এইরূপে পুঙ্া কর ।” 

রাম যেখন যেমন বলিলেন লক্ষ্ষণ কুবেরের ন্যায় সমস্ত 
ব্রাহ্মণদিগকে সেইরূপে ধন দান করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র 
এক এক জনের জীবিকা নির্বাহের উপযোগী সমস্ত ধন দান 
করিয়! অনুজীবিবর্গকে বলিলেন,“তোমরা কাদি৪ না। আমি 
“এফ্কতদিন ফিরিয়া না! আদি ততদিন আমার ও লক্ষণের বাঁটী 
যাহাতে শুন্য না থাকে তাহা করিবে ।” অনুজীবিগণকে এই 
কথা বলিয়া রামচন্দ্র ধনাধ্যক্ষকে ডাঁকাইয়া বলিলেন, “আমার 
ধন লইয়া আইস ।৮ অনুজীবির1 সমস্ত ধন আনয়ন করিয়া 
স্বপাকারে নিক্ষেপ করিলে, রামচন্দ্র লম্মমণের সহিত সমস্ত 
ব্রাঙ্ষণ, বাঁলক, বৃদ্ধ দীনজনকে দান করিলেন । 

এই সময়ে এই দেশে ত্রিজট। নামে গর্গ গোত্র জাত 
পিঙ্গলবর্ণ এক ব্রান্ণ বান করিতেন। তিনি ফাল, কোদাল 
ও লাঙ্গল লইয়া নিত্য নিহ্য ভূমি খনন করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিতেনু। তিনি বৃদ্ধ হুইয়াছিলেন, তাঁহার এক 
তরুণী ভার্ষয1” ছিল। স্বামী স্ত্রীলোকের দেবতা শ্বতরাঁং 
স্িজটের পত্রী বালক পুত্রদিগকে লইয়! ব্রাঙ্ষণকে বলিল, 
“দেখ, ফাঁল কোদাল রাখিয়া আর্মীর একটী কথ! শুন, যদি 
কিছু পাইতে চাও রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হও |” ভ্রিজট 
স্ত্রীর কথা শুনিয়া বস্ত্র চাঁছিলেন। অন্য বস্তু মিলিল না এক 
খানি জীর্ণ শীর্ণ শাড়ী মিলিল, ত্রিজট কোনরূপে সেইথানি 
পরিধান করিয়া রামচঞ্জের বাটী যাইবার পথে গমন করিলেন । 
িজটের তেজ ভূগু ও অক্রির সমান । তাহাকে জনসমূহ 
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সধ্য কেহই বাধা দিল না। তিনি বরাবর পঞ্চম কক্ষে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া! 
আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “কুমার! আমি নির্দন ব্রাহ্ধণ, 
আমার অনেকগুলি সন্তান সম্ভতি আছে । আমি ভূমি খনন 
করিয়া জীবিকা নির্ববাহ করি, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর 1” 
রামচন্দ্র তাহাতে পরিহাস করিয়া কহিলেন, “আমি এক 
ঘহত্র গোরু এখনও দান করি নাই, আপনি যত দূর পর্য্যস্ত 
এই দগুক্ষেপ করিবেন, তাহার মধ্যে যত গোরু থাকিবে তাহা 
আপনার 1” ত্রীক্ষণ এ কথ! শুনিয়া কটিদেশে উত্তমন্ধূপে 
সাঁড়ীখানি বন্ধন করিয়! শরীরে ঘত বল ছিল, সমস্ত বলের 
সহিত বেগে দণ্ড ঘুরাইয়। নিক্ষেপ করিলেন । * সে দণ্ড ব্রাক্ষ- 
ণের করত্রষ্ট হইয়া! সরযু নদী পার হুইয়া, যেখানে বহু 
সহজ গোরু আছে, সেইখানে বৃষভদিগের সন্মুখে পতিত 
হইল। 

রামচত্জ ত্রিগটকে আলিঙ্গন করিয়া সরযূ নদীর পার 
হইতে যেখানে দণ্ড পড়িয়াছিল, সেইখানক]ুর মধ্যে যত গোরু 
ছিল লমস্ত আনাইয়! ত্রিজটের নিকট পাঠাইয়াঁ দিলেন এব 
তাহাকে সান্তনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আপনি আমার 
প্রতি রাঁণ করিবেন না, আঁমি আপনাকে পরিহাস করিয়াছি 
আপনার শরীরে এই যে অসীম বল আছে, আমি তাহাই 
দেখিতে ইচ্ছ। করিয়া, আপনাকে এইরূপ কষ্ট দিয়াছি। 
আপনি বন্দি অন্য কিছু ধন প্রার্থনা করেন, আমি আপনার 
সত্য করিয়। বলিতেছি,. তাহা! আপনাকে দিব। আজ্ঞা করুন" 
সক্কোচ করিবেন না) আমার যে ধন আছে সমস্ত ব্রাঙ্মণের 
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জন্য। আমি যদি ব্রাহ্মণদিগকে এই ধন দান করিতে পারি, 
তাহা হইলেই আমার উপাঙ্ভনের যশস্কর ফল লাভ হইবে 1” 

অনন্তর ত্রিজট মুনি বহুসহখ্যক গো লাভ করিয়া 
মহ! আনন্দে “রাজকুমার ! তোমার যশ হউক, বল বৃদ্ধি 
হউক, তোমার সখ হউক, প্রীতি হউক” বলিয়া! আশীর্ববীদ 
করিলেন । রামচন্দ্র ধর্মানুপারে যে সকল ধন উপার্জন 
করিয়াছিলেন, তাহা! সমস্ত ব্রাক্ষণ ও শ্রহদদিগকে দান 
করিলেন। তাহাতে তীহার পৌরম রৃদ্ধি হইল এবং 
ভাঁহাকে সকলেই যথাযোগ্য ধন্যবাদ দিতে লাখিল। ব্রাহ্মণ, 
স্থহৃদ, ভূত্য, দরিদ্র এবং ভিক্ষাজীবি বে কেহ ছিল, রামচক্জর 
সকলকেই সন্মান করিলেন। সকলকেই আদর করিয়া ধন 
দান করিলেন। এমন কেহই রহিল না যে রামচক্রের প্রতি 
সন্তুষ্ট হইল ন1। 


তেত্রিশ অর্গ। 





রাষের পিতৃগুহে প্রবেশ । 


এইরূপে ব্রাহ্মণদিগকে বনু ধন দান করিয়া রামচন্দ্র, . 
লক্ষ্মণ ও দীতাকে লইয়। পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলেন। মীতা মালা দ্বারা যে সকল বস্ত্রশস্ত্র অলঙ্কত 
করিয়াছিলেন, ছুই জন দাসী তাহা লইয়া! যাইতে লাগিল । 

তখন লোক কল রামের রাঁজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে হতা শ্বাস্‌ হইয়া 
শেষবার রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য অষ্টালিকার অগ্রদেশে, 
রথচড়ীয় আরোহণ করিতে লাগিল। পথে এত লোক হুই- 
যাছিল যে কাহার সাধ্য তাহার মধ্য দিয়া গমন করে। এজন্য 
প্রজারা অট্রালিকায় আরোহণ করিয়া, কাতরনয়নে তাহাকে 
দেখিতে লাগিল । রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষবণকে পাদচারে গমন, 
করিতে দেখিয়া, লোকে শোকে অভিভূত হইয়া বলিতে 
লাগিল, “ছয় ! যিনি বাড়ী হইতে বাহির হইলে, সঙ্গে চতুরঙ্গ- 
বল বাহির হয়, আজি তাহার সহিত সীতা ও লক্ষ্মণ ভিন্ন- 
আর কেহুই নাই। রামচন্দ্র এশ্বর্্যের এবং দমস্ত ভোগ্য 
বস্তুর আকর হুইয়াও ধর্মভয়ে পিতার জজ্ঞার অন্যথা করি- 
লেন না। আকাশস্থিত প্রাণীরাঁও যে মীতাকে দেখিতে 
পাইত না, আজি রাঁজপথস্থ লোকে তাহাকে দেগ্িতেছ॥ 
যে সীতার শরীর অঙ্গরাগে রঞ্জিত থাকিত এবং রক্তচন্দন্ধে” 
আচ্ছাদিত থাকিত, সেই“দীতার শরীর শীত, শ্রীপ্ম ও বর্ধাকক. 
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বিবর্ণ হইয়া যাইবে । রাজা দশরথের শরীরে আজি পিশাচ 
প্রবেশ করিয়াছে, নহিলে কি আপনার প্রিয় পুত্রকে নির্ববাসন 
করিতে পারেন? লোকে নিগুণ পুত্রকেও বনবাঁদে দিতে 
পারে না, যে পুত্রের গুণে ভ্রিলোক বাঁধ! সেই পুত্রকে কি 
করিয়া বনবাঁদ দিলেন? অহিহসা, দয়া, শাস্ত্রাধ্যয়ন, 
জিতেন্দ্রিয়তা, সৎস্বভাব এবং ধৈর্য্য এই ছয় গুণে রামচক্দ্রকে 
সকলেই ভাল বাসে। গ্রীপ্মকীলে জলক্ষয়ে যেমন জল জস্ত- 
গণের ক্ষয় হুয়, সেইরূপ রামচন্দ্র বিহনে প্রজাদিগেরও দারুণ 
পীড়া হইবে । রামচজ্ের কক্টে সমস্ত জগৎ রেশ পাইতেছে। 
বৃক্ষের মূল ছেদন করিলে তাহার পুষ্প, ফল কতক্ষণ থাকে ? 
ধর্মই রামচক্রের সার এবং ইনিই মনুষ্যদিগের ঘুল। অন্য 
লোকে এই মহ্ারৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল এবং শাখা স্বরূপ। 
লক্ষণ যেমন রামচক্রের অন্ুগমন করিতেছেন, আইস আমরাও 
রামচন্দ্র সহিত স্ত্রী পুত্র লইয়া উদ্যান, ক্ষেত্র, গৃহ সমস্ত 
ত্যাগ করিয়া রামচক্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে গমন করি । রামচন্দ্রের 
মত ধার্মিক পৃথিবীতে আর নাই। 

আ'মর। আমাদের বাটার লুকায়িত ধন উঠাইয়া লইয়া যাই, 
'আমাঁদের উঠান মার্ভন রহিত হউক। আমাদের ধন ধান্য 
সকল লইয়া যাই, গৃহে কিছুমাত্র বহুমূল্য বস্ত রাখিব না। 
ধুলায় আমাদের গৃহ আচ্ছন্ন হউক, দ্রেবতাঁর৷ পরিত্যাগ করিয়া 
যাউন, ইন্দুরে আমাদের গৃহে বিচরণ করুক এবং গৃহের মধ্যে 
গর্ত করুক। জল ধুম এবং সন্মার্জন আমাদের গৃহে না 
ধ্ীকৃক | সে গৃহে যজ্ঞ, যপ, হোম, কিছুই না হউক। যুদ্ধ 
িইলে, নগর লুঠন হইলে, প্রবল ঝটিকা হইলে যেমন গৃহের 
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দ্বার ভগ্ন হুয়, মস্ত লণ্ড ভণ্ু হয়, রামচন্দ্র বিহনে অধোধ্যরিও 
সেই অবস্থা.হউক, আর কৈকেয়ী সেই ভগ্ন গৃহের উপর 
রাজত্ব করুক। আমর! ত্যাগ করিয়া! "গেলে এ পুরী বন হইয়া 
যাইবে, আর রামচক্দ্রের সঙ্গে বনে গেলে সে বন নগর হইয়া! 
উঠিবে। আমরা বনে গেলে সর্পের! গর্ত ত্যাগ করিয়া পলা- 
য়ন করিবে, মুগ ও পক্ষিগণ পর্ববতের সাঁরদেশ. পরিত্যাগ 
করিবে, সিংহ ও হস্তিগণ বন পরিত্যাগ করিবে, এই সকল 
সর্প, সবগ, পক্ষী, ব্যাস্ত, হস্তাগণ আমরা যাহা ত্যাগ করিয়া 
যাইব, তাহার! তাঁহাই আশ্রয় করিবে । আমর! ত্যাগ করিয়া 
গেলে এ দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য কিছুই থাকিবে না । তৃণ, 
মাংস ও ফল মুল দ্বারা লোকে জীবিকা নির্ববাহ*করিবে। ক্রুর 
পশুপক্ষিগণ এই দেশে বাস করিবে, তখন কৈকেম়ী তাহার 
পুত্রও জন্তগণের অধাশ্বরী হইবে । আমরা সকলে পরমস্তখে 
রামচন্দ্রের সহিত বনে বান করিব ।” 

এইরূপে নানা লোকে নান! প্রকার কথা কহিতে লাগিল, 
রামচন্দ্র সমস্ত শুনিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার মন টলিল না! 

ক্রমে রামচন্দ্র পিতৃগৃহের নিকটবন্ভী হইতে লাগিলেন। 
দূর হইতে দরশরথের অট্টালিকা কৈলাশ পর্বতের ন্যায় বোধ 
হইতে লাগিল । রামচন্্র মণ্তমাতঙ্গ বিক্রমে সেই অ্টালিকায় 
আরোহণ করিলেন। দেখিলেন রাজবাটীর *বীরপুরুষগণ 
বিনীতভাবে অবশ্থিতি করিতেছেন । অনতিদুরে হ্বমন্ত্র ছুঃখিত- 
ভাবে অধোমুখে দগায়মান আছেন। | 

রামচক্র্রের মুখে কিছুমাত্র হ্ঃখিত তাব দৃষ্ট হইল না।: 
তিনি হাদ্যবদনে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করি- 
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লেন। তাহার আত্মীয়গণের ছুঃখ দেখিয়।ও পিতৃমত্য- 
পালন বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র অন্য মত হুইল না।। রামচন্দ্র 
কখন পূর্বে স্থ্মন্ত্রের এরূপ কাতর ভাক দর্শন করেন নাই । 
আজি তিনি দেখিলেন, স্ত্মন্ত্র দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হুইয়! 
আশ্রেচ বর্ষণ করিতেছেন । তিনি স্থমন্ত্রকে নানা প্রকারে আশ্বাস 
দিয়া বলিলেন “আমি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিব। 
আপনি তাহাকে সন্বাদ দ্রিন, আপনি যতক্ষণ ফিরিয়া না 
আসিতেছেন ততক্ষণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলাম। পিতার 
আজ্ঞানুসারে বনে যাইবার জন্য আমি যে নিশ্চয় করিয়াছি, 
কিছুতেই তাহার অন্যথ! হইবে না|” 


পাশীশীাশীশীি 


চৌত্রিশ সর্থ। 





বাম ও দ্শবথেব কথোপকথন । 


পন্মপলাশলোঁচন নবছুর্ববাদলশ্যাম রামচন্দ্র, যথন স্তমন্ত্রের 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পিতার নিকট সংবাদ দিতে বলিলেন, 
তখন স্তুমন্ত্র মনে, মনে ভাবিলেন “এ রূপের-_ এ নবছুর্ববাদল 
শ্যামরূপের তুলনা বুঝি ত্রিভুবনে আর মিলিবে না!” সমস্ত 
রামচন্দ্রের আজ্ঞা পাইয়া রাজা দশরথের সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন, যেন কাল রানু সুষ্্যদেবকে গ্রাস করিয়া 
ফেলিয়াছে, যেন প্রদীপ্ত ছুতাশন তম্মারৃত হইয়া রহিয়াছে, 
ঘেন প্রকাণ্ড সরোবরে পঙ্কমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে । শোকে, 
তাপে, দশরথের রাজমহিম1! যেন কোথায় বিলুপ্ত হুইয়াছে। 
তিনি “হা রাম ! হা রাম!” বলিয়া ক্রমাগত ক্রন্দন করি- 
তেছেন। বিহ্বলের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায়, নামা প্রকার প্রলাপ 
বলিতেছেন এবং বারম্বার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন । 
এক একটা দীর্ঘনিঃস্বাসে বোধ হইতেছে যেন তাহার প্রাণ 
বাহির হইয়। যাইতেছে । যে স্বুমন্ত্র করযেটুড়ে শত সহজ্রবার 
“মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক” বলিয়াছেন, 
সেই স্ুমন্ত্রের আজ আর বাক্যক্ষ-ত্ি হইল নাঁ। “মহারাজ” 
বলিতেই ভীহার কঠরোধ হইয়া গেল। তিনি অনেক কফ 
শৌক দম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ ! আঁপ- 
নার সর্বগুণাঁকর পুত্র রামচন্দ্র, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি- 
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বারু জন্য দণ্ায়মান আছেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও ভূতাদিগকে 
তাহার সর্বস্ব দান করিয়াছেন । সমস্ত বন্ধুবর্গের নিকট 
বিদায় লইঘ়াছেন, এখন আপনার চরণ দর্শন পাইলেই বনে 
গ্রমন করিতে পারেন । আপনার আজ্ঞ! হইলে আমি তাহাকে 
আনয়ন করি । তিনি বসন ও ভূষণ সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, 
তথাপি রাঁজশ্রী। তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এখনও 
*্াহার তেজ মধ্যাহ্ন সুধ্োের ন্যায় প্রথর |” 
সহসা মেঘাপনম হইলে আকাশ যেরূপ পরিষ্কার ও 
নিঃশব্দ হয়, প্রলয় ঝড়ের পর সাগর যেরূপ প্রশান্ত ও 
গম্ভীর হয়, রাজাঁও সেইরূপ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে 
অনেক কষ্টে বলিতে লাগিলেন, “স্থমন্ত্র! আমার অন্তঃপুর- 
চারিণী রমণীগণকে লইয়া আইস, আমার যে সকল আত্মীয় 
কুটুম্ব আছে তাহাদিগকেও এই স্থলে, লইয়া আইস। সমস্ত 
প্ররিবারবর্গ যখন আমাকে বেক্টন করিয়া বসিবে, আমি সেই 
সময় আমার রামের নিকট বিদায় হইব ।” 
ক্ষণা স্থনন্ত্র অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া মকলকে 
ষলিলেন, “মহারাজ আপনাদের শ্মরণ করিয়াছেন, আপ- 
নার। সত্বর তাহার নিকট আমিয়া উপস্থিত হউন” এই 
' কথা শুনিয়া-রাজঃর সাত শত পঞ্চাশজন মহিষী তাঁহার আজ্ঞ! 
শিরোধার্ধ্য করিয়া কৌশল্যাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়। 
রাজার নিকট গমন করিলেন । রাঁজ। যখন দেখিলেন তীহার 
সমস্ত মহিষী উপস্থিত, তখন স্থমন্ত্রকে বলিলেন “স্থমন্ত্র! 
'ধইধার,আবার রামকে লইয়। আইস /+ আজ্ঞা মাত্র হুম, রাম, 
লক্ষণ ও ্লীতাকে সত্বরে রাজার নিকট আনিয়া উপস্থিত 
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করিলেন। রাজা যখন দেখিলেন রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়! 
তাহার নিকট আসিতেছেন, অমনি তিনি সমস্ত স্ত্রীগণের সহিত 
সহপা উত্থিত হইলেন এবং “আমার রাম এলি” রলিয়! বেগে 
তাহার দিকে ধাবমান হইলেন । রামচন্দ্র অতি নিকটেই ছিলেন, 
কিন্তু রাজা, তাঁহীর নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই, মুচ্ছিতি 
হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। রামচজ্জ ও লক্ষ্মণ দৌড়াইয়া 
রাজার নিকট উপস্থিত হৃইয়!, দেখিলেন ছু?খে ও শোঁকে 
তীহার জ্ঞান অন্তর্থিত হইয়াছে । তখনই সমস্ত রমনীমণ্ডল 
“হা! রাম ! হা *রাম 1” বলিয়া চীগুকাঁর করিয়া উঠিল।, 
ক্রন্দনধ্বনির সহিত ভূষণধ্বনি মিশ্রিত হইয়া সকলের হয় 
বিদীর্ণ করিতে লাগিল । রাম ও লক্ষণ বাহু প্রপারণ করিয়া ' 
রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সীতার সহিত একত্র হইয়! 
তাঁহাকে পর্য্যস্কের উপর শয়ন করাইলেন। 

অনেক কষ্টে এক মুহুর্তের জন্য রাজার চেতন। হইল। 
অমনি রামচন্দ্র বাম্পপুর্ণ নয়নে করযোড়ে রোদন করিতে 
করিতে বলিলেন, “মহারাজ ! আপনি আমাদের সকলের 
ঈশ্বর। আমি আঁপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। 
আমি এখনই দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিব। আপনি আমায় 
আশীর্বাদ করুন। লক্ষাণও আমার সহিত যাইবেন, স্থির 
করিয়াছেন ; আপনি লক্ষমণকে অনুমতি দির । সীতাও আমার 
বিরহে অযৌধ্যায় থাকিতে সম্মত নয় । আমি অনেক বুঝাইয়াছি 
ও সাস্বন! করিয়াছি, কিন্তু ইহার! কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে 
না। অতএব আপনি আমাকে, লক্ষ্মণকে ও দীতাকে বনে 
যাইতে অনুমতি করুন্। পূর্ববকালে প্রজাপতিও আপনার 
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সম্তানদিগকে বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, অত এব আঁপনি শোক 
সন্ঘয়ণ করুন| এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র স্থির হইয়া রাজার 
জঙ্ুমতির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

* ঝ্লীজা বার বার বিহ্বলভাবে চাহিতে লাগিলেন। দেখিলে, 
রামচন্দ্র বনে যাইতে কৃত-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন । তখন তিনি 
_স্লিলেন "রাম ! আমি কৈকেয়ীর কুহকে পড়িয়া তাহাকে 
খর দান করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমার কথা! শুনিও না, 
স্কুমি আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে বন্ধন করিয়া 
অযৌধ্য'র রাজা হও ।” ঃ 

রামচন্দ্র পরম ধার্দিক। তিনি পিতার কথার কি উত্তর 
' দিধেন, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্ত কি রূপে 
কথাবার্ত। কহিতে হয়, মে বিষয়ে রামচন্দ্রের যেরূপ দক্ষত। 
ছিল, তেমন অতি অল্প লৌকেরই থাকে । তিনি স্থিরভাঁবে 
রাজাকে সন্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ ! আপনার এখনও 
এক সহ্ত্র বংসর অবশিষ্ট আছে। এই সহজ বৎসর পৃথি- 
বীর অদ্বিতীয় অধীশ্বব হইয়া রাজ্য শাসন করুন। আমায় চৌদ্দ 
ধশুপরের অধিক বনে বাদ করিতে হইবে না। রাজ্যলাভে 
জামার বিশেষ আবশ্যক নাই। আমি এই চৌদ্দ বশুদর বনে 
খাস করিয়া পুনরায় আপনার শ্রীচ্ণে উপস্থিত হইব,তাহাতে 
গাপুনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা এবং সকল দিক্‌ বজায় থাকিবে ।” 

-স্বাজাকে এইরূপ অব্যবস্থিত দেখিয়া কৈকেয়ী বার বার 
ষ্ঠাহার প্রতি ঘীন্ কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন এবং প্রতি 
কষ্টাক্ষেই বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ, সাবধান ! এক 
কিকে.সামান্য পুত্র বিয়োগ, কিন্তু অন্য দিকে জনভ নরক. 
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তখন রাজা কৈকেয়ীর কটাক্ষে নিতান্ত ভীত হইয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, “বস রাম! সুমি 
গমন কর, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, তোমার পুণ্য ও স্ব 
হুইবে, তুমি অকুতোভয়ে ধীর ভাবে বনবাঁস পথ অবলম্বন কর। 
ভূমি যেন নির্বিত্ে পুনরায় অযোধ্যায় আগমন করিতে পার। . 
মত্যেই যেন তোমার একমাত্র মতি, ধর্প্দেই তোমার যেন এক 
মাত্র মন থাকে । তোমায় সত্য ও ধর্ম হইতে নিবৃত করিতে 
পারে এমন লোক পৃথিবীতে নাই ; কিন্ত বল, আমার একটী 
অনুরোধ রক্ষা ক'্র,অদ্য বেলা অবসান হইয়াছে, এখনই রজনী 
উপস্থিত হইবে, অদ্য রাত্রি এইখানে যাপন কর। কল্য 
প্রভাতে বনবামে গমন করিবে । আমি তোমায় এক দিন 
দেখিতে পাইলেও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। আজি পিতা 
মাতা এবং বন্ধু-খান্ধবের সহিত এইখানে বাস কর। আঙ্গি 
তোমাকে সর্ধপ্রকারে সন্তুষ্ট করিব, কল্য প্রভাতে গমন 
করিও। রাম! তুমি আমার পরম প্রিয় পুত্র, ভূমি আমার 
জন্য অতি দুক্ষর কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি আমার পর- 
লোকের হিতের জন্য, রাজ্য, ধন, আত্মীয়, স্বজন ত্যাগ করিয়া 
দারুণ বনবাসে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছ। আঁমি শপথ 
করিয়া বলিতেছি, তোমার বনবাম গমন কিছুতেই আমার 
অভিপ্রেত নহে। এই কপটচারিণী পাপীয়সী ভন্মারৃত অগ্নির 
ন্যায় আমায় ছলনা করিয়াছে । পাঁপীয়লী বঞ্চনা করিয়া- 
আমায় যে মহাঁশঙ্গটে পাতিত করিয়াছে, সেই শঙ্কট হইতে 
আজি তূমিই আমায় যুক্ত কর। কৈকেয়ী কুল-কলঙ্ষিনী * 
তাহা হইতেই আজি আমার এই জদীম বিপদ উপস্থিত ছুই? 


১৫৮ রামায়ণ । 


য়াছে। তুমি যে আমার 'জো্ঠ পুত্র হইয়! আমায় এই সত্য 
বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে ইহ! কিছুই আশ্চর্য্য 
ময়। রাম! আমি তোমায় ছাড়িয়া কি করিয়া জীবন ধারণ 
করিব 1” 
রাজ! দশরথ কাতরভাবে এই সকল কথা বলিলে রামচন্দ্র 
বলিতে লাগিলেন, “পিতঃ ! অদ্য গমন করিলে যে ফল হুইবে 
কলা গমন করিলে সে ফল কিছুতেই লভ্য হইতে পারে না। 
ম্সাজি আপনি আমায় নানাবিধ পান ভোজন দ্বার পরিতৃপ্ত 
ফরিবেন, কল; সে পান ভোজন আমায় কে দিবে? অতএব 
আমি উত্রুষ্ট পান ভোজনের পরিবর্তে আপনার নিকট 
প্রার্থনা করি গন, আপনি আমায় বন গমনে অনুমতি করান । 
ধন, ধান্য পরিপূর্ণ, বহু লোকীকীর্ণ, বহু করদরাজমণ্ডিত এই 
অযোধ্যা নগরী আমি ত্যাগ করিলাম। 'আপনি সে সমস্ত 
ভরতকে প্রদান করুন। আমি যে বনগমন করিব বলিয়। 
নিশ্চয় করিয়াছি, কিছুতেই তাহা বিচলিত হইবে না। 
পিতঃ ॥ আপনি যুদ্ধকালে বিমীতাকে যে বর দান করি- 
যাছিলেন, তদনুযাঁয়ী সমস্ত কাঁধ্য করুন। আপনাকে যেন 
কেহু মিথ্যাবাদী বলিতে না পারে । আপনি যেরূপ আজ! 
করিয়াছেন, আঁমি তদনুযায়ী কনচারীদিগের সহিত চৌদ্দ 
ধংলর বনে বাস করিব, আপনি ভরতকে রাজ্য দান বিষয়ে 
কিছুমাত্র দ্বিধা করিবেন না। আমি রাজ্যন্তখ এবহ প্রিয় 
বস্তু কিছুরই আকাঙ্ষা করি না, আমি কেবল আপনার 
আদেশনত কার্য করিতে ইচ্ছা করি। আপনি মনের 
, ছুঃখ দূর ক্কুন, আর নয়নাশ্রচপাত করিবেন না.। গভীর 


অযোধ্যাকাণ্ড । ১৬৯ 


সমুদ্র, অসংখ্য নদ নদীর একমাত্র আশ্রয়, সে কি কখনও 
ক্ষু্ধ হয়? আমি রাজ্য চাহি না, স্থখ চাহি না, পুথিবীও চাহি 
নাঁ। এই সমস্ত ভোগ্য ও বিলাস.বস্তরতে আমার কিছুমাত্র 
স্পৃহা নাই। আমার একমাত্র ইচ্ছা আপনাকে সত্য 
প্রতিজ্ঞ করিব, আপনাকে যেন কেহ কখন মিথ্যাবাদী 
বলিতে না পারে। আমি পুণ্য ও সত্যের নাম করিয়! 
শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি আর এক মুহুর্তের জন্যও 
এস্থানে অবস্থিতি করিব না, আপনি অন্তরের স্খ অন্তরেই 
নিবৃত্ত করুন, আমি অন্যথাচরণ করিতে পারিব না । বিমাতা। 
যখন আমাকে বাম তুমি বনে যাও বলিয়াছেন, আমি 
সেই মুহুর্তেই তীহার আঁদেশ পাঁলন করিযাছি। এখন 
আপনার অনুমতি পাইলেই নিশ্চিন্ত হইয়া! বন গমন কমি 
আমি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিব, আপনি আমার জন্য 
উৎকষ্ঠিত হইবেন না । আমি বনে পরম সুখে বাঁস করিব, 
নিরীহ হরিণ সমুহ আমার চারিদিকে বিচরণ করিবে এবং শ্ন্দরর 
পক্ষিগণ চারিদিকে গান করিয়া বেড়াইবে। পিতা দেবতা- 
দিগেরও দেবতা । অতএব আমি সেই দেবতার বাক্য পালন 
করিব। ইহা অপেক্ষা পুত্রের আনন্দ এবং সৌভাগ্যের 
বিষয় আর কি আছে? চক্ুর্দশ বৎমর গত হইলে আবার 
আমাকে আপনার চরণতলে দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে 
শোক দূর করুন। দেখুন সমস্ত পৃথিবীস্থ লোক রোদন 
করিতেছে । আপনি কোথায় তাহাদিগকে প্রবোধ দিবেন, 
না! নিজেই' শোকে অধীর হইয়। উঠিলেন। আমি এ নগর, এ 
সান্জাজ্য,এ দসাগর! পৃথিবী পরিত্যাগ করিলাম,আপনি ভরতকে 


.১৭০ রাঙ্সাসণ ৷ 


দান করুন। আমি আপনার আজ্ঞ। প্রতিপালন করিয়া 
রনে গ্মন করিব এবং তথায় বাদ করিব। প্রাণাধিক ভরদ্তই 
এই পর্বত, নগর, উপবন এবং কানন পরিপূর্ণ পৃথিবী শান 
করুক । আপনি ধাহ! আজ্ঞা করিয়াছেন, সমস্তই সফল হইবে । 
আপনি আমায় যে আজ্ঞ! করিয়াছেন, তাহ। সম্পূর্ণরূপে 
ধন্মানুমোদিত । আমি আপনার আজ্ঞায় যেরূপ মন দিল্াছি, 
ক্লাম্য বস্ততে এরূপ মন কখন দিই নাই। আঁপনি আমার 
জন্য কিছুমাত্র ছুঃখ করিবেন না। আমি কেমন ককিয়! 
আপনার পুত্র হয়! প্রতিজ্ঞা পালনে পরাশম্মথ হইব। সত্যই 
আমার এক মাত্র ব্রত, আমি সত্যই পালন করিব। আমন 
বনে ফল মুল ভক্ষণ করিব, পর্ববত কন্দর সরিৎসরোবর দর্শন 
কক্মিব এবং বিচিত্র বৃক্ষমূলে উপেবেশন করিয়া পরমস্থথে 
কালষাঁপন করিব। আপনি নিশ্চিন্ত হউন” 

রামচন্দ্র যখন এই সকল কথ! বলিতেছিলেন, তখন রাজ! 
শোকে ও তাঁপে একান্ত অধীর হইয়া এবং দুঃসহ দুঃখভার 
আর সহ্য করিতে না পারিয়৷ পুত্রকে আলিঙ্বন করিলেন 


 এবহ ততক্ষণাঁ্থ খুঁচ্ছিত হুইয়। পড়িলেন, তাহার কিছুমাত্র 


ংজ্ঞা রহিল না। কৈকেমী ভিন্ন সমস্ত মহিষীগণ একেবারে 
ণহা, হা” স্বরে রোদন করিয়া উঠিল্প, রোদন করিতে করিতে 
হুসন্্ও মুচ্ছিতি হইয়! পুড়িলেন, হাহাকারে রাঁদ্পুরী পরিপূর্ণ 
ছইয়া উঠিল । 


পঁ়ত্রিশ সর্গ। 





কৈকেয়ী ও দশরথের কথোপকথন । 


রাজ! দশরথ ও রামচক্দ্রের এইকূপ অবস্থা দোখয়া এব 
াহাদের কথোপকথন শুনিয়া, কৈকেয়ীর প্রতি স্ুমন্দের দারুণ 
প্লাগ ও ক্রোধ উদয় হইল। তিনি সহসা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া, হস্তে হস্ত নিষ্সেষণ করিয়া এবং দন্তে দস্ত কড়মড় 
করিয়া উঠিলেন। ক্রোধে তাহার নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া 
উঠিল। নয়ন বারম্বার ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন তীহা'র 
মুখের প্রশান্তভাঁব সহসা তিরোহিত হইল। ক্রোধে অভিভূত, 
£খে ও ক্ষোভে নিতান্ত পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিলেন। 
তাহার প্রতিকথায় কৈকেয়ীর হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল |, 
এক একটী কথ! যেন তাহার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ 
করিতে লাগিল। সে শেল কৈকেয়ীর অস্থিতে অস্থিতে 
বিদ্ধ হইল। স্থমন্ত্রের কথা যেন বজ্পাতের ন্যায় বোধ 
হইতে লাগিল। স্থুমন্ত্র বার বার রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন, রাঁজার মনের ভাব অবগত হওয়াই 
তাহার প্রধান উদ্দেশ্য । তিনি কৈকেয়ীকে সন্বোধন করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “দেবি! আপনার পক্ষে কিছুই অকার্ধ্য 
নহে । আঁপনি যখন স্থাবর, জঙ্গমের একমাত্র অধীম্বর, 
জগতের ভর্তা, রাজা দশরথের ন্যায় পতিকেও ত্যাগ করিতে 
পারিলেন, তখন আপমার অসাধ্য কিছুই নাই? দ্বামার 


১৭২ রামায়ণ । 


-বোধ হয়, আপনি রাজার প্রাণ বিনাশ করিতে এবং নর্বল 
রঘুকুলে চিরদিনের মত কলঙ্ক দিতেই এখাঁনে আসিয়াছিলেন। 
আপনি যখন সমুদ্রের ম্যায় গভীর ও পর্বতের ন্যায় অটল 
এবং ইন্দ্রের ন্যায় অজেয় রাজা দশরথের, মনে এত কষ্ট 
দিলেন, তখন আমার মনে হয়, আপনার হৃদয় যথার্থই লৌহ 
; নির্দিত। আপনি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করুন। 
রাঁজা দশরথ আপনার পতি, সর্ধবদা আপনার মনোবাঞ্কা 
পূর্ণ করিয়াছেন, তীহার অপমান করিবেন না। স্ত্রীলোকের 
পক্ষে কোটী পুত্রের অপেক্ষা স্বামীর ইচ্ছা অধিক শ্লাঘার 
বিষয়! চিরকাল ইক্ষাকুবংশের নিয়ম আছে, রাজার মৃত্যু 
হইলে বয়ঃক্রমানুসারে পুত্রের! রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
ইন্ধবাকুকুলতিলক রাজা! দশরথ জীবিত থাকিতেই আপনি 
দেই নিয়ম ভঙ্লী করিলেন। আপনি নিতান্তই ভরতকে 
রাজ! করিবেন; করুন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই। 
তরতই পৃথিবীর অধীশ্বর হউক, কিন্ত রামচক্ত্র যেখানে 
যাঁইবেন, আমরাও সেইখানে যাইব। আঁপনি যেরূপ ধর্ম, 
বিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
ইহাতে কোন্‌ ব্রাঙ্গণ আপনার দেশে বাঁদ করিবে? বাম 
'ষে পথে যাইতেছেন, আমরাও নিশ্চয়ই সেই পথে গমন 
করিব। "যখন সাধুগণ, বান্ধবগণ সকলেই এ রাজ্য ত্যাগ 
করিয়া! গেলেন, তখন সে. রাজ্য লইয়া আপনার কি হইবে? 
আর এই আঁচরণে কেন যে পৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছেন না, 
ইহা আমার বড়ই চমৎকার বোধ হইতেছে'। এখনও 
 স্বছাররন্ষর্ষিরা আপনাকে ধিকৃকার দ্িতেছেন না আর সেই 


অধোধাযকাগু। ১ন্ত্ 


ধিক্কার জ্বলন্ত ভীমদণ্ডের ন্যায় আপনাকে ভম্মপ্নাৎ করিতেছে* 
ন!। আর মহারাজ আপন|কে বলি, আত্্বৃক্ষ 'ছেদন করিয়। 

কে তাহার পরিবর্তে নিম্ধ রুক্ষ রোপণ করে? যদি কোন 

মহাত্মা বাস্তবিক নিম্ব বৃক্ষ রোঁপণ করিয়া তাহাতে জল 
সেচন করেন, তাহার ফল কি কখন মধুর হয়? এই.বে 
মহাদেবী কৈকেয়ীকে আপনি সর্ব মহিষী অপেক্ষা অধিক 
ক্নেহ করিতেন মে কৈকেরী কি? তাহার বংশগৌরব 
কোথায় ? তাহার মাতা যেরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন তাহাতে কৈকেয়ী যে ধার্ট্িকা হইবেন, ইহ! কদাপি 
আশা করা যাইতে পারে না! লোকে কথায় বলিয়া থাকে 
নিম্ব বৃক্ষে কি কখন মধু নির্গত হইয়া থাকে ? বি কৈকেয়ি! 

আপনার মাঁতাঁর যেরূপ অনৎ চরিত্র ছিল তাহা অনেক 'দিন 
স্তানি। তাহাও বলি শুনুন_-কোন খষি আপনার পিতাকে 
একটি বর দিয়াঁছিলেন। তাহাতে তাহার সমস্ত পণ পক্ষীর 
'্ভাষাজ্ঞান জন্মিয়াছিল। সেই জন্য পশু পক্ষী যখন যাঁহা বলিত, 
তিনি তখনই তাহ! বুঝিতে পাঁরিতেন। একদিন তিনি শয়ন 
করিয়া আছেন, তাহার সম্মুখে স্থবর্ণকান্তি ভুক্ত নামে পক্ষী 
শব্দ করিতেছে । তাহার ভাব দেখিয়া রাজা হান্য সন্বরণ 
করিতে পারিলেন না । তখন রাজাকে হাস্ত করিতে দেখিয়া! 
আপনার জননী মনে করিলেন যে “আমাকেই পরিহাস করি" 
তেছেন, এই ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন». 
“মহারাজ! আপনি কেন আমায় পরিহাম করিতেছেন বন্দু, 
নতুবা! আমি গলদেশে রজ্জু বপ্ধন করিয়া প্রাণত্যাগ করিব ।” 

রাজা বলিলেন*“দেবি 1 আমি যদি ইহার কারণ বলি তান 


১৭ রাঙ্গায়ণ। 


ছইলে এখনই আমার প্রাঁণত্যাগ হইবে | তখন আঁপনার মাতা: 
বলিলেন, “আপনি মরুন ব| বাঁচুন তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি- 
বৃদ্ধি নাই, আপনার হধস্যের কারণ আমাকে বলিতেই 
হুইবে।, প্রিয় মহিষী বারম্বার পীড়ন করিলে, রাজ! সেই 
বরদ্ধাতা খধষির নিকট উপস্থিত হইয়! আঁমুপুর্ব্বিক সমস্ত বৃত্বাস্ত 
বর্ণনা করিলেন । তখন সাধু রাঁজাকে বলিলেন, মহারাজ 1 
আঁপনি কখনই একথা বলিবেন না, বলিলে তখনই আপনার 
স্বত্যু হইবে 4” রাজা খষির এই কথা শুনিয়া প্রত্যাগমন করিয়া 
আপনার মাতাকে বলিলেন “তুমি দুর হও, তোমাকে আমি 
কখনই বলিব না।” আপনার মাতা যেমন স্বামীকে কুপথে 
বইয়। গিয়া ভীহার সর্বনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
আপনিও অবিকল তাহাই করিতেছেন। আপনি যে ঘোর- 
তর অনিষ্ট করিতে প্ররৃন্ত হইতেছেন, তাহা আপনি 
দেখিতেছেন না। আপনার অসৎ বুদ্ধির অনুগামী হইয়া 
রাঁজা দশরথ ইন্জাকুবংশ ধ্বংশ করিতে প্রবৃত্ত হুইয়া- 
ছেন। ঢোকে প্রবাদ আছে যে, “পুরুষে পিতার স্বভাব 
প্রাপ্ত হয় এবহ স্ত্রীলৌকে মাতার স্বভাব প্রাপ্ত হয়। তাহ! 
আমার আজ সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে । আপনি মাতার 
অনুগম্ন করিবেন না। রাজ! ঘাহা বলিতেছেন, তাহাই 
করুন, স্বামীর ইচ্ছানুসারে কার্য করিয়া, রাজাকে ঘোর বিপদ 
হইতে উদ্ধার করুন। আপনি আর পাপিষ্ঠ লোকের কথা 
শুনিবেন না। আর এই ইন্দ্র তুল্য সর্বলোকের অধীশ্বর 
রাজা দশরথকে অদৎপথে লইয়া যাঁইবেন মা। রাজা 
দরশরথ আপনার নিকট যাহ! প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা 


অধফোধ্যাকাণ্ড । সণ 


হইবে না। আপনিই না হয় রামচন্দ্রকে রাজা করুন|, 
রাষচক্ জ্যেষ্ঠ, বদান্য, কার্মনিষ্ঠ, ধর্মরক্ষ, জীবলোকের এক 
মাত্র পালক এবং বলবান। যদি রাজা দশরথকে পরিত্যাগ 
করিয়া, রামচন্দ্র বনে গমন করেন, তাহ! হইলে সমস্ত পৃথি- 
বীতে আপনার নিন্দা হইবে । আপনি নিশ্চিন্ত হইয়। থাকুন, 
রামচক্দ্র অযোধ্যা রাজ্য প্রতিপালন করুন। তিনি সব্ব- 
প্রকারে আপনার সেবা! শুশ্ুষ! করিবেন। ভরত রাঁজ। 
হইলে আপনি যেরূপ রাজমাতা হইতেন, রাম রাজা হইলেও 
আপনি সেইরূপ রাজমাতা হইবেন । রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে 
আরোহণ করিলে রাজা দশরথ পুর্ব পুর্ব রাজাদিগের বৃত্তান্ত 
মনে করিষা, প্রকাণ্ড ধনুধাঁরণ করতঃ ঈশ্বর* কামনায় বনে 
বাম করিবেন।” 

এইবূপে ম্বছ্ু অথচ উষ্ণ বাঁকো স্ুমন্ত্র কৈকেয়ীর মনে 
ক্ষোভ উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ছুষ্টার চিত্ত 
কিছুতেই ক্ষুরূ হইবার নহে। তাহার মন কিছুতেই বিকল 
হইল না, মুখের ভাঁব যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল। 


ছত্রিশ সর্গ। 





ৈকেয়ী ও মহামাত্রের কথোপকথন । 


রাজা দশরথ কৈকেয়ীর নিকট বরদান প্রতিজ্ঞা করিয়া 
দারুণ মর্মবেদন। প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। শ্তমন্ত্রের কথায় 
ভীহার কষ্ট দিগুণতর বর্ধিত হইল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া হ্থমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন, “সারথে! আমার যে 
সকল হস্তী অশ্ব, রথ পদাতি এবং চতুরঙ্গিনী সেনা আছে 
তাহাদের প্রত্ল্যেকই এক এক রত্ব বিশেষ। তুমি তাহা- 
দিগকে রাঁমের সঙ্গে গমনার্ধে প্রস্তুত কর। যাহার] রামের 
আশ্রয়ে বাস করে ও যাহার] বীর্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে ধন দান করিয়! রামের সঙ্গে 
যাইতে বল। উৎকৃষ্ট উৎরুষ্ট আস্ত্বে শকট পরিপূর্ণ করিয়া 
রামের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও। নগরবাসী ও বনবিচরণপটু 
ব্যাধগণ রামের সঙ্গে সঙ্গে গমন করুকৃ। রাম দিবারাত্রি ম্বগ 
হস্তী বধে ব্যাপৃত থাকিয়া বন্য মধু পান করিয়! এবং নানাবিধ 
নদ নদী দর্শন করিয়া অযোধ্যার কথা কতক ভুলিতে 
পারিবে । আমার বে কিন্তু ধান্য ও ধন সঞ্চিত আছে, 
সমস্ত রামের মহিত দেও । যেন নির্জনবাসের মময় আমার 
রামের কোনরূপ কউ না হয়। সেই সমস্ত ধন দ্বারা পবিত্র 
স্থলে বাস করিবে, পবিত্র খষিগণকে. প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণ! 
দিবে এবং তীহাদিগের সঙ্গে পবিত্র বেদাদি কথ! প্রসঙ্গে 


অযোধ্যাকাণু ? ১৩৭ 


দিন যাপন করিবে । এইরূপে পবিত্র চিন্তে, পবিত্র দেশে, 
পবিত্র সঙ্গে, পবিত্র কার্যে, পবিত্র কথায়, পবিত্র স্থথানুভব 
করিবে, সে স্থখের নিকট রাঁঙ্গাশ্রখ অতি তুচ্ছ পদার্থ। এদিকে 
ভরত অযোধ্যা পালন করুক, অযোধ্যায় যে কিছু উৎকৃষ্ট 
পদার্থ আছে সমস্ত রামের সহিত দাও ।” 

রাজা দশরথের এই কথা গুনিয়! কৈকেয়ীর মনে ভয়ের 
উদয় হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখখানি শুক্ক হইল, 
স্বর বিরৃত হইয়া! গেল। তিনি শুক্ষমুখে বিষঞ্জ ও ত্রস্তভাঁবে 
রাজার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ ! 
রাজ্যে ধন ন। থাকিলে সে রাজ্য রাজ্যই নহে। দুগ্ধের 
সারাংশ পান করিলে তাহার কি আস্বাদ থাকে ? আপনি 
কি ধন শুন্য রাজ্য ভরতকে দিবেন? এমন রাজ্যে ভরতের 
কোনই প্রয়োজন নাই। ছি, সামান্য ধনের জন্য প্রতিজ্ঞা 
লঙ্ঘন করিবেন 1» 

কৈকেয়ী একেবারে লজ্জাশুনা হইয়া এই কথা বলিলে 
রা! ত্ুদ্ধ হুইয়া বলিলেন, “পাঁপিয়সি ! আমার মস্তাকে তুমি 
দারুণ ছুঃখভাঁর অর্পণ করিয়াছ। নির্দয় প্রভূ যেমন ভতোর 
উপরে ভার চাপায়! তৃপ্ত হুয় না, তুমিও আমার মস্তকে 
এই দারুণ ছুঃখভার দিয়?ও তৃপ্ত হও নাই। তুমি কেন 
আমায় যন্্রণ। দিতেছ ? আমি রামের বনবাস গমনে যেরূপ 
আয়োজন করিয়া দিতেছি, তোমার বরে কি তাহা নিষেধ 
ছিল? তোমার যদি নিতান্তই মনেছিল যে রাম একাই 
বনে যাইবে, তবে সে কথ! কেন পূর্বেই উল্লেখ কর নাই ।” 

কৈকেয়ী রাজার এই ক্রোধ বাক্যে দ্বিণ কোপাস্িত 


১৪৮ রামায়ণ । 


হুইয়া বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ! আপনারই বংশের 
সগর রাজা জ্যেষ্ঠপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠকে রাজ্য 
দিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টাম্ত মনে করিয়া আপনি রামকে 
বিদায় করুন।” 

কৈকেয়ী, পাপিষ্ঠ অসমগ্ডের সহিত সর্ববগুণাধার রামের 
তুলনা করিলেন দেখিয়। রাজা “হা ধিকৃ, হা! ধিকৃ 11” 
বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সমস্ত লোক 
লজ্জায় অধোমুখ হইল। কৈকেয়ী মনে করিলেন বাঁক 
কলহে আমার জয় হইয়াছে, সেই জয় দর্পে উদ্ধতভাঁবে 
চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মনে করিলেন 
“আমি বড় কশ্মাই করিয়াছি। লোকে যে তাহাকে অপ- 
দার্থ ও নির্ধবোধ বলিয়! নিন্দা করিতে লাগিল, তাহা! তিনি 
জ্লানিতেও পারিলেন না। এই সভার মধ্যে সিদ্ধার্থ নামে 
রাঙ্গার শ্রিয়পাত্র উপস্থিত ছিলেন । তীহার স্বভাব অতি 
পবিত্র । রাজ তাহাকে বড় ভাল বাদিতেন। স্বভাবের 
ধীরতায়, গম্ভীরতায় ও উদারতায় তিনি সকলেরই প্রিয় 
হুইয়াছিলেন। কৈকেয়ী অসমপ্তের সহিত রামচক্র্রের তুলন! 
করিলে, বৃদ্ধ পিদ্ধার্থ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। 
তিনি বলিলেন, “দেৰি ! বালকের ঘখন পথে খেল। করিত 
তখ্খন অসমঞ্জ তাহার্দিগকে ধরিয়া দূর জলে নিক্ষেপ করিতেন 
এবৎ নদী তীরে ্াড়াইয়। তাহাদিগকে মগ্নপ্রায় দেখিয়া 
আনন্দে হাস্য করিতেন। ভীাহার এইরূপ অসদাচরণে 
প্রজাঙগণ অতিশয় ভ্ুদ্ধ হইয়া রাঁজার নিকটে আলিয়া! বলিল, 
“মহারাজ! হয় আপনি অসমঞ্জকে লইয়া! বাঁ করুন না 
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হয় উছ্বাকে ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে পালন করুন। 
অসমঞ্জ যেখানে বাস করে ঘোখানে অন্য লোকের বাঁস কর! 
অসম্ভব । রাজ! তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা . 
এত ভয় পাইতেছ কেন” তখন প্রজারা বলিতে লাগিল, 
“মহারাজ । আপনার পুত্র অতি ছুরাঁচার। আ'মাদের ছোট 
ছোট শিশুগুলি যখন রাস্তায় খেল। করে, তখন তিনি 
তাহাদিগকে ধরিয়া জলে ফেলিয়! দিয় অলীম আমোদ 
প্রকাশ করেন, । রাজা প্রজাদিগের এই কথ! শুনিয়! 
তাহাদের মঙ্গলার্থে সেই ছুরাচার পুত্রকে ততক্ষণা পরি- 
ত্যাগ করিবার মনম্থ করিলেন। রাজ্য হইতে দুর কর্সি- 
বার সময় তাহার সঙ্গে কেবল তীহার স্ত্রী মাত্র গেল, 
রাঁজা, পরিচ্ছদ ভিম্ন তাহাকে আর কিছুই দিলেন না এবং. 
বলিয়। দিলেন “পাপিষ্ঠ তুই যতকাল বাঁচিবি ততকাল 
আমার রাজ্যে আমিতে পাইবি না|” অসমঞ্জ দারুণ পাপ- 
কার্য করিয়াছিল বলিয়া, দে বনবাসে ফাল ও পেটকা বহন 
করিয়া দুর্গম পর্বতে জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহার 
কোথাও নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, সে সর্বত্রই ভ্রমণ করিয়া 
বেড়ীইত। অনমঞ্জ দারুণ পাপিষ্ঠ ছিল বলিয়াই সগর রাজ! 
তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু, দেবি! আমাদের রামচজ্দ্র 
কি পাঁপ করিয়াছেন, যে আপনি তাহাকে ' ধনে দিবার জন্য 
রাজাকে সত্াপাশে বদ্ধ করিয়াছেন? আমর ত রামচজ্রের 
কিছুমাত্র দোষ দেখিতে পাই নাঁ। চক্রের যেমন মালিন্য 
দেখিতে পাঁওয়! যায় না, সেইরূপ উহ্ারও কখন পাপ দেখা 
যায় না। দেবি! আপনিই যথার্থ করিয়া বলুন দেখি যে 
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রামের এমন কি দোষ আছে যে তীহাঁকে বনে পাঠান 
যাইতে পারে। যদি সতপথে নিরত সাধুশীল লোককে 
ত্যাগ কর! হয় তাহ! হইলে সে পাপে ইন্দ্রেরও জ্যোতি ত্রাস 
হুইয় যাঁয়। অতএব আপনি রামচন্দ্রের রাঁজ্যলন্ষমী নষ্ট 
করিবার চেষ্টা করিবেন না, তাহ! হইলে সকলে আপনাকে 
অত্যন্ত নিন্দা করিবে, এখনও ক্ষান্ত হউন, এমন িন্দার 
কান্ত কখন করিবেন না। 

সিদ্ধার্থের কথ! শুনিয়! রাজার মন বড়ই বিচলিত হইল । 
তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন, 
“পাপিষ্ঠে! তুমি যদি এখন ক্ষান্ত নাহও নিশ্চয় জানিও 
তাহা হইলে তোমারও মঙ্গল হইবে না, আমারও মঙ্গল 
হইবে না) তুমি নীচ প্ররৃতির বশবতাঁ হইয়া যে পথে গন্ষন 
করিতেছ, তাহা। সপথ নহে, তোঁমার চেষ্টা অতি জঘন্য। 
আমি আজ রাঁজ্য, স্থখ, ধন, সমস্ত ত্যাগ করিয়া রামচজ্জরের 
পশ্চাৎ পশ্চা বনে গমন করিব । সমস্ত অযৌধ্যাবাঁসী লোঁক 
আমার সহিত যাইবে, তুমি ভরতের সহিত পরমস্থখে রাজ্য 
ভোগ কর” 


সীইীন্রিশ সর্গ। 


কৈকেমী ও বশিষ্ঠেব কথোপকথন । 





রামের মত বিনয়ী অতি বিরল। তিনি সিদ্ধার্থের এই 
কথ! শুনিয়া বিনীতভাঁবে রাজা দশরথকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, “মহারাজ | আমায় বনে বন্য ফলমূল আহার 
করিয়া জীবন নির্ববাহ করিতে হইবে, সমস্ত ভোগ বিলাস ত্যাগ 
করিতে হইবে, আমি সমস্ত লৌকের সঙ্গ ত্যাগ করিব, আমার 
অনুযাত্রীর প্রয়োজন কি? যে লোক মন্ত মাত্বঙ্গ দান করিয়া 
মাতঙ্গের বদ্ধন রজ্জুতে স্নেহ করে লোকে তাহাকে নির্ব্বোধ 
বই কখন স্ববোঁধ বলে না। রজ্জুর প্রতি সে ম্নেছে 
তাহার কি লাভ হয়? সেইরূপ আমার নৈন্য, সামন্ত, অশ্ব, 
হস্তী, রথ, রথী লইয়া কি হইবে ? মহারাজ! আমি বিমাতার 
তৃপ্তির জন্য সমস্তই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি! 
আমার জন্য ছিন্ন বস্ত্র আনয়ন করুন। আঁমার চৌদ্দ বহসর 
বনে বাস করিতে হইবে । ভূমি খনন করিয়া মূল তক্ষণ করিতে: 
হইবে, আমার একথানি ্স্তার বড়ই প্রয়োজন। আমায় 
বনের ফল সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিতে হইবে, তাহার জন্য 
একটা পেটকেরও নিতান্ত আবশ্যক । একখানি খস্তা ও একটী 
পেট দিন্‌ আর কিছুরই প্রয়োজন নাই।” পরে কৈকেন্ীকে 
সন্বোধন করিয়। কছিলেন্‌ “ম। ! আঁপনি আমায় বনবাসের প্রয়ো” 
জনীয় পদার্থগুলি সংগ্রহ করিয়। দিন,অধিক বিলম্ করিবেন নাগ! : 
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রামচন্দ্রের এই কথ! শুনিম পাষাণ হৃদয়া কৈকেছীর 
মনে কিছুমাত্র দয়ার উদয় হইল|না। তিনি তৎক্ষণাৎ মহা! 
আনন্দে ব্যস্ত হইয়া গৃহ' অন্বেষণ করিয়া, ছিন্ন বশ আনয়ন 
করিলেন এবং বলিলেন “রাম! এই তোমার চীরবস্্ 
পরিধান কর |” ৃঁ 
“ ্বামচন্দ্র কৈকেয়ীব হস্ত হইতে দুইখানি চীরবস্ত্র গ্রহণ 
করিলেন এবং সুন্ষন বস্ত্র মস্ত পরিত্যাগ করিয়া মুনিব বেশ 
ধারণ করিলেন । লক্ষ্মণ রামচক্দ্রের অভিষেক হইবে বলিয়! 
যে মাঙ্গলা বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন । অগ্রান মুখে সে 
মস্ত পরিত্যাগ করিযা পিতার সম্মথে তপস্বীর বেশ ধারধ 
করিলেন ।  * 

সীতা পর্টবন্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন দেখিয়া, কৈকেয়ী 
ভীহার হস্তে পরিধানার্ধ চীরবস্ত্র প্রদান করিলে, হর্িণী জাল 
দেখিলে যেরূপ ভীত ও ত্রস্ত হুম চীরবস্ত্র দেখিয়৷ সীতাও 
- ঠোইরূপ ত্রস্ত হইলেন । মভা মধ্যে কিরূপে বস্ত্র ত্যাগ করি- 

টন এই ভাবিয়া তিনি বড়ই আকুল হুইয়! উঠিলেন এবং বার 
কীর কূশ নির্শিত চীরবন্ নাড়িয়! চাড়িয়৷ দেখিতে লাগিলেন। 
গরে অশ্রপূর্ণ নয়নে স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলের, 
গঁনাথি । বমবাঁসে মুনিরা কিরূপে তীরবস্ত্র পরিধান করেন. ? 
খ্রতিবারে কঠিন কুশচীর খুলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি 
ধারদ্ঘার সেই চীরবস্ত্র পরিধান করিবার চেষ্টা করিতে 
জাগিলেম। কিন্ত কোনবারই তাহার বন্ধু সফল হইল.না। 
উনি একখানি কণ্ঠে দিক্ষেপ করিয়া আর একখানি হত্তে 
ধিদ করিয়া লজ্জায় অযোবদন হইয়া রহিলেদ। রান 
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সীত্তার এই অবস্থা দেখিয়া [দ্রন্তপদে তাহার নিকটে উপস্থিত 
হইলেন এবং তাহার পষ্টবন্ত্রের উপর সেই চীর বন্ধন করিয়া 
দিলেন। রামচন্দ্রকে পরহৃত্তে সীতার কমল শরীরে চীর বন্ধন 
কয়িতে দেখিয়া, অস্তঃপুরচারিণী সমস্ত নারীগণ অশ্রু বিয্মোচন 
করিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, 
“বাবা | সীতার ত বনবাঁসে যাইবার কোন কথা নাই, পিতৃ- 
সত্য পালনের জন্য তুমিই বনে যাইবে। তুমিই যাঁশু 
মীতাকে দেখিলেও আমাদের অনেক ছুঃখ দূর হইবে । লক্ষ্মণ 
তোমার সঙ্গী ও সহায় হইবেন। সীতার কি তাপনীয় 
ন্যায় বনে বান কর! উচিত? আমরা সকলে তোমার নিকট 
ভিক্ষা করিতেছি, সীতা এইখানেই থাকুন*। তুমি পরম 
ধাশ্মিক, আমাদের কথা অবহেল। করিও না ।” 

মাতৃগণের কথায় রাঁমচন্দ্রের দারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল, 
তিনি নিশ্চয় জানেন যে “আমি থাকিতে বলিলেও সীতা 
থাকিবে না ।+ আবার চীর বন্ধনের সময় সীতা এমনি কাতর” 
ভাবে রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, 
বোধ হইল যেন প্রতি নয়ন নিক্ষেপে 'নীত। বলিতেছেন, 
“লাথ। আমায় এ শক্রুপুরী মধ্যে একা রাখিয়া যাইওনা”॥ 

এইরূপ নয়নাশ্র বর্ষৰের মধ সীতার চীর ধারণ কার্ধ্য 
লমাপ্ত হইলে, রাজার গুরু বশিষ্ঠ, লীতা! ও কৈকেয়ীকে 
নিবারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “কৈকেয়ি ! কু 
রুঙ্গক্ষিনি। তোমার বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। তুমি রাজাকে 
বঞ্চনা করিতে সক্ষম হইয়াছ সত্য, কিন্তু তুমি বরে যাঁছ! 
্াত্যাছ তাহা অপেক্ষা অধিক করিতেছ। 'সীভার কখনই; 
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বনে যাওয়া উচিত নয়। সীতা! রামের প্রকৃত আসনে উপ- 
বেশন করিবেন । যাঁহার! বিবার্ধ করে, তাহাদের স্ত্রীই আত্মা, 
সীতাই রামের আত্মা, দীতাই পৃথিবী প্রতিপালন করিবেন । 
সীত! ঘদি রামের সহিত বনে গমন করেন, তাহা! হইলে 
আমরাও তাঁহার সঙ্গে যাইব। সমস্ত নগরবাসীগণ তাহার 
অগ্কুগমন করিবে । রামচন্দ্র সস্ত্রীক হইয়! যেখানে অবস্থিতি 
ক্করিবেন, অস্তঃপুর রক্ষকেরা এবং সমস্ত রাজ্যের লোক, দাস 
হ্বাদীগণ আপনা আপনি সমস্ত ধন সম্পত্তি লইয়া সেই স্থানে 
বাদ করিবে। ভরত শক্রত্থও ছিন্ন বন্ত্র পরিধান করিয়া, 
রামচজ্দ্রের নিকট গমন করিবে, তাহারা কখনই জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তুমি যে আশায় 
প্রজাদদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছ, তোমার 
নে আশ! বৃথা হইবে, সম্দ্ধ লোকাকীর্ণ রাজ্যের পরিবর্তে 
সুমি জনশূন্য মরুভূমির মহারাণী হইবে। অট্টালিকায় ষে 
সকল অশ্ব বৃক্ষ জন্মিবে, তাহারাই তোমার প্রজা হইবে। 
রাষ যে রাজ্যের রাঁজা নহেন, সে রাজ্য রাজ্যই নয়। রামচন্দ্র 
মে বনে বাদ করিবেন, সেই বনই সম্বদ্ধ রাঁজ্য। পিত। যে 
রাজ্য স্বেচ্ছা পূর্বক দান করিতেছেন না, ভরত সে রাজ্য 
কখনই গ্রহণ করিবে না । সে যদি রাজার যথার্থ সন্তান হয়, 
ক্ভখে কখনই তোমাঁকে মাতার শ্বরূপ ভক্তি করিবে না । আমি 
তরতের পিতৃবংশের আচার ব্যবহার অবগত আছি, সে কখনই 
ফুলবিরুদ্ধাচরণ করিতে সম্মত হইবে না । অতএব তুষি রাঁজ্য- 
[এ রাজার অনিষ্ট করিও না। পৃথিবীতে এমন কেছই 
শীঠাই ঘে. রামের অনবর্্ী ভইতে চাহে না। তুমি অদ্যই 
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দেখিবে পশু, পক্ষী, স্বগ, সরীস্থপ প্রভৃতি সকলেই রামের 
সহিত যাইবে। রৃক্ষ সকলি রামের জন্য উন্মুখ হইয়া 
রহিয়াছে, অতএব দেবি ! তুমি পুত্র বধূর অঙ্গ হইতে চীরবন্ত্ 
অপনীত করিয়া উহীকে উত্তমাভরণ পরাইয়! দেও। এই 
সীতার কি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ভাল দেখায়? এই বলিয়া 
বশিষ্ঠ সীতাকে চীরবন্ত্র পরিতে নিষেধ করিলেন এবং 
পুনরায় কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন, “কেকয় রাজপুন্ ! 
তুমি রামেরই বনবাদ প্রার্থন৷ করিয়াছ। সীতা যখন রামের 
সহিত বনে যাইতে চাহিতেছেন, তখন উহ্থীর সর্ববালঙ্কারে 
বিভূষিত হইয়। যাওয়াই উচিত। সীতা প্রধান প্রধান ভৃত্য- 
বর্গের সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া সঙ্গত 
ভাঁবে গমন করুন। তাহার সহিত সর্বপ্রকার বস্ত্র ও উপ- 
করণ দেওয়া হউক । সীতাঁকে যে জট! বন্ধল পরিধান করিতে 
হইবে বর দেওয়ার সময় ইহারকি কোন উল্লেখ ছিল? 
বশিষ্ঠের এই কথা গুনিয়াও সীতার চীরবসন ত্যাগ করিতে 
ইচ্ছা হুইল না এবং তাহা ত্যাগের চেষ্টাও করিলেন না? 
স্বামীর যাহাতে অভিরুচি সীতার মন তাহা হইতে কখনই 
নিবৃত্ত হয় না। 


আটন্রিশ সর্গ। 


রাম দশরথের কথোপকথন । 


সীত! ঘখন রাঁমচন্দ্রের পত্থী ও দশরথের পুত্রবধূ হইয়াও 
আনাধার ন্যায় ছিল বস্ত্র পরিধান করিলেন, তখন সমস্ত 
লোকে রাজা দশরথকে “হা ধিকৃ হা ধিক্‌” বলিয়৷ ধিকার 
দিতে লাখিল। এইবূপে মকলকে আক্ষেপ করিতে দেখিয়া 
রাজা দশরথের অত্যন্ত দুঃখ হইল । তিনি মনে এনে বলিতে 
লাগিলেন “হে পৃথিবি | তুমি বিদীর্ণ হও। আমার এ 
জীবনে আর প্রয়োজন নাই।” রাজ! বার বার দীর্ঘনিঃশ্বান 
ত্যাগ করিয়া কৈকেয়ীকে বলিলন, “কৈকেহি ! সীতার 
ফুশচীর ধারণ করা কোন মতেই হইতে পারিবে না। সীতা 
বানিকা এবং কোমলাঙ্গী, স্থখ বই কখন দুঃখভোগ করেন 
মাই। গুরুদেব যে বলিতেছেন, সীতার বনে যাওয়া 
চিত নয় এ কথা অযূলক নহে, সীতা। রাঁজরাজেশ্বরের 
পুত্রী। অতি বিশুদ্ধ স্বভাবা, কখন কাহারও অনিষ্ট করেন 
মাই। ইনি কি নিমিত্ত লোকৎ মধ্যে চীর ধারণ করিয়া 
লজ্জায় অধোমুখে 'দণ্তীয়মান থাঁকিবেন? জনকছুছিতা কখনই 
চীর ধারণ করিবেন না, আমি এরূপ প্রতিজ্ঞা কখনই 
করি পাই। তিনি সমস্ত লইয়! সুখে ম্বচ্ছন্দে বনে গমন করুন । 
পাঁপীয়সি আমি শপথ করিয়াছিলাম বলিয়া তোমার নিকট 
শীিজ্ঞায় বন্ধ হইয়াছি। কিন্তু আজি আমার জীবনের 
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শেষ ছইবে। তুমি অল্পবয়ুক্কা বলিয়া অহঙ্কারে উম্মত 
হইয়া । জ্ত্রীলোকের এত খ্বদ্ধি ভাল নয়, আমি সত্যে বাধ্য 
হইয়া! ভয়ানক কার্যে প্ররৃভূ হইয়াছি টে কিন্ত তোমার কার্ধ? 
আমীর অপেক্ষাও ভয়ানক । যেমন বংশপুষ্প বংশকে নষউ করে 
ভূমিও সেইরীপ আপনার গাঁপে আপনি নষ্ট হইবে । রাম ন 
হয় তোমার নিকট অপরাধী কিন্তু বৈদেহী তোঁমার কি অপ- 
রাঁধ করিয়াছেন, যে তাহাকে চীর পরিধান করাইলে ? আহা ! 
জনকতনযাঁর ন্যায় কোমল স্বভাব আর কাহারও নাই। 
সত্রীজীতির মধ্যে তাহার ন্যায় বুদ্ধিমতি প্রায় দেখা যাঁয় না। 
তাহার নয়নের প্রকুল্লত। ও মুখকমলের উজ্জ্বলতা কিছুতেই 
তিরোহিত হয় না, 'কুলকলঙ্কিণীকেন তুমি অক্লারণে তাহার 
প্রফুল্ল মুখকমলকে শান করিতে উদ্যত হইয়াছ ? রামকেই 
বনবাপী করিলে আবার তাহার উপর এ মহাপাতক কেন ? 
অভিষেকের সমস্ত উৎযোগ হইলে রাকে ডাকাইয়! তুমি 
যাহ! বলিয়াছ, তাহা আমি সমস্তই শুনিয়াছি। তুমি এক্ষণে 
তাহ। অপেক্ষাও নিদারুণ হুইয়া উঠিয়াছ। নরকে বাদ কর! 
তোমার নিতান্ত ইচ্ছা, নহিলে তুমি দীতাকেও চীরবসন 
পরিধান করাইয়া দিতেছ ফেন” £ 

রাম বনগমনের জন্য একান্ত উৎস্থক হইয়াছিলেন, রাজার 
কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে বলিলেন, '“পিতঃ ! আমার 
মাত। বৃদ্ধা। তিনি পূর্বেব কখন এরূপ কষ্টে পতিত হন 
নাই। এতকাল নান! প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন কাটা" 
ইয়া আলিলেন। এখন তাহার সমূহ বিপদ উপস্থিত? 
আমা বিহনে ভিনি শোকসাগরে নিপতিত হইবেন, দেই 
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নময়ে আপনি তাহাকে দেখিবেন। হে মহারাজ ! আপনি 
ভিন্ন ডাহার আর কেহ রহিল বাঁ, আমি এখনও বনে যাই 
নাই, এখনই আমার জন্য মাতাঁ এত কাতর বনে গেলে তিনি 
কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন। আঁপনাঁর প্রীচরণে আমার 
এই ভিক্ষা যে, মাতার যাহাতে ছুঃখের লাঘবঞ্ছয়। আপনি 
তদ্ধিষয়ে বিশেষ দৃষ্ি রাঁখিবেন |” 


এ 


উনচগ্লিশ স+। 





শুরুজন সম্ভাষণ । 


রামের মুনিবেশ দেখিয়া এবং তাহার এইরূপ করুণা- 
বাঁক্য শ্রবণ করিয়! রাজ! ও তীহার মহিষীগণ সকলেই অচে- 
তন হইয়া পড়িলেন। বারম্বার রামযুখপদ্ম মনে মনে ধ্যান 
করিয়া রাঙ্তা প্রায় সংজ্ঞ| শূন্য ও দুঃখিত হইয়া বিলাপ স্বরে 
বলিতে লাগিলেন, “আমি পুর্বে বোধ হয় অনেক গাভীকে 
বগুসহার1 করিয়াছি, অনেক প্রাণীর হিৎস! করিয়াছি, সেই 
পাঁপেই বোধ হয় আমার এই ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হই- 
যাছে। কাল পূর্ণ না হইলে জীবন বহির্গত হয় না। নতুবা 
কৈকেয়ী আমাকে এত কষ্ট দিতেছে, তথাপি কেন আমার 
সবত্যু হইতেছে না ! আমার অগ্নিতুল্য তেজস্বী পুত্রকে সৃষ্ষম 
বস্ত্র পরিধান এবং তপস্বীর বেশ ধারণ কন্তিতে দেখিয়া! কেন 
আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না! এক কৈকেয়ীর স্বার্থ 
সাধনের জন্য কেন এত লোকের কষ্ট হইতেছে! হায়! 
আমি কপটচারিণীর শঠত্তীয় ভুলিয়৷ কি ভয়ানক কার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি।” এই কথ! বলিতে বলিতে অবিরল অশ্রু 
ধারায় রাজার শরীর শিথিল হইয়া আপিল। তিনি “হা! রাম! 
হা! রাঘ”” বলিয়। যুচ্ছিত হইয়! ভতলে পতিত হইলেন। 

কির়ক্ষণ পরে সংজ্ঞ। লাভ করিয়া অশ্রপপূর্ণ নয়নে 
হ্মন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন, “হ্মন্ত্র। তুমি শী একখানি 
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ভাল রথে উত্তম অশ্ব যোজন! করিয়া,আঁমার প্রাণাধিক রাঁমকে 
এই জনপদ পার করিয়া দিয়া আইস । আহা! পিতা হইয়া 
পুত্রকে বনে পাঠাইলাম! আমাব ন্যায় হতভাগ্য নরাধম 
আর কেহই নাই।” রাজার কথা! শুনিয়। শ্ুমন্ত্র সত্বর পদে 
উত্তম রথে উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজন! করিয়া আনির্লেন। রাঁজা 
ধনাধাক্ষকে বলিলেন, “বৈদেহীকে চতুর্দশ বৎসর বনে বাস 
করিতে হইবে, অতএব ভূমি এই চতুর্দশ বৎসরের উপযোগী 
মহামূল্য বস্ত্র এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান কর।” অচিব 
রাজ আজ্ঞায় ধনাগার হইতে বনুমূল্য বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট আভ- 
রণ আনিয়া দিলেন। বৈদেহী আপনার কমনীয় গাত্রে 
সমস্ত ভূষণ ধারণ করিলেন। ভূষণপ্রভ! তাহার শরীর প্রভায় 
মিলিত হইয়া সমস্ত রাজপ্রাসাদ আলোকিত করিল। বোধ 
হইল যেন প্রাতঃকালের সূর্যোদয় সময়ে সুর্ধ্যের প্রভাব 
আকাশ পথে পরিব্যাপ্ত হইল। 

পরে কৌশল্যা ছুই বাহু বিস্তার করিয়া সীতাঁকে গা 
আলিঙ্গন করিলেন এবং মন্তকের আত্রাণ লইয়া বলিলেন, 
“বাছা ! আমার পুত্র তোমার স্বামী । উহাকে নির্ববাধিত করিয়া 
দেওয়া হইতেছে । তুমি উহীর কখন অবমাননা করিও ন1। 
নির্ধন হইলেও দেবতার ন্যায় উহীর পুঁজ! করিবে, ইনি 
সর্ধাবস্থাতেই তোমার পুজ্য 1” 

কৌশল্যার এইরূপ ধর্ম সংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়! সীতা 
ভাছার মুখের দিক চাছিয়। বলিতে লাঙ্িলেন, “মা | আপনি 
মানায় ধাঁহা বলিতেছেন, আমি তাহ! সমস্তই করিব। শ্বামীর 
ট্রীতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমি শুনিয়াছি ও 
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জাঁনি। আমার মন কখনই ধন্ম হইতে বিচলিত হইবে ন। 
কৌমুদী কি কখন চন্দ্র হইতে বিচলিত হইতে পারে ? তন্্র- 
হীন বীণার যে অবস্থা হয়,/চক্রহীন, রথের যে গতি হয়, শত 
পুত্র সত্ত্বেও স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের সেই গতি হয়। পিতা! 
যাহ দান করেন, তাহা পরিমিত, ভ্রাতা যাহা দান করেন, 
তাহাও পরিমিত, কিন্তু স্বামী বাহ! দান কবেন তাহার পরিমাণ 
নাই। এরপ স্বামীকে কে না প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া থাকে? 
আমি গুরুজনের নিকট ধর্মের আদ্যন্ত সমস্তই অবণ করিয়াছি, 
স্বামীই স্ত্রীলোকের দেবতা11” 

সীতার এইবূপ হৃদয়গ্রাহী বাক্য পরম্পরা শ্রাবণ করিয়। 
কৌশল্যা ছুঃখে ও হর্ষে নয়নাশ্র মোচন ,করিতে লাখি- 
লেন। মাঁতৃগণের মধ্যে সীতার এইরূপ আদর দেখিয়া 
রামচন্দ্র প্রীত হইলেন এবং মাঁতাঁকে সম্বোধন করিয়। বলিতে 
লাগিলেন, “মা ! আপনি আমার জন্য দুঃখিত হইয়া! পিতার 
প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিবেন না। শীঘ্রই বনবাঁস কাল পূর্ণ 
হুইয়। যাইবে, আপনি নিদ্রিত থাকিতে থাকিতেই চতুর্দশ 
বতসর অতীত হইয়া যাইবে । আমি অক্ষত শরীরে ভার্য্যা ও 
ভ্রাতার মহত শীঘ্রই আসিয়া আপনাদের চরণ দর্শন করিব 1৮ 

রামচন্দ্র মাতাকে এই লমস্ত কথ! বলিয়! মাতৃগণের নিকট 
শমন করিলেন এবং দেখিলেন তাহারা অত্যন্ত কাতর 
হইয়াছেন। রামচন্দ্র কৃতাঁঞ্জলি হইয়৷ ভাহাদিগকে বলিতে 
লাগিলেন, “মা! যদ্দি একত্র বাস বাঁ অজ্ঞান বশত্বঃ 
দ্মাপনাদিশের নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি, মার্জনা 
করিবেন। আমি আপনাদিগের নিকট বিদায় লইতে 
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আনিয়াছি।” মাতৃগণ তীহার কথ! শ্রবণ করিয়৷ শোকে 
অবমন্ন প্রায় হইলেন। রামচন্দ্র বিরত হইলে, তাহারা উচ্চৈঃ- 
স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগ্মিলেন। শাবক হীন ক্রৌঞ্চীর! যেরূপ 
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে মহিষীগণও সেইরূপ চীগুকার শব্দ 
করিয়া উঠিলেন। দশরথের প্রাসাদমণ্ডলে মুরজ, পনব 
প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে মেঘগভীর ধ্বনি হইত, এক্ষণে সেই 
প্রামাদ বিলাপ ও পরিতাপ ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হুইয়। উঠিল 


সপ পপ 


চলিশ সগ'। 


সীতা ও লক্ষণের সহিত রামের বনবাস। 





রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ কৃতাগ্রলি হইয় রাজার পাদবন্দনা 
পুর্ববক কাতরভাবে প্রদক্ষিণ করিলেন। তাহার নিকট 
বিদায় লইয়া রামচন্দ্র শোকে একান্ত হতবুদ্ধি প্রায় হইয়া 
সীতার সহিত 'জননীরও পাদ বন্দনা করিলেন। লক্ষ্মণ 
কৌশল্যাকে প্রণাম করিয়া, পরে নিজ মাতা স্ুমিত্রার 
পাঁদবন্দনা করিলেন । লক্ষণ, প্রণাম করিতেছেন এমত 
সময়ে স্থুমিত্রা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া লক্ষমণের মস্তক 
আত্াণ করিয়া! বলিলেন, “বাছ! লক্ষ্মণ ! তুমি রামের নিতান্ত 
অনুরাগী, রাম ভিন্ন তুমি এক যুহুর্তও থাকিতে পার না। 
তথাপি মাতৃ আজ্ঞা স্মরণ করিয়! একী কাজ করিও, রাম বনে 
যাইতেছেন, বনে উহীর আর কেহই নাই, দেখিও বাছা, 
আমার রামের প্রতি যেন কখন অযত্ব করিশু না, রাম যেন 
বনে কোন কষ্ট না পান। স্থখেই থাকুন আর ছুঃখেই 
থাকুন, রামই তোমার গতি, বড় ভাইএর অনুগত থাকাই 
ছোট ভাইএর পরম ধর্্দ। এইরূপ অনুগত ভাইএয়ই ইহ- 
লোকে যশঃ ও পরলোকে পরমগতি লাভ হয়। আমাদের 
এই যে পবিত্র রঘুকুল, এ কুলের এই রীতিই চিরকাল চলিয়! 
আলিতেছে। দান, যজ্ঞ, দীক্ষা, যুদ্ধে ছনুত্যার্, এবং 
জোডের আনুগমন, ইহাই রছুষংশ'ঘ্নদিগের গৌরবের ক্ছেন 
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তুমি রামকে পিতৃ তুল্য এবং সীতাঁকে আমার তুল্য জানিও। 
আজি হইতে অযোধ্যা অরণ্য হইল, তুমি বনকেই অযোধা! 
মনে করিয়। মনের হখে রাম ও মীতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্বত্র 
গমন করিও |” এই বলিয়। স্থমিত্র! রামের হস্ত লক্ষমণের 
হস্তে দিয়া বলিলেন, পরামরে ! আজি হইতে লক্ষণ ছায়ার 
ন্যায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে । এই লও, লক্ষষণকে 
তোমায় দিলাম,পরমন্ত্খে বনবাস কাল অতিবাহিত করিও ।” 





এই বলিয়! হুমিত্রা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । পরে 
মাতলি যেমন ইক্জকে বিনীতভাবে রথে আরোহণ করিতে 
মন্ুহরাধ করেন, হ্মন্ত্র সেইরূপ কৃতাঞ্জলি হইয়। রামকে 
বলিলেন, “রাজপুত্র আপনার মঙ্গল হউক। আপনি রাখে 
গ্ারোহণ করুন, আপনি আমায় যেখানে আজ্ঞা! করিবেন, আমি 
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সত্বর গমনে সেইগানেই আরখীনাকে লইয়া যাইব । আপনি 
চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিবেন বলিয়া দেবীর নিকট যে 
অঙ্গীকার করিয়াছেন অদ্য, তাহা আস্ত হইবে । মা। জনক 
নন্দীনি! আপনিও সর্ববালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছেন, অতএব 
এই সূর্য্য সদৃশ দীপ্ডিযুক্ত রথে আরোহণ করুন। বীরকেশরী 
লক্ষ্মণ ! তুমিও তোমার অগ্রজের সহিত রথে আরোহণ কর ।% 
সীতা হৃষ্চিত্তে রখোঁপরি আরোহণ করিলেন । সীতা বনবাঁস 
যাইবেন বলিয়! চৌদ্দ বগুসরের উপযুক্ত যে সকল বস্ত্র ও আভ- 
রণ, রাজ। তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, তিনি সে সমুদ্দায় অস্ত 
শক এবং কবচ ও খন্তা চর্ম্মনির্্মিত পেটকে সাঁঙ্গাইয়া রথের 
উপরে লইলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ ত্বপ্িত পদে রথে 
আরোহণ করিলেন। স্থমন্ত্র, রাম, লক্ষণ ও সীতা তিন 
জনকেই রথে আরোহণ করিতে দেখিয়া রথ চালাইয়। দিলেন, 
অস্গগ্রণ বায়ুবেগে রথ লইয়া ধাবমান হইল | রামচন্দ্র বহু- 
দিনের জন্য বনবাঁসী হুইতেছেন, এই সৎবাদে নগরে ভয়ানক 
গোলযোগ উপস্থিত হইল। হস্তী, অশ্ব, পদাতি, সৈন্যগণ, 
পণ্ড, পক্ষী সকলেই যৃচ্ছিত হইল। হস্তী' এবং অশ্বগণ 
রামের অন্ুগমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পথে পথে দৌঁড়িয়। 
বেড়ীইতে লাগিল। লোকে ব্যস্ত সমস্ত হইয়৷ অর্থের 
পথ ত্যা্থ করিতে লাগিল, দূর হইতে তাহাঁদের অঙ্গস্থ 
ভূষণ ধ্বনি শুনিয়া অযোধ্যাবাঁসীরা দুঃখ প্রকাশ করিতে 
লাগিল। শ্রীপ্মে একান্ত পীড়িত হইলে লোকে দিখিদিক 
ছ্তান শূন্য হইয়। যেমন.জলাশয়ের দিকে ধাবমান হয়,সেইক়প 
মগ্ররস্থ বাধালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মত্যন্ত ব্যাকুল হুইয্া 
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রাষচন্দ্রের পশ্চা পশ্চাৎ দৌড়*ইতে লাগিল এবং সকলে 
বাম্পপূর্ণলোচনে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়! স্থমন্ত্রকে বলিল, 
“সারথে ! আমাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ কর, অঙ্খের রজ্জু 
যত করিয়া আস্তে আস্তে যাও, আমরা একবার প্রাণ- 
ভরিয়া রাঁমচজ্জকে দেখিয়া লই। আবার কবে দেখিতে 
পাই তাহার তস্থির নাই, ততদিন কি আমর! বাঁচিব? 
আর্জি একবার শেষ দেখা দেখিয়া লই । কৌশল্যার হৃদয় 
নিশ্চয়ই লৌহময় নতুব! এমন গুণবাঁন পুত্রকে বনে পাঠাইয়া 
ফেমন করিয়া জীবিত আছেন। সূর্ধ্যপ্রভা যেমন মেরুকে 
ফখনই ত্যাগ করে ন! সেইরূপ জানকী ছায়ার ন্যায় পতিগঙ্গ 
ত্যাগ করিলেন না। তাহার ন্যায় ধর্্মশীলা অতি বিরল। 
হা লক্ষ্মণ! তোমার কি সৌভাগ্য, তুমি দেবতুল্য প্রিয়বাদী 
ল্্যেষ্ঠের সর্ধবদ! অনুগমন করিয়া স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিলে । 
€ভোমার মত হথবোধ ও শান্ত স্বভাব আঁর দেখিতে পাওয়া 
যায় না। তুমিই যথার্থ ভ্রাতার কার্ধ্য করিয়া আপনার না 
সংসারে চিরম্মরণীয় করিয়। গেলে। এই বলিয়া সকলে 
কাদিতে কাদিতে ধীরগামী রথের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। 
রাজা, “আমি রামকে দেখিব” বলিয়। স্ত্রীগণের সহিত 
বেগে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। পাগলের ন্যায় এদিক ওদিক 
করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই স্ত্রীলোকদিগের ঘোর আর্ড- 
মা তাহার শ্রুতিগোচর হইল । মহাহস্তী বন্ধ দেখিয়া 
করেণুগণ যেমন আর্তনাদ করে, রাজ] দশরথকে দেখিয়া অন্তঃ- 
পুরবাসিনীগণ সেইরূপ উচ্ছৈঃম্বরে চীৎকার করিয়া উঠ্ভিল। 
রাঁজ! দশরথ শোকে, ক্ষোভে ও ছঃথে অবসন্ন হইলেন, 


অধোধ্যাকাও ৷ ১৯৭ 


রামচজ্দ্রের মহিমা অপার! তিনি “শীত রথ চালন! কল” 
বলিয়া বারম্বার সারথিকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন । 
একদিকে রাম বলিতেছেন “যাও”, অন্যদিকে নগরবাসীঞ্গণ 
বলিতেছে “থাঁম” পথিমধ্যে ছুই প্রকার আজ্ঞা পাইয়া মন্ত্র 
কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন ন|। রাঁমচন্দ্রের 
নগর পরিত্যাগ কালে নগরবাঁসীদ্িগের অবস্থা অতি শোচনীয় 
হইয়াছিল। ক্রন্দনের রোলে নগর পরিপূর্ণ হইল, অশ্রু বিষ- 
গর্ধনে সকলেরই শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল। মৎস্যের আস্ফা- 
লনে পঞ্ম সমুহ চঞ্চল হইলে তাঁহাদের মধ্য হইতে যেমন জল 
নির্গত হয়, রমণীগণের নয়নপথ হইতেও সেইরূপ অশর্গবন্দু 
নির্গত হইতে লাগিল, তাহাদের দুঃখের সীমা রূছিল ন1। রাজা 
প্রজা ও নগরবাসী সকলেই একান্ত দুঃখিত ও কাতর হইয়া, 
সুলচ্ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায়ভূতলে পতিত হইলেন। রাজার অবস্থা 
দেখিয়! রথের পশ্চাদ্বত্া লোক সমূহ কোলাহল শব্দ করিয়া 
উচিল। কেছ, “হ। রাম 1” কেহ, “হ|। কেশিল্যা 1” কেহ, 
ধা লক্ষ্মণ !১ কেহ, “হ। সীতে 1” কেহ, “হা অনাথের নাথ, 
দরীনবন্ধো ৮ বলিয়! ক্রন্দন করিতে লাঁগিল। অস্তঃপুর- 
বামিনীগণ পৌরদিগের আর্ভনাদে বিহ্বল হইয়! আরও - 
উচ্চেংস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলে, রামচন্দ্র একবার পশ্চা- 
জাগে মুখ ফিরাইয়া। দেখিলেন রাজা, দর্শরথ ও কৌশল! 
উদ্ধয়েই বঙদহার! গাভীর ন্যায়, পথ পানে চাহিয়া আছেন। 
ভাহাদের আকার প্রকার দেখিয়া, স্পষ্টই বোধ হইতে লাগি, 
যেড্ীহাদের চিত্তের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, রামচন্্রের নয়ন, 
সহম। বাদ্পপুর্ণ ছইয়। উঠিল, কিন্তু ধৈর্যগ্ুণে সে ভাব সন্রণ, 


১৪৮ রামায়ণ ? 


করিয়] সারথিকে ষত্বর রথ চালাইবার জন্য অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন । দশরথ ও কৌশল্য! কীদিতে কাদিতে পদব্রজে 
পাগলের নায় আসিন্তেছেন,। রামচক্র কোন মতেই এ 
দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না । ভীষণ অঙ্কুশ প্রহারে হস্ত্ী 
চালিত" হইলে সে যেমন পশ্চাঘত্রী কোন পদার্থই দেখিতে 
পারে না, কৈকেম়ীর বাক্যরূপ অস্কুশে আহত হুইয়! রামরূপ 
স্ত্রীও সেইরূপ পশ্চার্জী পিতা মাতার ছুঃখ দেখিতে 
শপারিলেন না। বগুসকে বন্ধন করিলে ধেনু যেমন সেই 
বন্ধন গৃহের দিকে ধাবমান হয়, রামমাতাঁও আজি সেই- 
কূপ রামের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । কোৌশল্যা 
“ছা রাম? “হণ বাম হা! লীতে, হা সীতে” “হা লক্ষণ, 
হাঁ লক্ষণ” বলিয়! উন্মত্বার ন্যায় বেগে রামরথের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । রাম বাঁর বার কাতরভাবে তাহার 
প্রতি দৃষ্িনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। একদিকে রাজা 
স্থমন্সরকে রথ রক্ষার জন্য বলিতে লাগিলেন, অন্য দিকে 
রামচন্দ্র রথ চালাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। 
“আমার কথ! গুনিলে না” “এখনও রথ চালাইতেছ” এই 
বলিয়। রাজ সুমন্ত্রকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন । রামচন্দ্র 
বলিলেন “হুমন্ত্র আর কেন! এনারূণ শোকের মধ্যে রথ 
রক্ষা করিতেছ, শীত্র রথ চালাও এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না» 
আমাতাগণ রাজাকে বলিলেন “মহারাজ যাহার শীঘ্র পুনরা- 
াজন প্রার্থনীয়, অধিক দূর তাহার অনুগমন করিতে নাই 1” 
বাজ! তাহাদের কথ! শুনিয়া আীনমুখে সেইথানেই বলিয়া 
প্রড়িলেন তাহার সর্ববাঙ্গে ঘর্মোদয় হইতে লাগিল। ঘিনি 
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তথায় বসিয়াই একদৃষ্টে রথের পথপাঁনে চাহিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। 

হুমন্্র রামের আজ্ঞা পাঁধনই শ্রেয়স্কর বিবেচন! করিয়! 
রথ চালাইয়া দিলেন । অশ্বগণ এতক্ষণও চলিতেছিল, এখন 
কশাঘাত পাইয়া! ক্রমেই দ্রুতবেগে রথ লইয়া ধাবমান হইল। 
রাজার লোকজন ঘকলে মনে মনে রামকে প্রণাম করিয়া 
কেবলমাত্র শরীর লইয়া নিবৃত্ত হইল, তাহাদের মন রামের 
সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। 


একচলিশ সর্গ। 


উৎপাত ৰর্ণন। 





রামচজ্র বনবাঁসে বিজায় হইলে পর অন্তঃপুরে রমনী 
ছাচছাকার করিয়া উঠিল । তাহাদের আর্তনাদে সমস্ত রাজধানী 
প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল । সকলেই বলিতে লাগিল, “হায় ! 
ধিনি অনাথের নাথ, ভুূর্বলের বল, অগতির গতি, তপস্থীর 
তপম্যার অবলম্বন, তিনি আজ অনাথের ন্যায় কোথা যাই- 
তেছেন। ত্রিরস্কীর করিলেও ধাহার ক্রোধ হয় না, লোকে 
স্ুদ্ধ হইলে যিনি তাহাদিগকে সাস্বনা করিবার জন্য ব্যস্ত 
হন, আমাদিগের স্থথে ধাহার স্থখ, আমাদিগের দুঃখে ধাঁহার 
ছঃখ, সেই রাম আজ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়৷ কোখায় 
গেলেন । কোৌশল্যা ত তাহার মাতা, কিস্তু আমাদের প্রতি 
রাঁমের ব্যবহার দেখিলে কে বলিতে পারিত যে আমরা 
উহার গর্ভধারিণী নহি। হায়! আজি আমাদের সেই রাম 
কোথায় গেল। কৈকেয়ীর নিতান্ত পাড়নে রাজা তাহাকে 
বনবাদ দিলেন, নতুব। রাঁজ। দশরগ্নের মত পিতা কোন প্রাণে 
রাষচজ্দ্রকে বনে 'দিবেন। হায়! তিনি কোথায় গেলেন। 
কাশচজ্জ সমস্ত জীবলোকের আশা ও সমস্ত জগতের ভরসা। 
রাজার কিছুমাত্র চৈতন্য নাই, নচেৎ এমন সত্যব্রত রাষ- 
জে কেন বনে পাঠাইবেন।” এইরূপে মহিষীগণ একাস্ত 
কাতর হইয়! বসহার] ধেনুর ন্যায় ক্রন্দন ও চীৎকার 
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করিতে লাগিলেন। রাজ] অন্তপুরে ঘোরতর আর্তনাদ 
শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। 

এদিকে সূর্ধ্য অস্তমিত 'হইলেন। ত্রাঙ্গণের৷ অশ্নিহোত্র 
ত্যাগ করিল, হস্তী সমূহ মুখের গ্রাম পরিত্যাগ করিল, 
ধেন্ুগণ বৎসদিগকে দুগ্ধ দিতে বিরত হইল, ত্রিশস্কু, চন, 
বুধ, বৃহস্পতি, প্রভৃতি নক্ষত্রগণ চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়! 
ভয্মস্কর কিরণ প্রদান করিতে লাগিল। সহস! নক্ষত্রের কিরণ 
অন্তর্থিত হইয়া গেল, গ্রহণ নিস্তেজ হইল, এবং আপনাপন 
স্থান পরিত্যাগ 'করিয়! বিশৃঙ্খলভাবে আকাশমার্গে পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন তাহাদের অবস্নব ধূমে আচ্ছন্ন 
হইল। প্রচণ্ড বায়ুবেগে মেঘমালা! আকাশমুণ্ডল পরিব্যাপ্ত 
করিল। রামের বনগমনকাঁলে অযোধ্যায় ভূমিকম্প হুইল, 
সৌধ প্রাকীর সহিত সমস্ত নগরী কম্পিত হইল। সমস্ত 
দিক্‌ আকুল, যেন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছম্ হইয়া গেল। 
গ্রহ বা নক্ষত্র কিছুই দেখা গেল না। সহসা নগরবালীগণ 
শোকে কাতর হইয়। সমস্ত কার্যে উদ্বাসীনব হইল, আহারে 
থ1 বিহারে তাহাদের মন রহিল না৷ 

অযোধ্যায় সমস্ত প্রজাগণ শোকে অত্যন্ত কাতর হুইয়! 
দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত ॥রামের উদ্দেশে ক্রন্দন করিতে 
লাগিল। রাজপথে যাহাকেই দেখিতে" পাওয়! ঘায় সক- 
লেরই নয়নে অজত্র অশ্রতধারা বছিতেছে । সকলেই শোকে 
অধীর হইয়! রহিয়াছে, কাহারও কিছুমাত্র হর্য নাই। বাস 
জার বছে সা, দুন্সিপ্ধ চন্দ্র কির আর শীতল বলিয়া বোধ 
হুয় না সূর্যেযের উত্তাপ নাই, সমস্ত জগৎ যেন নিশ্ডেজ 


২২ রামায়ণ! 


হুইয়। উঠিল। পুত্র পিতার অপেক্ষা করিল না, স্বামী স্ত্রীর 
অপেক্ষ। করিল না, ভাই অগ্রজের অপেক্ষা করিল না। 
সকলেই আপন আপন কন্ম পরিত্যাগ করিয়া! কেবল রামের 
কথাই ভাবিতে লাগিল। রামের সকল বন্ধুবর্গ শোঁকভরে 
আক্রান্ত হইয়া একেবারে হত বুদ্ধি হইয়া গেল। কেহই শয়ন 
গৃহে গমন করিল না, দেবরাজ ইন্দ্র ন্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া! 
গেলে হ্থরপুর যেরূপ ছুর্দশাগ্রস্থ হয়, রামচন্দ্র অভাবে অযো- 
ধ্যারও আজ সেইরূপ ছুর্দশ। হইল। ভয় এবং শোকে কাতর 
হুইয়। সমস্ত নগর কম্পিত হইতে লাগিল । 


বিয়ালিশ সগ। 





দশরথেব বিলাপ। 


যতক্ষণ রামরথের ধুলি পর্ধ্যস্ত দৃষ্টিগোচর হুইল ততক্ষণ 
রাজ! দশরথ সে দিক হইতে চক্ষু ফিরাইলেন না । যতক্ষণ 
পর্ধ্যস্ত ধুলি দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ কেবল “এ আমার 
রাম যাইতেছে, এ আমার রাম যাইতেছে” বলিয়া ছা হতাশ 
করিতে লাগিলেন। যখন আর দেখা গেল না তখন তিনি 
আর্তনাদ করিয়া মুচ্ছিত হইয়! ভূতলে পন্তিত হইলেন। 
কৌশল্যা তাহাকে উঠাইয়া তাহার দক্ষিণ স্ত ধাঁরণপূর্ববক 
নিজপুরে লইয়! যাইবার উৎযোগ করিতেছেন, এমন সময় 
কৈকেয়ী তাহার বামপার্থে আগিয়া ঈাড়াইলেন। কৈকেয়ীকে 
দেখিয়া! রাজার মন অত্যন্ত বিকৃত হইয়া! উঠিল। তিনি 
ছুঃখে, শোকে এবং ক্রোধে কাতর হইয়] তাহাকে সম্বোধন 
করিয়। বলিতে লাগিলেন,“পাপিয়দি ! তোর অন্তঃকরণ পাপে 
পরিপূর্ণ, তুই আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস না। আমি আর 
তোর যুখাবলোকন করিব মা। আজি হইতে তোকে আমি 
পরিত্যাগ করিলাম । তোর অধীনস্থ লোক আমার লোক 
নহে, আমিও তাহাদের প্রভু নহি। স্থার্থই তোর একমাত্র 
উপাপ্য দেবতা । তোর কিছুমাত্র কাণগুজ্ঞন নাই। আমি 
তোকে ত্যাগ করিলাম। আমি যে তোর পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছিলাম, তোন্প সহিত যে অগ্রিছোত্র আচরণ করিয়াছিলাস, 


২৪ বীমায়ণ। 


ইহকাল পরকালের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিলাম । তোঁর 
কৌশলে রাজ্য পাইনা ভরত যদি সম্তষট হয়, তাহা হইলে 
আমার মৃত্যুর পর সে ষে পিগাঁদি অর্পণ করিবে তাহাও আি 
গ্রন্থ করিব ন1।” 

অন্তর দেবী কৌশল্যা, শোকে একাস্ত কাতর হইয়া 
রাঁজার ধুলিধূসরিত কলেবর ধারণ করিয়া গৃহাঁভিমুখে চলগি- 
লেন । লৌকে যেমন ইচ্ছাপূর্ববক ব্রন্মহত্যা করিয়া পরে অনু- 
তাপ করে, অথবা হস্ত দ্বার! অগ্রিম্পর্শ করিয়া পশ্চাৎ তাপিত 
ইন্প, রাজ দশরথও রামের প্রতি আপনার ব্যবহার ব্রণ 
করিয়। সেইরূপ অনুতীপ করিতে লাগিলেন । তিনি বার বার 
ফিরিয়া ফিরিয়া যেখান হইতে রামের রথ দেখিয়াছিলেন 
সেইখানে বপিতে লাগিলেন । র্রাহুগ্রস্থ হইলে সূর্ধ্যের যেরূপ 
শ্রভা থাকে না, সেইরূপ রাঁজারও কিছুমাত্র শরীরের প্রভা 
রছিল নাঁ।- পুত্রের কথা! যতবার মনে পড়িতে লাগিল তত- 
রারই তিনি ছুঃখে ও শোঁকে অধীর হইয়া! বিলাপ করিতে 
লাশগিলেনঃ 

“আহা! লাম আমার এতক্ষণ অযোধ্য! পরিত্যাগ করিয়া 
কতদূর গেল। যে সকল অশ্ব রামকে বহন করিয়া লইয়া 
যাইতেছে তাঁহাদের পদচিহ্ন অনেফক্ষণ পর্যাস্ত লক্ষিত হইবে, 
কিন্তু নামকে আর দেখিতে পাইব ন1। যে রাম শয়ন করিবার 
সময় উৎকৃষ্ট উপাদানে হস্ত পদাদি রক্ষা করেন, উৎকৃষ্ট চচ্দানে 
'স্বীছাঁর শরীর বিলিগ্ত ছয়, পরম হৃদ্দরী রমণীগণ ধাঁহীকে 
ধাঙ্জন করে, আজি লেই রামচন্দ্র বনে গিয়া কোথায় বৃক্ষমূলে, 
্কাষ্ঠ ও প্রস্তরখণ্ডে মন্তক দিয়! শয়ন করিবেন । উঠিবার সময়ে 
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বন্দীগণ স্বস্বরে ধাঁছার স্ততি পাঠ করিত, আজি তিনি খুলি- 
ধূনরিত হইয়া গাত্রোখান করিবেন । গজরাজ যেরূপ দীর্ঘ 
নিঃশ্বান ত্যাগ করিতে করিতে প্রত্রবণ হইতে উত্থিত হয়, 
আজ রজনী প্রভাতে আঁমাঁর রামচন্দ্র হয় ত কোন গিরিগুহা 
হইতে উত্থান করিবেন । তিনি যখন উঠিয়া গমন করিবেন, 
তখন বনচারী পুরুষেরা দেখিবে, লোকনাথ অনাথের ন্যায় 
গমন করিতেছেন ॥ জাঁনকী, জনক রাজার পরম প্রিয়তম! 
কন্যা । আহা! তিনি কখন দুঃখের গন্ধমাত্রও জানেন না । 
বনে ভ্রমণ করিবাঁর সময় তাহার কোমল চরণে কতবার কণ্টক 
আঘাত হইবে । তিনি কখন বনের বার্তা জানেন না, বন্যজস্ত্- 
দিগের ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই ভীহাবু ভয়ের উদ্রেক 
হুইবে। কৈকেয়ি! তোর্‌ মনক্কামনা সিদ্ধি হইল, তুই 
বিধবা! হুইয়া রাজ্যে বাঁস কর্‌, আমার রামগত প্রাণ রামকে 
পরিত্যাগ করিয়া! কখনই বাঁচিবে না।” 

লোকে ম্বতক্নান করিয়া যেরূপ গৃহে প্রবেশ করে, রাজা 
দ্রশরথ সেইরূপ রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন । যখন দেখি- 
লেন গৃহে ও চত্বরে লোক নাই, পণ্যশলা। ও বেদিকা বন্ধ, 
সকলেই র্রাস্ত, ছুর্বধল, হতাশ্বান এবং অযোধ্যার প্রকাণ্ড 
রাজপথে লোক নাই, তখুন প্রতিপদেই ভাহাঁর রামের কথা 
স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল। রাজী বিলাপ করিতে 
করিতে গৃছে প্রবেশ করিলেন, বোধ হইল যেন, মধ্যাহ্ন সূর্ধ্য 
প্রক্কা্ড কাল মেঘে প্রবেশ করিল। গরুড়, সর্প নাশ করিলে 
মহাহ্‌দ যেল্ূপ হয়, রাম লক্ষমণ ও সীতা। না থাকায় রাজপুরীও 
সেইরূপ অবস্থা ধারণ করিল। 

২৭ 


২৫৬ রামায়ণ । 


রাঁজ! দশরথ বাম্পরুদ্ধকণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে অতি 
ধীরে ধীরে অস্পষ্ভাঁবে বলিতে লাগিলেন, “কৌশল্যার গৃহে 
আমায় শীঘ্র লইয়া চল, সে স্থান নছিলে আমার এ সস্তপ্ত 
হৃদয়ের সান্তনা হইবে ন!।” 

রাজার এইরূপ কাতর উক্তি শ্রবণ করিয়া সকলে ভাহাকে 
কৌশল্যার গৃহে লইয়া গেলে, তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া 
কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, “হায়! পুত্রদের এবং পুত্রবধূর 
বনগমনে সমস্ত রাঁজভবন আজ চন্দ্র শূন্য আকাশের ন্যায় 
মলিন বেশ ধারণ করিয়াছে, সকলেই নিরানন্দ। শোকে ও 
ছুঃখে কাহারও বাক্য স্ফুস্তি হইতেছে না।” পুরীর এই অবস্থা 
'দেখিয়। রাজা ,ছুই হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে “ছা! রাম! তুমি 
আমায় ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে, আর কেনই বা আমায় 
ত্যাগ করিলে। যাহারা পুনরায় তোমায় দেখিতে পাঁইবে, 
পুনরায় তোমায় আলিঙ্গন করিবে, তাহারাই মনুষ্য মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, তাহারাই যথার্থ স্থখী | কিন্তু রাম বিহানে দশরথের প্রাণ 
কি ততদিন জীবিত থাকিবে? আর কি আমি তোমাদের 
দেখিতে পাইব %” এই বলিয়া তিনি উচ্চৈঃ্বরে কাঁদিতে 
লাগিলেন । 

রাত্রি উপস্থিত হইলে রাজার*বোধ হইতে লাগিল, যেন 
ফালরাত্রি উপস্থিত। অর্ধ রাত্রে রাজা দশরথ কৌশল্যাকে 
বলিলেন, “প্রিয়ে কৌশলো । আমি তোমায় দেখিতে পাই- 
তেছি না, আমায় ধর। আমার দৃষ্টি রামের সঙ্গে গিয়াছে, 
এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না। কৌশল্যে! রাম আধার 
“কিরিয়! না আপিলে এ দুঃখ ত কিছুতেই যাইবে না । হায়! 
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কেন আমি ছুষ্টাঁর কথায় স্বকৃত হইয়াছিলাম। আঁর নাঁ- 
স্বমন্্কে ডাক- মন্ত্র হ্মন্ত্র্রথ রক্ষা কর--আমার 
রামকে একবার দেখাও |» কৌশল্যা দেখিলেন, রাজা 
শধ্যায় শয়ন করিয়াও নিদ্রা যাইতে পারিতেছেন না, ক্রমাগত 
রামের কথাই আন্দোলন করিয়! দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করি- 
তেছেন, তখন তিনি রাজার নিকটে বলিয়! কাতরস্বরে বিলাপ 
করিতে লাগিলেন। 


তেতাল্লিশ্ব সগ্গণ। 


কৌশল্যার বিষাদ । 


রাজা দশরথকে শোকে আচ্ছন্ন দেখিয়। পুত্রশোকাতুর। 
কৌশল্য বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ ! কৈকেমী কালভূজঙ্গি- 
নীর ন্যায় কুটিলমতি। দে আমার রামের উপর তাহার কুটি- 
লতা রূপ মহাবিষ নিক্ষেপ করিয়া নির্ষ্মোকমুক্ত সাঁপিনীর 
ন্যায় বিচরণ করিবে । রামকে বনবাস দিয়া সে আপন মনো- 
রথ পূর্ণ করিয়ঈছে, এখন সেই স্থুখী, সেই সৌভাগ্যবতী | 
গৃহস্থিত সাঁপিনীর ন্যায় মে আমার দারুণ ভয়ের কারণ 
হইবে। রাম অযোধ্যায় থাকিয়া যদি ভিক্ষা! করিয়া খাইত, 
সেও আমার পঙ্ষে ভাল ছিল। সে কৈকেয়ীর দাদ হইলেও 
আমার মনে ক্ষোভ হইত না। হায়! আমার সোণার রাম 
মহাবাহু, ধনুর্ধারী। এতক্ষণ ভার্্যা ও লক্ষণের সহিত বনে 
প্রবেশ করিয়াছে । মহারাজ! আপনি কৈকেয়ীর মনোরথ 
পুর্ণ করিবার জন্য তাহাদিগকে বনে পাঠাইলেন, কিন্তু ভুঃখ 
কাছাকে বলে তাহারা কখন জানেনা, বলুন দেখি, ঘোর বনে 
তাহাদের কত কষ্ট হইবে? তাহাদের তরুণ বয়স, ভোগের 
লময়, কোথায় উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্ত উপভোগ করিবে, ন1! বনে 
গিয়া কলমূল ভক্ষণ করিতে হইল । রাজার পুত্র, হশোতিত 
রাজ অ্টালিকায় সুখে নিদ্র। যাইবে, না বৃক্ষতলে ধুলি শষ্যায় 
পয়ন করিয়া থাকিতে হইল! মহারাজ! কবে চতুর্দশ 
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বগসর পুর্ণ হইবে? কবে ল্লামার রাম, সীতা ও লক্ষণ বন 
হইতে ফিরিয়া আসিবে । আমার রাম ফিরিয়া আসিয়াছে 
শুনিয়া কবে অযোধ্যানগরী 'ধ্বজা পতাকায় সুশোভিত হইয়া 
উঠিবে ? কবে আবার অধোধ্যার যশে দিগন্তর পূর্ণ হইবে £ 
কবে আবার অযোধ্যার নামে শত্রগণ কম্পিত হইবে ? কৰে 
আবার রাম লক্ষণ ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া, এ নগরী 
অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সাগরের ন্যায় আনন্দে ফুলিয়া উঠিবে ? 
ব্লষভ যেমন গাভীকে অগ্রে করিয়া আগমন করে, কবে আমার 
রাম লীতাকে অগ্ডে লইয়া সেইরূপ অযোধ্যায় প্রবেশ করিবে £ 
কবে সেই কুণগুলশোভিত বদনমগুলী আবার দেখিব? কবে 
আমার রামচন্দ্র নগর প্রদক্ষিণকালে ব্রাঙ্মণগ্ণর হস্ত হইতে 
ফল এবং স্ত্রীগণের নিকট হইতে পুষ্প উপঢৌকন গ্রহণ করি- 
বেন? কবে রাম তরুণ বয়মে দেবতাদিগের ন্যায় বহুদর্শী 
ও জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া! অযোধ্যানগরী স্থশোভিত করিবেন ? 
ম্ববৃষ্টিতে যেরূপ প্রজাদিগের আনন্দ হয় রামের সুশাসন কবে 
লোকের সেইরূপ শ্রীতিবিধান করিবে ? হায়! আমি জন্ম- 
জন্মাস্তরে যে কত পাপ করিয়াছি, কত গাভীকে বসহারা 
করিয়াছি, তাই আমাকে এ বিষময় ফল ভোগ করিতে 
হইল। কোন্‌ দিক হইতে অলক্ষিততাবে তয়ানক সিংহ 
আসিয়া আমার বৎসটীকে অপহরণ করিল কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম না। পর্ব সঞ্চিত পাপরাশি না থাকিলে কৈকেয়ীর 
লাধ্য কি আমার হৃদয়ের একমাত্র ধন রামকে বনে পাঠায় । 
রাম আমার সর্ববগুণীকর, সর্বশ্যাস্ত্রে বিশীরদ। রাম যে আমার 
একমাত্র পুত্র, রাম ভিন্ন যে আমার আর কেহ নাই। আমার 
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রাঁম লক্ষমণকে না দেখিয়া আমি ।কোন ক্রমেই জীবন ধারণ 
করিতে পারিব নাঁ। পুত্রশোকে আমার শরীর একেবারে 
জর্জরিভূত হইয়াছে। .আমার 'আর কিছুমাত্র শক্তি নাই, 
আমার জীবন অকন্মণ্য হইয়! পড়িল। গ্রীষ্মকালে ভগবান সূর্য্য 
যেমন তীব্ররশ্মি প্রহারে সমস্ত জগৎকে নিপীড়িত করেন, 
সেইরূপ পুত্রশোক সমুখিত এই নিদারুণ যন্ত্রণায় আমাকে 
নিতান্ত কাতর ও দগ্ধ করিতেছে । 


চুয়ালিশ স। 


কৌশল্যার সাস্তনা ৷ 





কৌশল্যাকে এইরূপে শোৌকবিহরল! দেখিয়া! স্থমিত্রা 
তাহাকে সান্তনা করিতে লাঁগিলেন। তিনি বলিলেন আর্ষ্যে! 
তোমার পুত্র পুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত সহগুণ 
বিশিষ্ট। তুমি রত্বগর্ভ, রমণীকুলের গৌরব | তোমায় দেখি- 
লেও পুণ্য হয়। তুমি কেন বিলাপ করিতেছ ? তোমার ন্যায় 
রমণীর এরূপ দীনতাবে রোদন কর! কি ভাল দেখায়। 
আর্য! তোমার পুত্র পিতাঁকে সত্যবাদী করিবার জন্য রাজ্য 
ত্যাগ করিয়! বনে গমন করিয়াছেন। তিনি যে কার্ধ্য করিয়া- 
ছেন তাহাতে ইহকালে তাহার মন্গল ও পরকালে পরমগতি 
হইবে । বুদ্ধিমান বিদ্যান লোকের! সর্বদা তাহার প্রশংসা 
করেন। রামের ন্যায় সর্ববগুণাকর পুত্রের জন্য শোক কর! কি 
রাজমহিষী কৌশল্যার উচিত ? রামের জন্য তুমি শোক কর 
কেন? ভূমিকি মনে কর বনে রামের কোন কষ্ট হইবে ?ডীহার 
যত্ব ও সেবায় কোন ক্রুটী হইবে? কখনই না। লক্ষ্মণ 
রামের নিতান্ত অনুগত, সে রাঁমকে দেবতার ন্যায়, গুরুদেবের ' 
ন্যায়, পিতার ন্যায়, ভক্তি করে । তাহার সেবায় রাম বনেও 
পরম শ্বখে কালাতিপাঁত করিবেন। সীতা যদিও কখন বনে 
বাস করেন নাই, তথাপি বনব:সের কষ্ট তিনি বিলক্ষণ অব- 
গত আছেন। পাছে প্রিয়পত্ির অরণ্য মধ্যে কোন কষ্ট হয় 
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এই জন্যই জানকী তীহার অনুসরণ করিয়াছেন। পতিপ্রীণ। 
ভার্্যা এবং একপ্রাণ ভ্রাতা ছায়ার ন্যায় ফাহাঁর পশ্চাৎ- 
বতাঁ তাহার আঁবাঁর ছুঃখ কি? তোমার পুত্র আজ দমস্ত 
ভুবনে কীন্তিধবজা! উড়ীইল। সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণ ও 
ধন্মাত্মা বলিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজ তাহাকে ধন্য ধন্য 
করিতেছে । তাহার কীর্তি আজ রঘুকুলকে উজ্জ্বল করিল। 
তুমি অকারণে কেন তাহার অশুভ আশঙ্কা করিয়। মনকে 
চঞ্চল কর? রামের স্বভাব যেরূপ পবিত্র, রামের মন যেরূপ 
উন্নত, তাহাতে সূর্ধ্যদেব তীক্ষ কিরণে রামের কোমল শরীর 
কখনই সন্তপ্ত করিবেন না । তিনি জানেন রাঁমকে পীড়া দ্রিলে 
সকলকেই পীড়! দেওয়া হইবে এবং তীহারও কলঙ্ক হইবে। 
রাম দকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, ভাহার প্রফুল্ল মুখ কখন 
কিছুতেই মলিন হয় না। রাম যখন কোমল তৃণ শয্যায় 
শয়ন করিবেন, হিমাংশু হিম কিরণ বিতরণ করিয়া! তাহার 
আনন্দ উত্পাদন করিবেন । তিমিধ্বজ1 নামে দানবেজ্্রকে 
নিহত করিয়। স্বয়ং, ব্রহ্ম! ঘে মহাবারকে দিব্য অস্ত্র প্রদাদ 
করিয়াছেন, বাহুবলে, আস্ত্রবলে এই পৃথিবীতে তাহার ন্যায় 
বীরপুরুষ আর কে আছে? তিনি গৃহে যেন্ধূপে থাকিতেন 
অরপ্যেও সেইরূপ অকুতো ভয়ে বা করিবেন। শক্রর। ধাছার 
- ধনুর্ব্বাণ দর্শনেই পরাভব স্বীকার করে, সমস্ত সসাগরা এক 
দিব ষাঁহার শাসনাধীনে আদিবে, তাহার আবার বনবাসের 
ভয় একি? কাল পূর্ণ হইলে তিনি পুনরায় এই অযোধ্যায় রাজা 
হুইবেন। রাম সকলেরই প্রভু, বনবাল কালে সকলেই তাহার 
গাহাধ্য করিবে। তিনি বনেই থাকুন বা নগরেই থাকুন কিছু” 


অযোধ্যাকাণ।। ৯১৩" 


তেই'উীহার কষ্ট হইবে না তিনি বিশুদ্ধ স্বভাব | বনবাস- 
কাল অতিবাহিত করিয়া শীত্রই ফিরিয়া আপিবেন এবং 
বৈদেহী ও রাজলঙ্ষমীর সহিত' এই কোশল রাজ্যে অভিষিক্ত 
হুইবেন। রামকে বনে গমন করিতে দেখিয়া অধৌধ্যাবাঁসী 
আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাহার জনা শোকে নয়নাশ্রঃ 
বিসর্জন করিতেছে । লক্ষমীরূপিণী লীতা, যে অজেয় পুরু- 
ষের অনুগামিনী হইয়াছেন তিনি কুশচীর পরিধান করুন বা 
জটাবন্কলই পরিধান করুন তাহার কিছুরই অভাব নাই। 
লক্ষণ ধাঁহাঁর অগ্রে শরাঁসন ধারণ করিষা গমন করিতেছে, 
এ পৃথিবীতে এমন কেহই নাই যে তাহার বিরোধী 
হয়। রাম মহাপুরুষ, শীঘ্বই বনবাস হইতে ক্ষিরিয়া আসিয়। 
তোমার নয়নানন্দ বর্দন করিবেন। তুমি শোকমোছ 
পরিত্যাগ কর, আমার কথা সত্য বৈ কখনই মিথ্যা হইবে না! 
তুমি শীস্ই দেখিবে তোমার পুত্র বনবাস হইতে প্রত্যাগমন 
করিয়া তোমার চরণবন্দনা করিতেছে, তখন তিনি নগরে 
প্রবেশ করিলে সকলে ব্যগ্র হইয়া ষখন_ক্রাহাকে অভিষেক 
করিবে, তখন তোমার নয়নযুগল হইতে অবিরতধারে আন- 
দ্াশ্রু বহির্গত হইবে । দেবি! ভূমি শোক বাছুঃখ করিও না, 
রামের কখন অমঙ্গল হইবে*না। তুমি দেখিও শীঘ্রই রাম, 
সীতা ও লক্্মণের সহিত প্রত্যাগত হইয়াছেন, দিদি! তুমি 
দেখ, এই সমস্ত লোক তোমার প্রতিপাল্য। তুমি কোথাপ়্ 
ইহাধিগকে শান্তনা করিবে, না নিজেই ভুঃখে অভিভূত 
হয়! পড়িতিছে। তোমার এরূপে ছুঃখিত হওয়। কোনযতেই 
উচিত নহে, রামচত্্র ধাঁহার পুত্র তাহার আবার দুঃখ কি? 


২১৪, রামাঙ্গণ । 


রামের ন্যায় সৎপথাবলম্বী ও ধার্টিক লোক আর দেখা যাঁয় 
না। যখন রামচন্দ্র প্রত্যারৃত্ত হইয়া ঘ্ৃহৃদগণেক্র সহিত 
সকলকে অভিবাদন করিতে 'যাঁইবেন তখন বর্ষাকাঁলীন 
মেঘাবলীর ন্যায় তুমি নয়নাশ্রুঃ বর্ষণ করিবে । তোমার পুত্র 
সকলের অভিলধিত ফল প্রদান করেন, তিনি শীপ্রই প্রত্যা- 
বৃত্ত হইয়া তোমার চরণবন্দনা করিবেন, আর তুমি তাহাকে 
আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত করিয়! দিবে |” 

স্থমিত্রা স্থবক্তা এবৎ প্রিষভাষিণী ছিলেন নান প্রকার 
প্রবোধ বাক্যে রামমাতা কৌশল্যাকে আশ্বাস দিয়া নিবৃত 
হইলেন। হুমিত্রার কথায় কৌশল্যার শোকের অনেক লাঘব 
হুইল। শরহ্তের মেঘ আর কতক্ষণ বর্ষণ করিবে ? 





পঁতালিশ সর্গ। 





ত্রাঙ্গনগণের অঙ্গনয় । 


সকল লোকই রামচক্দ্রের অনুবত্তীঁ স্থতরাঁৎ তাহারা! 
মকলেই তীহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল! 
'যাহার শীত্র আগমন সম্ভাবনা আছে বহুদূর পর্যন্ত তাহার 
পশ্চাদগমন করিতে নাই, এই ভাবিয়া রাজ দশরথ নিরৃত 
হুইলেও রামের একান্ত অনুরক্ত প্রজাগণ নিবৃত্ত হইল না। 
রামচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যাবাপী সমন প্রজাগণের 
একান্ত প্রিয় হুইক্মাছিলেন। তাহারা কোনরূপেই ভীাহার 
সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিল না। সকলে নান! প্রকার 
বিনয় পূর্বক তীহাকে নিবৃত্ত হইবার জনা অনুরোধ 
করিতে লাগিল, কিন্তু নিরৃন্ত হইলে পিতৃসত্য ভঙ্গ হইবে 
ভাবিয়! মহানুভব রাঁমচক্্র তাহাদের কথায় কিছুতেই 
সম্মত হইলেন না। তিনি একমনে তীহাদের সকল কথা 
শ্রবণ করিলেন। তাহাদের স্রেহ ও ভক্তি এবং কাতরত! 
দেখিয়! তাহার হৃদয় গলিয়। গেল, তিনি একদৃষ্টে তাহাদের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহাদের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়! 
কথা কহিবার অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত 
বাক্য ম্ফত্তি হইল না । পরিশেষে স্নেহ নির্ভর হৃদয়ে কছি- 
লেন, হে অযোধ্যাবাসীগণ ! “তোমরা! আমার প্রতি যেরূপ 
শ্রীতি প্রদর্শন করিলে, তরতের প্রতিও তাহাই করিও। 


২১৬ বামাকখ। 


সে কৈকেয়ীর অতি আদরের ধন॥ যাহ কিছু তোমাদের প্রিক্ব 
ও হিতকর সমস্তই সে সম্পাদন করিবে । ভরত বয়সে গল্প 
হইলেও জ্ঞানে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তাঁহার স্বতাঁব সরল ও 
কোমল, তাহার সমান বীর ভূতলে প্রায় দেখা যায় না। সেই 
তোমাদের অধিপতি হইবে এবং তোমাদের সকল বিশ 
রিনষ্ট করিবে। রাজার যে সকল গুণ আবশাক ভরতে 
তাহা মমস্তই আছে। রাঁজকার্য্ে ভরত বিশেষ পারদর্শী, 
রাজ! তাহাকে যুবরাজ করিবেন স্থির করিয়াছেন । তাহার 
গাজ্ঞা প্রতিপালন করা তোমাদের একান্ত কর্তৃব্য 1 তোমরা 
যদি আমার প্রিয় কার্ধ্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি 
প্রস্থান করিবে যাহাতে মহারাজের কষ্$ না হয় তোমরা 
সর্ববপ্রযত্তে তাহ।ই করিবে ।” 

রামচন্দ্র যতই পিতৃসতা পালনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন প্রজাগণ ততই তীহাকে রাজ্যে 
খাকিবার জন্য অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। 
পুরবাসীগণ সকলেই রাম ও লক্ষমণের প্রশংসা করিল। তেজস্থী 
জ্ঞানবান এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, (বয়সে যাহাদের মস্তক পর্যন্ত 
কম্পিত হইতেছে) দূর হইতে বলিতে লাগিলেন, “অস্বগণ। 
ভোমর! কেন দ্রুতবেগে রামচক্দ্রকে বহন করিয়া লইয়া যাই- 
“তে ? তোমরা কি জান না যে অল্পক্ষণেই তোমরা ঠাহাকে 
ারাইবে? তবে কেন অত জ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছ ? 
নিরৃত হও; প্রভূর হিতসাধন কর। তোমাদের শ্রবণশক্তি 
গ্মধিক, তোমাদিগের নিকট আমর! সকলে যাক্জা' করিতেছি 
খখাপি তোমরা নিবৃত্ত হইতেছ না কেন? তোমাদের প্র 


অআযোধাাকাঞ্। হ১৭ 


মন্থাবীর, পবিত্র স্বভাব শুভকার্ধ্যে সর্বদাই অনুরক্ত, আদরের 
অহিত তাহাকে বহন করিয়! আনিবে, না তোমরাই তাহাকে 
রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিতেছ 1” 

বুদ্ধ ব্রোক্ষণগণ এইরূপ করুণস্বরে রোদন ও বিলাপ 
করিতেছেন দেখিয়া রামচন্দ্র সহসা! রথ হইতে অবতীর্ণ 
হইলেন এবং লক্ষণ ও সীতার সহিত পদক্রজে ধীরে ধীরে গমন 
করিতে লাগিলেন । তিনি নিজে নিরৃন হইয়! ব্রান্মণদিগের 
নিকটে গেলেন, না, কারণ প্রতিনিবৃত হইলেই ত্রত ভঙ্গ হয় 
তিনি ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন যে ব্রাহ্ষণগণ ক্রমে 
ভাহার নিকটে উপস্থিত হইতে পারেন। রামের স্বভাব 
অতি স্থন্দর ব্রাঙ্গণগণের কষ্ট দেখিয়! তীভার বাস্তবিকই 
অত্যন্ত দয়া হইল, এই জন্য তিনি দ্রুত রথ চাঁলাইয়! তাহা” 
দিগকে পরিহার করিয়! যাইতে পারিলেন না। 

রথ হইতে অবতরণ করিয়াও রামচন্দ্র বনাভিমুখেই 
গমন করিতেছেন দেখিয়া, ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত কাতর হুইয়] 
বলিতে লাগিলেন, “রামচন্দ্র! তুমি আমাদিগের পরম 
মঙ্গলাকাওী । এই দেখ আমাদের স্গে আমাদের কন্ধস্থিত 
অধ্রিও তোমার সহিত গমন করিতেছে । এই দেখ রাজপেয় 
যজ্ঞে কামর! যে শ্বেতছত্র *লাভ করিয়াছি, তাহাও শরৎকালীন 
মেঘের ন্যায় তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎু' গমন করিতেছে। 
সূষ্ধ্যদেব যখন তোমার ছত্র শুন্য মন্তকে খরতর কিরণ বিকীর্ণ 
করিবেন, তখন আমরা যজ্ঞের চিহৃস্বরূপ এই সকল ছৃত্রত্বারা' 
তছুপরি ছ।য় প্রদান করিব । আমাদের মন সর্ববদ1 বেদ অন্তর 
'অভ্যাসেই পটু ও দৃঢ় ব্রত । আজি তোমার আবস্থা দেখিয়া 


২১৮ রামায়ণ । 


কেষল বনবাসের জন্মই ব্যগ্রহুইয়াছে। আমর! তোসাল 
সহিত বনে গেলে ত কোন দোষ নাই। আমাদের হে 
পরমধন বেদ তাহাঁও “আমাদের সঙ্গেই যাইবে । জার 
আঁষাদের যে সকল রমণী মাছেন, ভীহারা পতিত্র তা, স্বতরাৎ 
তাহাদিগকে গৃহে রাখিয়। যাইতে কোন ভয়ই নাই। বিশেছ্ধ 
আমরা বনে যাইব ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়াছি। সে বিষয়ে 
থামাদের আর বিশেষ বিবেচন। করিবারও প্রয়োজন নাই। 
তোমার ন্যায় ধার্মিক ব্যক্তি যদি ্রাহ্মণদিগের বাক্য প্রত্তি- 
পালন ন! করে তবে সকলেই ধন্মপথ অতিক্রম করিবে । 
আমর] তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তুমি নিবৃত্ত হও $ 
আমাদের সর্ববশ্নুরীর ধুলায় ধূসরিত হইতেছে । এই দেখ 
আসাদের কেশর।শি হংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইয়াছে । আমর! 
অনুনয় করিয়া তোমায় বলিতেছি, তুমি আমাদের অনুরোধ 
রক্ষা কর । ধর্মপথে তোমার মন স্থির জানি, অত এব ত্রাক্ম- 
পের বাক্য লঙ্ঘন করা তোমার কখনই উচিত নহে। যে 
সকল ব্রাহ্মণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাদের অনে- 
কেই বহুকাল' হইতে যজ্জ আরন্ত করিয়াছেন, তুমি না 
থাকিলে ইহাদের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না, বরং নানা প্রকার 
বিশ্ব হইবার সম্ভীবনা। তুমি না*থাকাঁয় যদি যজ্ঞের বিশ্ব 
ছয়, তবে তাহার সথব্ত পাপ তোমায় অর্শিবে। আর আম- 
রাই যে তোমায় অনুরোধ করিতেছি এরূপ নহে । স্থাবর, 
জলমাত্মক সমস্ত ভূতগণ তোমায় ভক্তি করে, তাহারা সকলেই 
'যাচ্ঞণ করিতেছে । তুমি ভ্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন 
জীয়। বৃক্ষগণ তোমার শনুগমন করিতে পারিতেছে না'। 


অযোধ্যাকাণ্ড । ২১৯ 


তাহার! স্থাবর, ফুলে তাঙ্কাদিকে পৃথিবীর সহিত নিশ্চল- 
রূপে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাও বায়ুবেগে উন্নত ও 
জবনত হইতেছে, বোধ হইতেছে ৫যন তাহারা রোদন করি- 
তেছে। পক্ষিগণ নিশ্ে্ট ওআহার সঞ্চয়ে বিরত হইয়! বৃক্ষের 
একস্থানে স্থিরভাবে অবস্থিতি করতঃ তোমার নিকট প্রার্থনা 
করিতেছে যে তুমি সর্ববভূতে অনুকম্প! প্রদর্শন কর ।৮ 

ব্রাহ্মণগণ রাঁমকে নিবৃত্ত করিবার জন্য এইরূপ করুণ 
স্বরে বিলাপ কূরিতে করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দূরে 
তমস! নদী দৃষ্টিগোচর হইল, বোধ হইল যেন তমসাঁও তরঙ্গ 
হস্ত বিস্তীর করিয়া! রামচজ্জকে নিত হইতে বলিতেছে। 

সুমন্ত্র পরিশ্রীন্ত অশ্বনমূহকে বিষুক্ত করিলে, তাহার! 
ভূমিতে গাত্রলুটন করিতে লাগিল। স্থমন্ত্র তাহাদিগকে 
উঠাইয়া জল পান করাইলেন এবং তমসার তীরে চরাইতে 
লাশিলেন। 


ছেচলিশ সি 





তমসা অবতরণ । 


রামচন্দ্র রমণীয় তমসাতীরে উপস্থিত হইয়া সীতায় 
উদ্দেশ করিয়া লক্ষমণকে বলিতে লাগিলেন, “ভাই লক্ষ্মণ ! 
আজি আমাদের বনবাসের প্রথম রাত্রি। আজি হইতে আমা 
দিগের বনবাস গণনা করিতে হইবে। তুমি দীর্ঘ বনবাসের 
আশঙ্কায় উতক্িত হইও না। পশু পক্ষীগণ আপনাপন 
আয়ে আগমন করিতেছে, উহাদের শব্দ সমস্ত অরণ্যে ব্যাপ্ত 
হইতেছে, শূন্য গর্ভ অরণ্যানীও বোধ হইতেছে যেন আমা- 
ঘের ছুঃখে দুঃখিত হুইয়া রোদন করিতেছে । আমাদের 
পিতৃ রাজধানীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে অব্য আমাদের 
জন্য শোঁক করিতেছে । রাজা সকলের প্রিয়, সমস্ত লোকে 
ভাছার এবং তাহার পুত্রগণের প্রতি অনুরক্ত, হৃতরাং তাহার! 
ঘে আমাদের বনবামে একান্ত কাতর হইবে তাহার আর 
আশ্চর্য্য কি? কিন্ত পিত! মাতাঁর জন্য আমার বড় আশঙ্ক! 
হইতেছে, হয়ত আমাদের জন্য মুহমুহুঃ রোদন করিতেছেন, 
শবযাঁধ হয় তাহার! কাদিয়া কাদিয়া অন্ধ হইয়া পড়িবেন। 
গরত অতিশয় ধার্মিক ও পিতৃবুদল ; ধর্্দ কথায় নিশ্চয়ই 
পিতা মাভাকে সাম্বনা করিবে । আমি জানি ভরতের মনে 
বুমাযে খলরুপট নাই, নামি যখন তাহার কথা মনে করি, 
খন পিতা সাতার জন্য জমার কিছুমাত্র চিন্তা থাকে না! 


অধোধ্াকাণ্ড ৷ ২১ 


ভুমি আমার লহগামী হইয়া! নিজের কর্তব্য কর্ম করিয়াছ। 
ভুমি বৈদেহীর রক্ষাবিষযয়ে আমার একমাত্র সহয়ি 
হইবে । যদিও এখানে ব্রানাবিধ বন্যফল পাঁওয়া যাইতে 
পারে তথাপি আমি অদ্য জল মাত্র পাঁন করিয়া রান্তি 
কাটাইব। কারণ জল পানেই আমার রুচি হইতেছে। 

ঝ্লামচজ্জ্র লক্ষমণকে এই কথা বলিয়া স্ুমন্ত্রকে সম্বোধন 
করিয়! বলিলেন তৌম্য ! আপনি নাবধানে অশ্ব রক্ষা করুন। 
দৃধ্য অস্তগত হুইলে স্মন্ত্র অশ্বদিগকে বন্ধন করিয়! তাহা- 
দিগকে প্রচুর পরিমাণে ঘাস আনিয়া দিলেন। পরে সঙ্ব্যা- 
বন্দনাদি সমাধা! করিলেন এবং রাত্র উপস্থিত হইয়াছে 
দেখিয়া স্বমন্্ ও লক্ষ্মণ রামের শহ্য। নির্মাণ করিলেন, 
মসাতীরে বৃক্ষপত্রে রামচন্দ্রের শয্যা নিশ্রিত হইল দেখিয়া 
প্রজার্ন্দ শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল রামচন্দ্র লীতার 
লহিত শয়ন করিতে গেলেন । রাম সীতা নিজিত হইয়াছেন 
দেখিয়া লক্ষ্মণ হৃমন্ত্রের নিকট রামচক্দঞ্রের গুণ বর্ণন করিতে 
লাগিলেন। রামণ্ডণ গান করিতে করিতে ক্রমে রজনী 
প্রভাত হইল সে রাত্রে আর লক্ষ্মণ ও"সুমন্ত্রের নিষ্জা 
ছইল না। 

তমলার উভয় তীরে গাভিগণ বিচরণ করিতেছে। 
রামচন্দ্র তীর হইতে কিক্চিতদুরে প্রজাগণের সহিত সমস্ত রাত্রি 
বাস কমিলেন। প্রাতঃকালে গার্রোখান করিয়া দেখিলেন 
প্রজাগণ লকলেই নিদ্রিত। রামচঞ্জ লক্ষমণকে সঙ্োধন করিয়া 
হলিতে লাগিলেন “হে পৌসিত্রে ! তুমি দেখ পরীজারা আজ 
দিগের এক্ান্ঝ অনুরক্ত গৃহে উহাদিগের ফিছুঘতরপ্ঞশির্ডি 
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নাই। দেখ উহার রৃক্ষমূলে কি অবস্থায় নিদ্রা যাইতেছে! 
উহার! আমাদিগকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবার জন্য যেরূপ স্ব 
করিতেছে তাহাতে বোধ হয় বরং প্রাঁণত্যাগ করিবে তথাপি 
আমাকে ন! লইয়। প্রত্যাত হইবে না। এখনও উহার! 
নিদ্রিত আছে আইপ এই সময় আমর রথে আরোহণ 
করিয়া শীঘ্র অন্যপথে গমন করি, প্রজাপুঞ্জ আমর একান্ত 
জনুরক্ত তাহার আর যে অধিকক্ষণ বৃক্ষমূলে নিত্রিত থাকিবে 
এরূপ বোধ হয় না। উহাদের মধ্যে একজনের নিদ্রাভঙ্গ 
হইলে আঁমাদিগের বনগমন দুরূহ হইয়া উঠিবে। প্রজা- 
দিগের এই অনর্থক কষ্ট আর দেখ! যায় না। চল শী 
প্রস্থান করি । * 

কামের এই কথ। শুনিয়! লক্ষ্মণ বলিলেন, দাদা ! আপনি 
পার্থ বিবেচন1 করিয্রাছেন এম্থানে আর বিলম্ব কর! হইবে লা 
াপনি শীত্র রথে আরোহণ করুন| রাম ন্মন্ত্রকে বলিলেন 
দাঁরথে ! শীত্র আমরা এক্ান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন 
করিধ আপনি ষত শীদ্রে পারেন রথে অস্ব যোজনা করুন 
ধিলম্ব ছইলে অনুবতী প্রজ্জাগণের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া 
বনে যাঁওয়! কঠিন হুইবে, আজ্ঞ! পাইবামাত্র হ্মন্ত্র সত্বরেই 
রখ প্রস্তুত করিয়! রামচক্দ্রকে করফোঁড়ে বলিলেন রাজকুমার ! 
কথ প্রস্তুত, সীতা ও লক্ষমণের দহিত শীত্র আরোহণ করুন | 

রামচন্দ্র রথে আরোহণ করিয়া তমসা নদী পার হইলেন, 
ভমসার জল বূর্ণায়মান হইলেও কিছুতেই রথবেগ নিব 
করিতে পারিল না । রামচন্দ্র অল্পক্ষণ মধ্যে নদী পার হইয়া 
কফি্টকে প্রশস্ত রাজমার্গ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি পুরবাসী- 
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গণের ভ্রম জন্মাইয়। দ্রিবার জন্য রখ হইতে অবতীর্ণ হইয়! 
সারথিকে বলিলেন আপনি উত্তরমুখে কিছুদুর রথ চালন! 
করুন, পরে ভ্রুতবেগে প্রজ্ঞাবর্তন করিয়া অন্য পথ অবলম্বন 
করিবেন । রামের কথা' শুনিয়া স্থমন্ত্র তাহাই করিলেন এবং 
যে পথ দিয়া তপবনে গমন করিতে হয় রামচন্দ্রকে লইয়া 
সেই পথে রথ চালনা করিলেন। কেবল যাত্রীর মঙ্গলাচরণ 
জন্য একবার রথখানি উত্তরমুখে করিয়! রাখিয়া পরে আবার 
দক্ষিণমুখে গমন করিলেন । 


সাতচলিশ অর্ঘ। 





প্রজাদিগের নগরে প্রত্যাগমন । 


রঙ্জনী প্রতাত হুইলে পৌরগণ রামছন্দ্রকে না দেখিয়া 
শোকে অভিভূত, নিশ্চেন্ট ও হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং নকলে 
কাঁদিতে কাদিতে চারিদিকে রাশচক্জের অন্বেষণ করিতে 
লাগিল। কিন্তু কোন দিকেই ভীহার চিহ্নমাত্র দেখিতে 
পাইল না । তখন তাহার! রামচন্দ্রকে না পাইয়া করুণম্বরে 
ঘলিতে লাগিল ,নিদ্রৌর বশবর্তী হইয়। আমর! পরমধন রাম- 
ধনকে হারাইলাম ॥ ধিক আমাদের নিদ্রায়, হায়! এতদূর 
আনিয়া শেষে সামান্য নিঙ্রার জন্য সর্বস্ব হার! হইলাম। 
রাম প্রজাবত্সল তবে কেমন করিয়। ভক্ত প্রজাবৃন্দকে অনাথ 
করিয়া বনে গমন করিলেন । আমর! এইখানে বিনাশ প্রাপ্ত 
হইতে থাকি আর অযোধ্যায় ফিরিয়! যাইব না, রাম বিহনে 
আমাদের বনবাদই মঈপ,রাঁমরহিত জীবনে আমাদের প্রয়োজন 
কি ? এখানে প্রচুর পরিমাণে শুষ্ক কাষ্ঠ পাওয়া যায় আজ আমর! 
ষেই কা্ঠে চিতা প্রজ্ছলিত করিয়া অগ্রিমধ্যে প্রবেশ করির। 
গামরা নগরে ফিরিয়া গেলে নগরবাসীগণ যখন জিজ্ঞাস! 
করিবে তখন কি উত্তর দিব? আমর! কি বলিব যে নির্শল 
হ্বদয় প্রিয়বাদী রামচন্দ্রকে বনে দিয়া আসিয়াছি 1 না, প্রাণ 
'গ্বাকিতে একথা আমর! কখনই বলিতে পারিব না? রামকে 
কী লইয়া নগরে প্রবেশ করিলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই 
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আমাদের দিন্দা করিবে, অধমরা রামচক্রের সমভিব্যাহারে 
অযোধ্যাপুরী হইতে ৰক্রগিত হইয়াছি। এখন তাহাকে 
ত্যাগ করিয়া কিরূপে নগণ্রে প্রবেশ করিব ॥। পুরবাসীগণ 
মস্তকে করাঘাত করিয়া বৎসহীন গাভীর ন্যায় বিলাপ 

করিতে লাগিল। চিহ্ন অনুসারে কিয়দ্দর গমন করিয়! 

রাম কোন পথে গিয়াছেন কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল 
না। তখন বিষাদে একান্ত অভিভূত হইয়া রথচকের 
চিহ্ু অনুসারে পু্র্ধবার পূর্বস্থানে প্রত্যা্ভ হইল এবং 
কাতরস্বরে দেবতারা প্রতিকূল নতুবা রামচক্র্র আমাদিগকে 
ফেলিয়া! যাইবেন কেন? পরে তাহারা যে পথে অযোধ্যা 
হুইতে আগমন করিয়াছিল সেই পথে প্রতিন্তিকৃত হইলেন। 

অধোধ্যায় সমস্ত লৌক বামের বিরহে একাস্ত কাতর হুইয়া- 
ছিল। যখন অযোধ্যা নগর পৌরগণের নয়ন্পথে পতিত হইল, 
তখন শোকে ও ক্ষোভে সকলেরই মন আকুল হইয়া উঠিল । 
তাহার! ছুঃখে একান্ত কাতর হইয়া! অনবরত অঙ্ঞ্বিসর্জজন 
করিতে লাগিল। রাম বিন! অধোধ্যানগর শোৌভাহীন হইয়া" 
ছিল । আকাশে টা না থাকিলে সে আকীঁশ ঝি কাহার নয়ন- 
রগুঁন করিতে পারে ? জল শুষ্ক হইলে সমুদ্রের কি পুর্ব্ের ন্যায় 
সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পঃওয়া যাঁয়  প্রজারা প্রীত্রষ্ট বগরে 
প্রবেশ করিয়া 'শোৌকে একান্ত কাতর হইয়া পড়িল। গুহ 
প্রবেশ কালে নিজগৃহকে পরগৃহ বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। 

কে আপন কে পর তাহা স্থির করিতে পারিল না। 


আটচলিশ সর্শ। 


পৌরনারী বিষাদ । 


ঘখন রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া নগরবালীগণ নিবৃত্ত 
হুইল, তখন শোকে সকলেরই নয়ন হইতে অশ্রুধার। বিগ- 
লিত হইতে লাগিল । কাহারও বাঁচিবার ইচ্ছা রহিল না। 
সকলেই একান্ত বিষণ্ন ও অ্রিয়মাণ। সকলেই মন্মপীড়ায 
পীড়িত। কাহার মনে সুখ নাই বোধ হইতে লাগিল যেন 
সকলেই নিঙ্গীব। প্রজ্গাগণ আপনাপন গৃহে প্রত্যাগধন 
করিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়। ক্রন্দন করিতে 
লাগিল। তাহাদের নয়না শ্রতে পৃথিবী প্লাবিত হইল। প্রবল 
ৰান্পভরে তাহাদিগের কণ্ঠরোধ হইয়। গেল, বাক্য ডি হইল 
না॥ অনবরত অশ্রপাতে তাহাদিগের দৃষ্টি লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। 
কাহারই মনে হর্ষ বা আমোদ রহিল ন। বণিকগণ পণান্্রব্য 
প্রসারণ রহিল'ন! 1” আপন শ্রেণী অবরুদ্ধ রহিল । গৃছস্ছের। 
পাঁকাদি ক্রিয়ায় বিরত রহিল। প্রতি গৃহে রমণীগণ রোদন 
করিতে লাগিল । তাহাদের স্বামীরা যখন রামকে বনে রাখিয়! 
গুছ প্রবেশ করিল তখন তাহার! তাহাদিগকে নান! শ্রকার 
তিরস্কার করিতে লাগিল। প্রবল অস্কুশাঘাতে হস্তী সমূছ 
যেরূপ অত্যন্ত কাতর হয়, রমণীগণের বাক্যবাণে আহত 
ছুইয়! অযোধ্যাবাসীগণও সেইরূপ কাতর হুইয়৷ পড়িল। 
যাহার! রামকে দেখিতে পায় না, তাহাদের কি গৃহে, কি 
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পরিবারে, কি ধনে, কি পুলে কিছুতেই স্থখ নাই। পৃথি- 
বীতে লক্ষণই ধন্য, কারণ তিনিই কেবল র্লামচন্দ্রের 
দর্নিন্ুথের অধিকারী হইয়াঁছেন। 'রাম কখনই ভীহাকে 
পরিত্যাগ করিবেন না, রামের সহিত তভীহার বিচ্ছেদ 
হুইবাঁর সম্ভাবনা নাই। রামচত্র অরণ্যমধ্যে নদী ও পুক্র্ণির 
জলে অবগাহন করিয়া স্লিগ্ধ হইবেন, পদ্মিনীর গন্ধাত্রাণে 
তাহার নাসিকা তৃপ্ত হইবে। রাম যখন বিচিত্র বৃক্ষ লত! 
শোভিত কাননমূৃধ্যে প্রবেশ করিবেন, তখন সে কানন কি 
তপুর্বর স্ত্রী ধারণ করিবে! যখন তিনি নদীর জলপ্লাবিত 
দেশে বিচরণ করিবেন অথবা সানুমান পর্বতে অধিরোহণ 
করিবেন তখন দে নদী ও সে পর্বতের কি জপুর্বব শোভাই 
হইবে। পর্ধতগণ প্রিয় অতিথি রামচন্দ্রের অভ্যর্থনা না 
করিয়া! কেনিরূপেই ক্ষান্ত থাকিবে না । রাঁমকে দেখাইবাঁর 
জন্য বৃক্ষসমূহ বিচিত্র কুস্থমাভরণ পরিধান ও নানা মঞ্জ- 
রীতে হ্থশোভিত হইবে এবং বঙ্কারার্থ ভ্রমর সমূহকে 
আহ্বান করিবে। রাম উপস্থিত হইলে পর্বত সমূহ তাহার 
অত্যর্থনার্থ অকালে সর্বপ্রকার পুষ্প ও'ফল ধারণ করিবে। 
পর্ধবতগাত্র হইতে নির্মল জল বাহির হইবে এবং বিচিত্র 
নির্'র সকল ঝম্‌ ঝমূ রথে দিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়া দিবে । 
পর্ধবতস্থিত বৃক্ষ সমূহ রামের পরিতৃপ্তির জন্য বিবিধ প্রকারে 
ষন্ব করিবে। রাঁমচক্্র তাহার পুষ্প ও পল্লব সংগ্রহ করিয়া 
ফুকোমল শষ্য রচনা করতঃ তাহাতে শয়ন করিবেদ 
কিস্ত হায়? আমাদিগের কি দুদ্দশা হইল। রাজপুত্র অতি 
বলবাঁন ও পরাক্রমশীলী। তাহার নিকট সার্দুল ঘরাহের 
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ভয় নাই। তিনি এখনও বস্থঁদুরে যাইতে পারেন নাই। 
আমরা নিশ্চয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিক্র। প্রতুর 
পদছায়। লাভই আমাদের পরম হখ। তিনি আমাদের নাখ, 
তিনি আমাদের পতি, তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। 
আমরা সীতাঁর পরিচর্যা করিব | তোমরা রামচঞ্জরের পরিচধা! 
করিও । এই প্রকারে পৌর বধূগণ দুঃখিত হইয়। স্বামীদিগের 
নিকট বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমর। অরণ্যে গেলে 
রামচন্দ্র তোমাদের যোগক্ষেম সাধন করিব্নে। সীতা রমণী 
হুইয়াও তোমাদের যোগক্ষেম সাধন করিতে সক্ষম হইবেন | 
'আযোধ্যায় বাদ এক্ষণে অত্যন্ত অস্তখের কারণ হুইয়। উঠিল। 
এখানকার সকল লোকই নিতান্ত উৎকাঁন্ঠত হইয়াছে। 
এখানে আর কিছুমাত্র স্থখ নাই, লোঁকের মনে আর তি 
'খাঁকিবে না| কৈকেয়ী অসদুপায়ে রাভ্যলাভ করিয়াছে। 
তাহার রাজ্যে আমাদিগকে অনাথের ন্যায় বাস করিতে 
হইবে এ রাজ্যে বাদ করিতে হইলে আমাদের জীবনের 
কিছুমাত্ত প্রয়োজন নাই! পুত্র বাধন লইয়া আমরা কি 
করিব ? কুলরকলক্ষিনী কৈকেয়ী এই্বর্যলাভের জনা স্বামী ও 
পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছে সে কখন কাহার সর্বনাশ করিবে 
কে বলিতে পারে? কৈকেয়ী যতদিন জীবিত থাকিবে আমরা 
গুঞরদিগের মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিতেছি প্রাণ থাকিতে 
তাহার রাজ্যে কখনই বাস করিব নাঁ। যে কঠিন হৃদয় রমণী 
রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বনে পাঠাইয়াছে সে পার্পীয়সি 
“অধশ্মচারি্ীর রাজ্যে আর কাহার শ্বখ হইবে ? আধোয়ার 
কথ্য অন্ত গিয়াছে, আর মঙ্গল নাই,যাগষত্রাদি বহ্ধ-ফইল, 


দ্যোধ্যাকাও ? ২২৯ 


ষর্্ম কর্মে আর লৌকের উইসাঁহ থাকিবে না| এক কৈকেয়ীর 
দোষে রাজ্য শুদ্ধ উৎসন্ন বাইবে। রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়! 
রাজা দশরথ কখনই জীর্নন ধারণ করিতে পারিবেন ন। 
দঘশরথের স্বর্গ লাভ হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত রাজ্য নষ্ট হইয়া 
যাইবে। অতএব হে প্রজাগণ ! তোমরা হয় বিষ পান কর, 
না হয় রামের ভনুগমন করিয়া জীবন সার্থক কর। এ রাজ্যে 
আর বাস করিও না, এখানে তোমাদের উপার্জিত পুণা ক্ষয় 
শ্রাপ্ত হইবে | ॥ তোমবা এক্ষণে আঁপনমাপন উপায় অন্বেষণ 
কর। ছল করিয়া পাপায়সী কৈকেয়ী রাম, সীতা ও লক্ষমণকে 
বনে পাঠাইয়। দিল । ভরত রাজা হউক ক্ষতি নাই, কিন্ত 
তাহাদিগকে বনে পাঠাইবার কি আবশ্যক ক্ছিল। রামকে 
দেখিতে পাইলে আমাদের মনে এত কষ্ট হইত ন1। 
রামচন্দ্রের মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তি বিশিক্ট, শত্রু বিনাশে 
ভীাহার অসীম পরাক্রম, তাহার বাহু ধুগল আজানুলন্থিত, 
লোচন পদ্মপল[শের ন্যায় সমুজ্্বল ! লোকের সহিত সাক্ষাৎ 
হইলে তিনিই প্রথমে সকলকে আহ্বান করেন, তাহার 
স্বভাব অতি সুন্দর, তীহীর বাক্য স্থ্ধুর । 'তিনি সত্যবাদী 
এবং সকলের প্রিয়দর্শন | হায়! মভমাতঙ্গ ধাহার পরা- 
ক্রমে ভীত হয়, সেই পুরুষ ব্যাত্র, আন্ত কোন অরণ্য আলো! 
করিয়। ব্মাছেন 1 | 

মছামারী উপস্থিত হইলে লোকে যেরূপ কাতর হইয়া 
বিলাপ করে, পৌর স্ত্রীরা সেইরূপ কাতর হইয়া বিলাপ 
করিতে লীগিল। সমস্ত দিনে তাহাদের বিলাপের অবসান 
হইল না। ক্রমে সূর্ধ্যদেব অস্তগত হইলেন এবং রূজনী 


২৩৪ রামায়ণ । 


সমাগত হুইল, কিন্তু হোঁমাগ্রি আর প্রজ্লিত হইল না। 
অধ্যয়ন ও শাস্ত্রালাপ একবারে বন্ধ হইয়া গেল। বোধ 
হইতে লাগিল, যেন সমস্ত নগরী ঘোর অন্ধকীরে আৰৃত 
হুইয়াছে। বণিকদিগের পণ্যশাল! সকল নীরব হইল। পুর- 
বামীদিগের আনন্দধ্বনি আর শ্রতিগোচর হইল না। সকলে 
অনাহারে থাকিল। তারকারাজি অন্তর্হিত হইলে আকাশের 
যেরূপ কিছুমাত্র শ্রী থাকে না,ভ্রীরাম বিহনে অযোধ্যানগরীরও 
সেইরূপ দুর্দশা হইল। প্রিয় পুত্র বিদেশে, গমন করিলে 
রমণীগণ যেরূপ ক্রন্দন করে,সেইরূপ রামের জন্য কাতর হইয়। 
অযোধ্যাবাসিনীগণ বিহ্বলচিতে রোদন করিতে লাগিল? 
প্রলয় কালে মহ! সমুদ্রের জল শুক্ষ হইয়া গেলে তাহার অবস্থা 
ষেরূপ শোচনীয় হয়, রামের অভাবে আজি অযোধ্যা নগরীর 
সেই ভাব উপস্থিত হইল। নৃত্য গীত উৎসব বাঁজন! বাদ্য 
সমস্ত রহিত হইল, আমোদ আহ্লাদ একেবারে বন্ধ হইল, 
সকলেই শোকে ভ্রিয়মাণ হইল। 


উনপঞ্চাশ অর্গ। 





রামের লদী পার। 


অধষোধ্যাবাসীগণকে বঞ্চনা করিয়া যে রাত্রে রামচন্দ্র 
পলায়ন করেন, সেই রাত্রেই তিনি অনেক দূর গমন করিয়া- 
ছিলেন। পিত্ুদত্য পালনে তীহার মন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সেই 
চিন্তা ভিন্ন তাহার আর অন্য চিন্তা ছিল না। যাইতে যাইতে 
সে শুভ রাত্রি প্রভাত হইল । সকলে সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন 
করিয়া জনপদে প্রবেশ করিলেন। তাহার! €দখিলেন গ্রামের 
সীমান্তেও উত্কৃষ্ট কৃষি কার্ধ্য হইতেছে। বন সকল পুষ্প ও 
ফলে স্বশোভিত হইয়া রহিয়াছে । রাজার স্বশাসনে সম্দ্ধি- 
শালী প্রজাবৃন্দের সুখ ও সৌষ্ঠব দেখিতে দেখিতে তাহার! 
দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে শুনিলেন 
গ্রামস্থিত প্রজাগণ বলিতেছে, “রাজ! দশরথ কি ভয়ানক সত! 
পাপিষ্ঠা কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী কি নিদারুণ কণ্মই করিয়াছে । 
এমন পরমধাণ্মিরি রাজপুত্রকে কোন প্রাণে বনবাসে দিবার 
প্রস্তাব করিল, তাহার মজে কি দয়ার লেশমাত্রও নাই । হায়, 
রাজা দশরথেরই বাকি কঠিন প্রাণ, তিনি কি বুঝিয়া এমন 
পুত্রকে বনে পাঠাইলেন ! রাঁমচজ্জ রাজ্যের রক্ষক, প্রজা 
দিগের একমাত্র আশ্রয়, আর্ভজনের একমাত্র সহায় । হাঁয়! 
রাম বনে" গিক্লাছেন শুনিয়া আমাদেরও গৃহে থাকিতে ইচ্ছ! 
হয় না” কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ সকল গ্রামের লোকেক্ মুখে এই 


২৩২ হামাঙ্ষণ। 


কথা। রাম এইরূপ শুনিতে শুনিতে ক্রমে কৌশলরাজা 
অতিক্রম করিলেন। পরে বেদশ্রর্তি নামে পবিত্র সলিল! 
নদী পার হইয়া দক্ষিণাভিযুখে গমন করিতে লাগিলেম। 

কিয়দ্দর গিয়া রামের রথ গোমতী তীরে উপস্থিত হইল । 
গোমতীর জল অতি শীতল, তাহার জলময় তীরভূমিতে 
অসংখ্য গোরম্দ বিচরণ করিতেছে । গোশ্রেণীর মধ্য দিয়া 
বেগবতী গোমতী উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সাগরের 
সহিত মিশ্রিত হইবার জন্য প্রবলবেগে গমন করিতেছেন । 
রামচন্দ্র শীন্গামী অশ্থের সাহায্যে গোমতী অতিক্রম করিয়া 
স্যন্দিকানান্দী নদীর তীরে উপন্থিত হইলেন। স্ান্বিকার 
উভয় তীরে ময়ুর ও হৎস সমূহ বিচরণ করিতেছে । মহারাজ 
মনু পূর্ববকালে ইচ্ছাকুকে বে বহুজনাকীর্ণ রাজ্য প্রদান 
করিয়াছিলেন, স্যন্দিকাই তাহার দক্ষিণ সীমা । উহার চতুঃ- 
পার্খে অযোধ্য। সস্রাজা ভুক্ত বছুতর ক্ষু্র রাজ্য। রামচক্রর 
সীতাঁকে এই দমস্ত দেখাইতে লাগিলেন । 

স্থমন্্রকে সম্বোধন করিয়া রামচন্দ্র মধুর স্বরে বলিতে 
লাগিলেন, “আমি কবে আবার পিতা মাতার শ্রীচরণ 
দর্শন করিব | কবে আঁবার অযোধ্যার প্রজষ্রদগকে দেখিতে 
পাঁইব। কবে বশিষ্ঠ ও বামদেব গরভৃতি ঝষিগণের মুখে ধর্প- 
শাস্ত্র ব্যাখ্য। শ্রবণ করিয়া কর্ণ পবিত্র করিতে পারিব। কবে 
আবার নির্মল সলিলা সরঘুর জলে স্নান করিয়া শরীর 
পবিত্র করিব । কবে আবার পুষ্পপরিশোভিত সরযৃতীরস্থ 
বনকূমিতে স্বগয়। করিয়া! বেড়াইব। লোকে মৃগয়াকে ব্যসন 
খুলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, কিন্তু মুগয়ার অত্যাসক্তিই ব্যবন। 


অযোধ্যাকাও ॥ ২৩৩ 


আমি মধ্যে মধ্যে সরযূবনে মৃগ্ধায়| করিতে বাগ করি । আঁমার 
মৃগয়ায় বড়ই আমোদ হয়। বিশেষতঃ রাজর্ধিগণের ইহা? 
ভিন্ন আমোদের অন্য উপায় পাই। উহাদের জন্যই মৃগয়ার 
স্ষ্টি হইয়াছে । 

এইরূপে সারথির সহিত নানা বিষয়িণী কথ! বার্তায় রাম- 
চন্দ্র অনেক পথ অতিক্রম করিলেন। 


পঞ্চাশ সর্গ। 


পা শা 
গুহক চগ্াখলের মহিত মিলন । 


রামচন্দ্র রমণীয় বিশাল কৌশল রাজ্যের সীমায় উপস্থিত 
হইয়। উত্তরাভমুখ হইয়া অযৌধ্যাকে সম্বোধন করিয়! কর- 
যোড়ে বলিতে লাগিলেন, “পুরাশ্রেষে ! কাকুৎস্থ বংশীয়গণ 
বহুকাল হইতে তোমাকে প্রতিপালন করিয়া আমিতেছেন, 
আমি তোমার নিকট বিদায় হই। যে সকল দেবতা 
তোমাকে পছুলন করেন ও ধাহারা তোমীতে অধিষ্ঠান 
আমি তাহীদিগকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছি। আমি 
বনবাস ব্রত সমাপন করিয়া পিতৃখণ হইতে মুক্ত হইয়৷ পিত! 
মাত! ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের মহিত আবার তোমার সহিত 
সাক্ষাৎ করিব ।” 

উদ্দেশে অযোধাকে এইরূপে সম্ভীষণ করিয়া গুণনিধান 
রামচন্দ্র ছুই হস্ত উত্তোলন করিয়! জনপদবালীগণকে সম্বোধন 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, “তোমর। আমার প্রতি যথেষ্ট অনু 
গ্রহ ও দয়! প্রকাশ করিয়াছ, আরধ্ছুঃখ করিও না। অধিকক্ষণ 
ক্ষোভ করিলে ও কাঁন্দিলে অনেক অমঙ্গল হয়, অতএব আপন 
আপন কার্যে গমন কর, আর শোক করিও না। আঁমি 
সত্বরই আবার তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব 1” 

জনপদবাসীগণ মহাত্মা! রামচন্দ্রকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ 
করিয়া বিলাপ করিতে করিতে কেহ ফিরিয়া গেল, কেহ 


অধোধ্যাকা্ড। ২৩৫ 


কেই বা! দড়াইয়া একদৃঝ্টে। রামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিয়া রহিল। রাম সন্দর্শনে কিছুতেই তাহাদের তৃপ্তি 
হুইল না। ক্রমে মন্ধ্যা সমাগমে সূর্ধ্যদেব যেমন দৃষ্টিপথ 
অতিক্রম করেন, রামচন্দ্র মেইরূপ তাহাদের নয়নপথ অতিক্রম 
করিলেন । তিনি কৌশল রাজ্য পশ্চা করিয়া দক্ষিণদিকে গমন 
করিতে লাগিলেন । কোশল দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে 
রামচজ্দ্রের মন ব্যাকুল হুইয়া উচ্ঠিল। অযোধ্যানগররী ধন, 
ধানে পরিপূর্ণ, তাহার উদ্যান সকল উৎকৃন্ট আত্ররৃক্ষরাজিতে 
পরিবেষ্টিত, বাপী সকল পবিত্র জলে পরিপূর্ণ, গো অশ্বাদি 
পশুগণ সতত উহার প্রশস্ত প্রান্তর মধ্যে বিচরণ করে। 
ধণ্মাত্বা সাধু লোকেরা বাস করেন, প্রাতঃসন্ধ্যায় বেদধ্বনীতে 
যে স্থান পরিপূর্ণ হয়,যাহার এক একটী জনপদ এক এক রাঁজা'র 
রাজধানীর উপযুক্ত,সাজি সেই রমণীয় দেশের রালপুত্র পিতা 
মাত! বন্ধু বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিয়৷ অরণ্যে চলিলেন। 
অন্য লোক হইলে আজি তাহার ক্রন্দনে দিগন্ত আকুল 
হুইত, কিন্তু রাঁমচন্দ্রের স্বভাব ঘীর ও পবিত্র। অযোধ্যা 
পরিত্যাগে ভাহার মনে যে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, 
ৰাহিরে তাহার কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। এইরূপে 
কোশল দেশ পশ্চাৎ কনল্সিয় রামচঞ্জ হুমন্ত্রকে রথের বেগ 
মন্দীূত করিতে বলিলেন। কারণ এ প্রদেশে আর প্রজার! 
আজিয়। তাহার জনা শোক করিবে না। ক্রমে তিনি অনেক 
রাজ্য পার হইয়া রমণীয় উদ্যানরাজিতে পরিশোভিত ॥ 
নরমাল! 'ন্দর্শন করিতে করিতে রমণীয় সৈকতশোভিত 
গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন | গঙ্গার পবিজ তীরে খধিদিখেন 


ইশ সাগাস্ধণ । 


তপোবন! তাহার শেভ! অগ্ভি চমগ্কার, অ্রাজণ ও খাধিগণ 
গঙ্গার পবিত্র সলিলে সরান করিয়া প্রতাহ নিজ পাপের শান্তি 
করেন। অপ্দরাগণ পরঙ্গাজলেন্ান রুরিয়া পরমানন্দ লাভ 
করে। দেব দানব গন্ধবর্ব কিন্নরগণ পবিত্র বাধু সেবনার্থ 
গঙ্গীতীরে বিচরণ করিয়! উহার অপূর্বব শৌভ! সম্পাদন করে। 
দেবতাদিগের জন্য গঙ্গার একটী উদ্ধবাহিনী শাখা আছে | 
ভাঁহাঁদগের নিমিত্ত উহাতে স্বীয় হেমপম্ম উত্পন্ন হয়। 
শিলাঁময় প্রদেশে যখন গঙ্গাতরঙ্গ প্রবলবগে পতিত হয়, 
তখন বোধ হয় যেন তিনি অট্রহাস্য করিতেছেন | খন ফেন- 
পুপ্রে পরিপূর্ণ হন তখন বোধ হয় মৃদু স্বছ হান্য করিতেছেন। 
শঙ্গার জল ঝোৌথায়ও বেণীর ন্যায় সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে, 
কোথায় আবর্তমালায় স্বশোভিত হইতেছে, কোথাও স্তিমিত 
ও গম্ভীর কোথাও বা ভীমবেগে প্রবাহিত হইতেছে । কোথাও 
গন্ভীর নির্ধোষে দিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিতেছে । কোথাও ভীষণ 
শব্দে আ্োতবৃন্দের মনে ভয় উৎপাদন করিতেছে । কোথাও 
দেবসজ্ঘে শোভমান, কোথাও নির্মল পদ্মিনী সমূহে ব্যাকুল, 
কোথাও নির্মল পন্মেসংকুল,কোথাও বিস্তীর্ণ পুলিনে শোভিত, 
কোথাও নিশ্দল বালুকার উপরি প্রবাহিত। কোথাও হংল 
ও সারসের শব্দে নিনাদিত, কোথাও চক্রবাকের পক্ষ শোঁভাঁয় 
কুশেভিত। মদমন্ত পক্ষী সমূহ সর্বদা ক্রীড়া! করিতেছে। 
রকোথাও তীর তরু সমূহে সন্ধ্যার গলে মালা পরাণ 
বোধ হইতেছে । কোথাও প্রস্ফ্টিত উৎপলে আচ্ছনঈ 
কোথাও পদ্মবনে পরিপূর্ণ, কোথাও কুমুদ খণ্ড, কোথাও 
স্কসুদ মুকুলে হশোভিত | কোথাও নানা পুষ্পধুলিতে আচ্ছাদিত 


অধোধ্যাকাণ্ড। ই৩শ 


হইয়! গঙ্গা মদমতা। রমণীর ঠ্যায় শোভ। পাইতেছেন । সর্ধা্র 
গঙ্গান্নানে পাপ সমূহ দূরীভূত হয়, গঙ্গাঁজল সর্বত্র দেখিতে 
মণির ন্যায় নির্্মল। " দিঁগ্গজ, বমগজ, মত্তহস্তী ও এরাবত 
সকল আসিয়া গঙ্গাজলে ক্রীড়া এবং ঘোরনাদে বনাস্তর পরিপূর্ণ 
করিতেছে। রামচন্দ্র দেখিলেন, গঙ্গা যেন অতি যন্ত্রে ফল, পুষ্প, 
পল্লব, গুল্ম এবং পক্ষী প্রস্ৃৃতি উত্তম অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া 
প্রমদাঁর ন্যায় শোভ1 পাঁইতেছেন। কলুষনাশিনী গল্গ! বিষুঃপদ 
হুইতে অবতীর্ণ, হইয়া পাপীর উদ্ধার করিতেছেন । হাঙ্গর, 
কুম্তীর ও ভুজঙ্গ প্রভৃতি জলজজ্তগণ সর্ববদ! গঙ্গাজলে ইতস্ততঃ 
বিচরণ করিতেছে। ইনি ভগীরথের প্রভাবে মহাদেবের জটাজুট 
হইতে পরিভ্রষ্টা হইয়াছিলেন ; ইনি সমুদ্রের মুহিধী এবং সারম 
ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষীসমূহের আবাসভূমি এবং ইনিই আবর্ত ও 
তরঙ্গ সন্কুল হইয়া ক্রমশঃ শৃঙ্গবের পুরের দিকে প্রধাবিত 
হইয়াছেন। 

রামচন্দ্র গঙ্গার এইরূপ শোভা সন্দর্শন করিয়। ভক্তিভাবে 
প্রণাম করিলেন এবং স্থমন্ত্রকে কহিলেন, “সৃত! আমি আজ 
এই স্থানে অবস্থিতি করিব। এই নর্দীর অনত্তিদুরে বনু পুষ্প 
প্রবালশৌভিত বিশাল ইঙ্গুদী বৃক্ষ দেখা যাইতেছে । আমর! 
উহ্বারই তীরে অবস্থিতি করিয়া পুণ্যসলিল! ভগবতী ভাগ্গী- 
রথীরে সন্দর্শন করিব । দেব দানব গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলেই 
ঘে গঙ্গার এত সমাদর করে, আমর একাস্ত মনে আজ তাহাকে 
বন্দর্শন করিব ।৮ 

লক্ষণণ”ও নুমন্ত্র রামচক্দ্রের আজ্ঞানুসারে সেই ইস 
দক্ষের দিকে রথচালনা! করিলেন। রামচন্দ্র দেই রসগীয় 


৩১৯ 
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ব্ক্ষের নিকটে গিয়। সীত। ও লক্ষাণের সহিত রখ -হইচ্ছে 
অবতীর্ণ হইলেন। ছুমন্ত্রুও অশ্বদিগকে মোচন কতিকস। রা 
চন্দ্রের মেবার্থ বৃক্ষমূলে আলিয়া উপস্থিত হইলেন । 

সেই দেশে গুহুক নামে চগ্ডালজাতীয় একজন রাজ! 
ছিলেন । তিনি রাঁষের প্রাণনথ। এবং স্থপতি নামে বিখ্যাত 
ভিলেন । রামচজ্জ তাহার রাজ্যে শুভাগমন করিয়াছেন 
দিয়া, তিদি বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিবর্গের সহিত রামচান্দ্রের 
আত্যর্ধন! ফরিতে আঁদিলেন । রামচন্দ্র দূর হইতে নিষাদাধি- 
পতিকে আলিতে দেখিয়া! প্রিয় ভ্রাতা লক্মমণকে সঙ্গে লইয়! 
কাহার সহিত মিলিত হইলেন । গুহক, রামচন্দ্রের বনবাসে 
অত্যন্ত কাতর হইয়! তীহীকে বলিলেন, “দখা! ! তোমার 
পক্ষে অযোধ্যা যেষন, এ রাজ্যও সেইরূপ। তোমার ন্যায় 
ুজ্য তিথি আর কাহার অদৃষ্টে মিলিবে ? এই বলিয়া নান! 
প্রকার ভোজা পানীয় উপটৌকন এবং অর্ধয আনয়ন 
করিয়! রামচক্দ্রকে বলিলেন, “হে মহাবাহো! ! তুমি আমার 
রাজ্যে আসিয়াছ ইহ! আমার পক্ষে পরম তৌভাগ্যের বিষয় ) 
এই বিস্তুত পৃথিবী তোমার, আমরা তোমার দাস মাত্র। 
ছুজি আমাদের প্রভু, তুমিই এই রাজ্য পালন কর। তক্ষা 
তোজ্য লেহাপেয় সমস্ত আনা হইয়াছে, উৎকৃষ্ট শহা? 
ধ্রস্ভত হইয়াছে এবং অশ্বদ্গের আহার ও আনীত হইয়াছে, 
তু্গি' এই দকল গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতার্থ কর।” গুহুকেক 
কথা শুনিয়া রামচক্দ্র বলিলেন, “মিত্র । তুমি আমার প্রতি যে 
, গেছ, প্রদর্শন করিলে এবং আমার আগমন বার্ড শ্রুবণমাত্র, 
. গরোজেই, আাখনন করিয়া আমাদের ঘেক্প অভ্ার্থন! করিলে 


অআযোধ্যাকাশু । হত 


তাহাতে আমরা অত্যন্ত সম্তষ্ট হইয়াছি।, এই বলিয়া! মিন্ধ 
স্থগঠিত ভূজছয়ে গুহককে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিচলধ 
“মিত্র! আমি যে বাক্ধব্গণের সহিত তোমাকে নীযোগ 
শরীরে দেখিতে পাইলাষ ইহা আমার পরম লৌভাগ্য। 
তোনার রাজা, বন্ধু বান্ধব এবং অধিকৃত বনভূমির সমস্ত 
মঙ্গল ত£? তুমি আমাদের জন্য ঘষে সকল উপডৌকম 
'আনিয়াছ তাহাতে আমি পরম আহলাদিত হইয়াছি কিন্তু 
আমি উহ। গ্রহণ করিতে পারি না। আমি তপন্বী হুইয়। 
বন্ধল পরিধান করিয়াছি এবং আমাকে ফল মূল ভক্ষণ করিয়া 
'জীবন ধারণ করিতে হইবে! আমি এখন ধন্ধে মন দিয়! 
বনে গমন করিতেছি, এ সময়ে বিলাস দ্রব্য লুইয়। কি করিব ? 
আমি কেবল একটী বিষয়ের জন্য তোমার নিকট যাত্র। 
করিতেছি। তুমি আমার অশ্ব ছুইটাকে আহার প্রদান কর, 
ভাহা হইলেই আমার সমুচিত সম্মান করা হইবে। এই 
অশ্বঞ্তলি রাজ! দ্রশরথের অত্যন্ত প্রিয়। ইহাদের সেবা 
করিলেই আমার সেবা কর! হইবে ।” গুহক তৎক্ষণাৎ ভূত্য- 
বর্গকে শীত্্র অশ্বগণের শুশ্রষ। করিতে এবং* তাহাদের জন্য 
পান ভোজন আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন ! 

পরে রামচক্ বক্ষলনির্ম্মিত উত্তরীয় স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া 
সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন এবং ' লক্ষণের আনীভ 
জল মাত্র পান করিয়া শয়ন করিলেন। রামচন্দ্র সীতার 
সহিত শয়ন করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার চরণ প্রক্ষালণ করিয়া! 
তথ৷ হইতে অন্যত্র গিয়! বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতে লাঙ্সি-: 
লেন। গুহক অতি সতর্কতার সহিত ধনুক হস্তে করিয়া 


২৪৫ রামাক্ণ ! 


রামচক্দ্রের শরীর রক্ষার্থ, সমস্ত রাত্রি জীগরিত রহিলেন ! 
লক্ষষণও নিদ্র না গিয়। গুহকের সহিত কথ। বর্ডার রাত্রি 
যাপন করিলেন ॥ হায় ! সংসারের গতি কি বিচিত্র ! যিনি 
' পৃথিবীর রাজ। তাহাকে সন্গাপী হইতে হইল, যিনি জন্মাবধি 
জতুল নুখভোগ করিয়াছেন, তাহাকে আজ দুঃখের সাগরে, 
ভূবিতে হইল। সেই দুঃখের রজনী লক্ষমণের নিকট যুগের 
ন্যায় দীর্ঘ বলিয়! বোধ হইয়াছিল । 


একান সগ । 





গুহক ও লক্ষণের কথোপকথন । 


বামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের অকৃত্রিম অনুক্ধাগ, এবং তিনি 
ভ্রাতার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়! 
গুহক অত্যন্ত বিন্ময়াপন্ন হইলেন । এইরূপ প্রগাঢ় ভ্রাতৃভক্তি 
দেখিয়! লক্ষণের প্রতি তাহার অনুরাগ অত্যন্ত বদ্ধিত হইল। 
তিনি লক্ষাণকে বলিতে লাগিলেন, “ভাই ! তোমার জন্য এই 
স্থকোমল শখ্যা প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ইহাতে শয়ন করিয়। 
্বচ্ন্দে বিশ্রীম কর। তুমি কখন দুঃখের লেশমাজ্রও জান: 
না, কিন্তু সর্বপ্রকার ছুঃখভোগ করিয়া আমার শরীর কঠিন 
হইয়াছে । আমি রামচন্দ্রের রক্ষার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগ- 
রণ করিব। পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা প্রিয়বস্ত আমার আর 
কিছুই নাই। আরম শপথ করিয়া বলিতে পারি, রাম আমার 
জীবনের জীবন, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বন । আমি রামচক্রের 
অনুগ্রহে পৃথিবীতে স্বিস্তীর্ণ যশোলাভ করিয়াছি, করিতেছি 
ও করিঘ। রামচন্দ্র হইতে আমার ধর্মলীভ হইবে, অর্থলাত 
হইবে এবং মনস্কামনা পুর্ণ হইবে। আমি স্বয়ং ধনুর্ববাণ 
হাস্তে করিয়া, বন্ধুবর্গের সহিত, প্রিয়সথ ও প্রিয়সখীর রক্ষা 
সাধন করিব । আমি সর্বদা বনে বনে বিচরণ করি স্তর? 
বন মধ্যে আমার কিছুই অবিদিত নাই। এখানে শক্রপক্ষ 
যদি চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারেও উপস্থিত হয়, তথাপি 


২৪৯ দাযারণ | 


সাহস করিয়া বলিতে পারি কেহুই আমার হস্ত হইতে পরি- 
ত্রাণ পাইবে না 1” 
গুহকের এইরূপ ম্নহপুর্ণ বাকা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ 
অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “গুহক ! তোমার 
শরীরে পাপ নাই, তুমি যাহা বলিতেছ তাহাতে অবিশ্বাসের 
কোন কারণ নাই । তোমার মত মহাত্সা এবং ধাশ্দিক লোক 
পৃথিবীতে পাওয়া ভার। তুমি যখন স্বয়ং রক্ষার ভার গ্রন্থ 
করিতেছ, তখন আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই, কিন্তু 
ভুমি মনে করিও না আমি ভয়ের জন্য জাগরণ করিতেছি ) 
ভূমি ত বুদ্ধিষান, বল ছেখি যখন রামচজ্দ্র সীতাদেহীর সহিত 
ভূমিতে শয়ন ,করিয়া! রহিয়াছেন, তখন আমি কোন্‌ প্রাণে 
. নিদ্রা যাইব, কোন্‌ প্রাণেই বা স্থথভোগ কত্সিব, কোন্‌ প্রাণেই 
কা আমোদ প্রমোদ করিব। দেবান্থর একত্র হইলেও হে 
রামের পরাক্রম সহা করিতে পারে না, আজি দেখ সেই 
রাম, সীতার সহিত ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন ! মহা 
বাজ! দশরথ অনেক মন্ত্র ষপ করিয়া, অনেক তপস্যা করিয়া, 
অনেক যাগযজ্ঞ করিয়' এই একটা সর্বগুণান্বিত পুত্র লাত 
করিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রিয়পুত্র রামচন্দ্র আজ বনবাসী! 
ভূমি কি মনে কর মহারাজ দশরথ আর অধিক দিন বাঁচিবেন? 
সামি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, কৈকেয়ী শীঘ্রই বিধবা হইবে । 
আগার বোধ হয় মারীগণ নিরস্ত্র ক্রন্দন ও আর্তনাদ করিয়া 
আত্ক্ষণ প্রাণত্যাগ করিয়াছে । আমার বোধ হয় সমস্ত 
কাজবাটা এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়। পড়িয়াছে, আর যে জাম 
ফরিযে এমন কেহ জীবিত নাই। কোৌশল্যা, মহারাঁজ। ও 


ঘআযোধ্যাক্কান্ড। ২৪৩ 


আমার জননী যে এখনও জীঘিত আছেন আমার এমন আপা 
নাই । আমার মাতা শক্রপ্থের মুখ চাহিয়া কথঞ্চিৎ জীবিত্ত 
থধকিতে পারেন কিজ্ত হায় ৮ কৌশল্যামাতার যে একটী বই 
পু নাই, তিনি যে কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পাপ্সি- 
বেন না। অযোধ্যাপুরীর সমস্ত লোক রাজার প্রতি অত্যন্ত 
অন্ুরক্ত। অযোধ্যার সকল লোকেই স্তৃখী, কাহারও কোন 
অমঙ্গল নাই কিন্ত আজ সেই রাজ্যে রাজার মৃত্যুতে সমস্তই 
বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে । প্রাণতুল্য প্রিয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাস্বা 
রামচন্দ্রকে না দেখিয়া রাজা দশরখের শরীরে কতক্ষণ প্রা 
থাকিতে পারে? রাজার মৃত্যু হইলে কৌশল্যা কখনই 
বাঁচিবেন না। এবং তাহার পর আমার মাতাও মৃত্যু মুখে 
পতিতা হইবেন । রাঁজ! “আমার সব ফুরাইয়াছে, আঁমার সব 
ফুরাইয়াছে” বলিয়৷ নিরন্তর ক্রন্দন করিয়া রামচন্্রকে রাঁজ্যে 
অভিষেক করিবার পুর্ববেই প্রাণত্যাগ করিবেন। রাজার 
অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে যাহারা তীহা'র প্রেতকার্ধ্য সমা- 
পন করিবেন, অগ্নি সংস্কার করিবেন, ত্াহারাই পরম সৌভাগ্য 
শালী, তাহারাই ধন্য ! সি” চা 

যে অযোধ্যাপুরীর রাজপথ সকল প্রশস্ত ও পরিষ্কত, 
যাহার চত্বরস্থান সকল রমণীয় ও নয়নরগ্রন, যাহার হন ও 
প্রাণাদ সকল স্থদৃশ্য ও মনোহর, যাহাতে সম্দ্ধিশালী বণিক- 
গণ বাস করে, যাহার তৃর্য্যধ্বনিতে সর্ববদা দিক্‌ সকল প্রতি- 
ধ্বনিত হয়, রথ অশ্ব ও গজ সমূহের গতিবিধিতে যাহার 
রাজপথে যাতায়াত ছুঃসাধ্য, যেখানে সর্বদাই উৎসব, আমর! 
আমিবার সময সেই অযোধ্যায় যেরূপ ছুর্দিশ! দেখিয়। আি- 


২৪৪ রামায়ণ । 


যাছি, না জানি এতক্ষণ সেখানে কি সর্ববনাঁশই ঘটিয়াছে। 
হায়! আমর কি ফিরিয়া আসিয়া আবার পিতার চরণ দর্শন 
করিতে পাঁরিব, ততদিন'কি তিনি জীবিত থাকিবেন। আঁবার 
কি আমরা চতুদ্দশ বহুসরের দীর্ঘ বনবাসের পর" রামচক্ঞররের 
সহিত অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিব 1৮ 

লক্ষণ এইরূপ শোকে অত্যন্ত কাত ও অধীর হুইয়! 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। 
লক্ষণের এই শৌকপুর্ণ বাক্য সকল শ্রবণ, করিয়া, গুহকের 
ছুই চক্ষু বহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রপাঁত হইতে লাগিল। 
ভাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রকাণ্ড হ্তী অন্কু 
শাঘাতে একান্ত কীতর ও ব্যথিত হইয়াছে। 


বাহান্ন সণ? 





গঙ্গ সমৃত্বরণ। 


রজনী প্রভাত হইলে, রামচন্দ্র ভূমিশঘ্যা হইতে উঠিয়া 
লক্ষাণকে বলিলেন, “ভাই ! সূর্য্যোদয়ের সময় উপস্থিত,প্রাতঃ- 
লন্ধ্যাদি সমাপন রূর। দেখ আলোক দর্শনে পুলকিত হইয়া, 
কোকিল প্রসৃতি পক্ষিগণ মধুর স্বরে গান করিতেছে--আন্ি 
ধিলন্ব করা উচিত নয় । গঙ্গা দ্রুতবেগে সাগরাভিষুখে 
যাইতেছেন। চল আমরাও এই সময় পারু হইয়া যাই 1” 
রামের এই কথা শুনিয়! লক্ষণ, হুমন্ত্র ও গুহকেক় নিকট বিদায় 
লইলেন। মহাত্মা লক্ষণ সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তীঁহার 
নিকট বিদায় লইতে সকলেরই চক্ষে জল আঁসিল। 

অতঃপর র্াঁমচজ্দ্র নিষাদাধিপতিকে নৌকা আনিক্ডে 
আদেশ করিলেন। গুহক রামচন্দ্রের আদেশ মাত্র অমাতিব- 
গণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন “শীঘ্র একখাঁমি মৌকা আন- 
রন কর। দেখিও মৌকাখানি যেন শক্ত হয়, যেন উহাতে 
উঠিলে কোন প্রকার কষ্ট না! হয় এবং যেন উহাতে একজন 
ভাল নাবিক থাকে ।% অমাত্যগণ তৎক্ষণাৎ এইরূপ একখানি 
নৌফ। আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন গুহক বিনীততাবে 
ধোড় হস্তে প্লামচন্দ্রকে বলিলেন, “দেব ! নৌকা জনীস্ত 
হইয়াছে»আঁপনি আরোহণ করিযা আমায় কৃতার্ধ করুন এবং 
আরাফে আর কি করিতে ছইবে আজ করুন্‌।” রাশ 
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কহিলেন, গুহক তুমি আঁমাঁর পরম বন্ধু। তোমার ছা 
আমি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। আমার জন্য আর তোমাঁটিক 
কিছুই করিতে হইবে 'না, কেবল এই দ্রব্য গুলি নৌকায় 
উঠ্াইয়া দাও |» এই বলিয়া রাম তুণীর ও খড়গ এবং ধনুর্ববাণ 
লইয়! সীতা ও লক্ষণের সছিত নৌকাভিমুখে যাইতে লাঙগি- 
লেন । তখন স্থমন্ত্র কৃতাঁঞ্জলি হইয়া তাহার সম্মুখে আ্মানিয়া 
কক্ণ স্বরে বলিতে লাগিল, “দেব! এখন আমি কি করিষ 
খআইদেশ করুন্‌।” রামচজ দক্ষিণ হস্তে সুমনের গাত্র স্পর্শ 
করিপ্া বলিলেন, “ন্থমন্ত্র! ভূমি শীঘ্র রাঁজাঁর নিকট ফিরিয়া 
ঘাঁও, সর্ধবদা সাবধানে তীহাঁর নিকটে থাকিও |” স্রমন্ত্র তথাপি 
ছাঁহার পশ্চা, পশ্চাৎ যাইতে লাগিল দেখিয়া! আবার বলি- 
লেন, “দেখ স্থমন্ত্র ! তুমি এ পর্য্যস্ত আমাদিগকে রথে আনয়ন 
ক্রিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। আর আমরা রথে আরো" 
ছুণ করিব না, এখান হইতে পদব্রজেই বনে প্রবেশ করি, 
তুমি আর বিলম্ব করিও না, শীত রথ লইয়া অযোধ্যায় 
কিন্বিপা যাও” 

রামচন্দ্র এইরূপে বিদায় দিলে, স্ুমন্ত্র করুণ স্বরে বলিতে 
জাগিলেন, “দেৰ ! সাঁষান্য লোকের ন্যায় যে ভ্রাতা ও ভার্ধ্যার 
সহিত আপনাকে বনে বাদ কবিতে হইবে, ইহা! দেখিয়া 
কাকার দয় না বিদীর্ণ হয়। এরপ দুর্ঘটনা কখনও কাহারও 
ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। যখন আপনার ন্যাকস 
অহদন্মাকে এই ঘোঁর বিপদে পড়িতে হইল, তখন বুঝিল'স, 
আঙ্ছচর্ধয, বেদাধ্যয়ন, স্বভাবের সরলতা, কোমলতা প্রস্থ 
ঈঙ্গধূগে কোনই ফন নাই--এ সকলই মিথ্যা । অথব! আপনার 
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ইছাতে ছুঃখ কি? আপনিঃভ্রাতা ও সীতার সহিত পিতৃসঙ্জ 
পালন করিয়া স্বর্গজয়ী হইলেন, কিন্ত আমরা বড় ছুর্ভাগ্য ঘে 
বহুকাল আপনাকে দেখিতে*্পাইব না। এখন আমাদিগকে 
পাপিষ্ঠ। কৈকেয়ীর অধীন হইয়া দিবানিশি যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হইবে ।» 

হৃমন্ত্র ইন্মাকুকুলের প্রাচীন অমাত্য এবং অতিশয় বুদ্ধি- 
মান। তাহার যেরূপ বল! উচিত তিনি সমস্তই বলিলেন। 
'্রাম বনে যাইতেছেন এই কথা যতবার তাহার মনে হুইত্তে 
লাগিল তিনি ততবার শোকে একান্ত কাঁতর হুইয়া অশ্রু- 
বিপর্জজন এবৎ মুক্তক্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন । 

স্মন্্র কিঞিং শান্ত হইলে, রামচন্দ্র তুঁছার হস্ত ধারণ, 
করিয়। মিউবাক্যে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, “ইক্ষ্াকু- 

ংশে তোমার ন্যায় স্থহৃদ আর কেহ নাই, বিশেষতঃ তুমি 

পিতার পরম হিতৈষী। তিনি একে বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে 
আবার অকল্মাৎ এই দারুণ শোকে অধীর হইয়া পড়িবেন, 
অতএব যাহাতে তিনি আমার জন্য কাতর না! হন তছিষস়্ে 
বিশেষ চেষ্টা করিও। তিনি ফৈটতৈয়ীর লস্তোষের জন্য 
যখন যাহ। কহিবেন,দ্বিরুক্তি না করিয়। তখনই তাহ। করিও । 
রাজা ঘখন ঘে আজ্ঞ। করেন, হিতাহিত বিবেচন! না করিয্বা 
তৎক্ষণাৎ তাহ। পালন করাই, ভৃত্যবর্গের কর্তব্য কার্ধ্য। 
আআত্তএব যাহাতে তাহার কোন কষ্ট ন! হয়, যাহাতে তিনি 
শোকে অভিভূত ন1 হন, সর্ধবপ্রকারে তাহার চেষ্টা করিও.। 
কাজ! কখন ছুঃখের লেশমান্রও জানেন না, তিনি বৃদ্ধ, সর্ববান্থর- 
গ্লাননীয় ও জিতেজিয়, ভুমি তাহাকে আমার প্রণাম জানাই 
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রলিউ, আমি নগর হইতে নিরধ্ধাদিত ও বনবাদে প্রেত 
হইয়ান্ছি বলিয়! কিছুমাত্র দুঃখিত নহি । লক্ষাণও তঙ্ন্য 
কিছুয়ারে ছঃখিত নহে 1. তিনি ঘেন জামাদের জন্য কিছুঘারে 
চিন্তা না করেন। কি বনে, কি উপবনে, আমর যেখানেই 
থাকি, ভাহীর শ্রীচরণাশীর্বাদে আমাদের কোন বিপদ ঘর্টিবে 
পা। এই চতুর্দশ বগুসর দেখিতে দেখিতেই অতিবাহিত 
হইবে, তখন আমি লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত, পুনরায় ভাছার 
পাছশন্ম দর্শন করিব । হ্মন্ত্র। তুমি মহারাজাকে এই সকল 
কথ বলিম্া, যাতা কৌশল্যা ও অন্যান্য মাতৃগণ, বিশেষতঃ 
কৈকেয়ীকে বলিও যে, আমরা নীরোগ শরীরে আছি এবং 
ওই দুরদেশ হইতে তাহাদিগকে প্রণাম জানাইতেছি। হুম! 
ভুমি পিতাকে বলিও,তিনি যেন শ্রাপাধিক ভরতকে মাতুলালগ় 
হইতে শীপ্প আনয়ন করিয়।, যৌবরাজ্যে অভিষেক করেন এবং 
প্লাছাতে রাজ্যধ্যে ষত্বর স্থশৃঙ্ঘল! স্থাপিত হয়, তদ্ধিষয়ে কষগ- 
ক্ষযাজের জন্য অবহেল! না করেন। ভরতকে আলিঙ্গন গবৎ 
যৌনরাজেন অতিষেক করিলে, আমাদের নিমিত্ত তাহার ষে ছুঃখ 
স্থইয়াছে ভহার অনেক পরিমাণে দুর হছইবে। হুমন্ত্র। তুষি 
জররকেও আমীর ন্মেহ সম্ভাষণ জানাইয়। বলিও বেন বে 
পিলার প্রতি ঘ্েমন ভক্তি করে, মতৃগণের প্রতিও নেইন্াপ 
সফি কষে । কোন ইতর বিশেষ না করিয়া কৈকেয়ীকে বেঙগন 
রুখে আবার ছুঃখিনী জননী কৌশল্যা এ হমিত্রাোকেও খের 
দিটিরিপ দেখে । আরও বলিও য়ে, মে পিতার প্রিয় কার 
গং সুচাক্ুয্ধপে রাঁজকার্ধ্য করিলেই ইহকাল ও পরকঠনে 
রীগন্দোগ করিতে, পারিবে । হমন্তর! তুমি বশিষ্ঠ পত্র 
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ছয়জনের চরণে, আনার সাহীঙ্গ প্রণিপাত জানাইয়া! কছ্ছিখে, 
খাছাণতে ঘহাঁরাজ আমাদের জন্য অত্যন্ত কাতর না হন তাছার। 
যেন সকলে মিলিয়া, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করেন। আরশ 
মধ্যম! মাতাকে আমার প্রণাম জানাইয়া কহিবে, আমার 
সদৃষ্টের ফলে আমাদের এ অবস্থা ঘটিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার 
কোন দোষ নাই। অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে ঘবশ্যই ভোগ 
ক্ষক্পিতে ছইঘে, অতএব তজ্জন্য যেন তিনি কিছুমাত্র লজ্জিত 
বা ছুঃখিত না হন । আমার প্রতি তাহার যে শ্লেহ, দয়া ও 
রাৎসল্যভাব আছে তাহার যেন কিছুই পরিবর্তন না হুয়।৮ 

এইকূপে রামচক্তর স্মন্ত্রকে সান্তনা করিয়া বারম্বার প্রতি- 
নিবৃত্ত হইতে বলিলেও স্থুমন্ত্র স্েহতরে পুনরায় বলিতে 
লাগিলেন, “দেব! প্রজ! ও ভূত্যের অনুপযুক্ত কোন কথা যি 
আপনাকে বলি, দাস বলিয়া তাহা ক্ষমা করিবেন । আমি 
আপনাকে এখানে রাখিয়! কি প্রকারে অযোধ্যায় ফিরিয়া 
যাইন্দ। যহারাজ এখন পুত্র শোকে একান্ত কাতর, আমি 
রক্ষণ না ফিরিয়া যাইতেছি ততক্ষণ তাহার মনে এই আশা 
হইবে যে রাম কিরিয়। আমিলেও ীসিতে "পারেন কিন্ত 
খামার রখ রামশুন্য দেখিলে, ভীহার হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ 
রুইয়া ঘাইবে। আসিরার সময়, অধোধ্যাবাসীরা সকজে 
তৃষ্ঞ, বয়ানে ঘারন্বার আপনাকে দেখিক়াছে, যাইবার লষয় 
আপনাকে দেখিতে না পাইয়া! তাহারা যখন হাহাকার করিবে 
ত্ধন জমি তাছাদিগক্ষে ক্ষি বলিয়া বুঝাইব। যুদ্ধে সমস্ত 
ৈনর নিহত হইলে, সারথি বখন রাজার শুন্যরথ লইয়া! গরে 
প্রীত. কচুর, তখন তাহা! দেখিয়া কে অঙ্ঞ সম্বরণ করিতে 
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পারে £ আপনি জানেন না, যদিও'আপনি দূরে আছেন তথাপি 
যতক্ষণ না আমি ফিরিয়া যাঁই ততক্ষণ তাহারা মনে করি- 
তেছে আপনি নিকটেই আছেন + তাহারা আপনার শোকে 
আহার নিদ্রা! পরিত্যাগ করিয়াছে । আপনার প্রবাসন সময়ে, 
আপনার শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, তাহার! যেরূপ বিষম 
কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছিল,তাহ! ত আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছ়েন। 
সে লময়ে তাঁহারা যেরূপ চীকাঁর করিয়াছিল,তাহা! ত আপনি 
সমন্তই শুনিয়াছেন। আমি একা ফিরিয়া, যাইলে তাহারা 
যে শতগুণ চীৎকার করিবে । যখন আপনার দুঃখিনী জননী 
জিজ্ঞাসা করিবেন, “আমার রামকে কোথায় রাখিয়া! আসিলে, 
তখন আমি তাহাকে কি বলিব । আমি কি বলিব “দেবি ! 
আপনার রামকে মাতুলালয়ে রাখিয়া! আপিয়াছি, আপনি 
দুঃখিত হইবেন না ।” না-আমি এরূপ মিথ্যা কথ প্রিয় 
হইলেও কখন বলিতে পারিব না। আবার, আপনার 
বনবাসের কথা সত্য হইলেও আমি দেবীর নিকট কি প্রকারে 
ঞ নিদারুণ সত্য কথ! বলিব । আমার এই অশ্বগুলি, এতকাল 
আমার আজ্ঞগুসারে,' আপনাকে এবং আপনার বন্ধুবর্গকে 
বহন করিয়! আপিয়, আজ কি প্রকারে শুন্যরথ লইয়! 
যাইবে! অতএব আমি আপনাকে ছাড়িয়া কখনই অযোধ্যায় 
ফিরিয়া যাইতে পারিব না । বনবাদে আপনার অনুগামী হইতে 
আনায় অনুমতি দিন। দেব! বারংবার এত করিয়া! বলিতেছি 
তাহাতেও যদি আমায় ত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি 
ধাখনি রথশুদ্ধ অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিব। আমিরথ লইঘ্ঘা 
সঙ্গে খাকিলে, বনমধ্যে আপনার তপন্যার বিদ্বকর ঘে লমস্ত 
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উপদ্রব উপস্থিত হইবে, ঠাহা সমস্তই নিবারণ করিতে 
পারিব। আমি এত দিন আপনার অনুগ্রহে আপনার সারথি 
কার্ষ্ের স্থখভোগ করিয়া! * আসিতেছি, আশা করি এখন 
অনুগ্রহ করিয়া, আপনার সহিত বনবাঁসের স্তুখ ভোগ করিতে 
দ্িষেন। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি বনে থাকিয়া 
আপনার পেবা শুশ্াধা করিব, আমি সর্বদা আঁপনার মিষ্ট 
কথ। শ্রবণ করিব, আপনি আমায় ইহাতে বাঁধা দ্রিবেন না । 
যদ্দি এই অশ্বগুলি,বনে থাকিয়া আপনার দেবা করে, তাহ! 
হইলে ইহাদেরও জন্ম সফল হইবে, এবং পরমগতি লাভ 
হইবে । আমি বনে থাকিয়া, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য 
করিয়া আপনার দেবা করিব, তজ্জন্য অযৌধ্যার কথ। দূরে 
থাকুক, আমি স্বর্গ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি । 
যেমন পাতকী, ইক্র্রের পুরী অমরাবতীতে প্রবেশ করিতে 
পারে না, সেইরূপ আমিও আপনাকে ছাড়িয়া অযোধ্যায় 
প্রবেশ করিতে পারিব না । আমার একান্ত অভিলাষ, বন- 
বালের লময় উত্তীর্ণ হইলে, আপনাকে এই রথে লইয়া! পুনরায় 
অযোধ্যা প্রবেশ করিব( আমি ফাঁদ আপনার সহিত বনে 
থাকি, তাহা! হইলে এই চতুর্দশ বৎসর দেখিতে দেখিতে 
কাটিয়। যাইবে, নতুবা! এই *চতুর্দশ বৎসর শত বৎসরের ন্যায় 
দীর্ঘ ও কষ্টকর বলিয়া বোধ হইবে । দেব! আপনি ভূত্য- 
বর্গকে বড় ভাল বাসেন। আপনি প্রভূর প্রিয় পুত্র । আপনি 
যে পথে যাইতেছেন, এক জন অধীন, ভক্ত, সত্যও সেই পথে 
যাইতে একাস্ত ইচ্ছুক, আপনি নিষ্ঠর হুইয়া তাহাকে ত্যাগ 
করিয়। যাইবেন ন1।” 
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ভৃত্যদিগকে রামচজ্্র অত্যন্ত স্েহ করিতেন । স্বখন্ 
এইরূপ দীনভাবে, পুনঃ পুনঃ সঙ্গে যাইবার বাসন! প্রকাশ 
করিলে,রামচন্ত্র বলিলেন, -শ্থমন্ত্র ৫ ভূমি যে অত্যন্ত গ্রভৃবৎদল, 
প্রভুর প্রতি যে তোমার ঘটল ভক্তি, তাহা আমার অনিদদিত 
নাই, কিন্ত যে জন্য তোমাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে 
বলিতেছি তাহা! শুন। তুমি ফিরিয়া! গেলে, তোমাঁকে 
দেখিয়া! কনিষ্ঠ। মাত কৈকেয়ীর মনে বিশ্বাস হইবে, ষে 
রাম যথার্থই বনে গিয়াছে। আমার বনগমুনের কথা শ্রবণ 
করিলে, তিনি সন্তষ্ট হইবেন, এবৎ তখন আর ধার্িক 
মহারাজকে মিথ্যাবাদী মনে করিতে পারিবেন না । আরও, 
তোমাকে পাঠাইবার আমার প্রধান উদ্দেশ এই যে, তাহা 
হইলে কনিষ্ঠা মাতা ভরতশাসিত সমৃদ্ধ কোশলরাজ্য লা 
ফরিতে পারিবেন। অতএব স্থমন্ত্র! তুমি আমার ও রাজার 
প্রিয় সাধনার্ঘথ অঘোধ্যায় ফিরিয়া যাও, আর তোমাকে যে ষে 
কথা বলিয়! দিয়াছি, তাহা সকলকে ঠিক সেইরূপ বলিও ।৮ 

লীরথিকে এইরূপে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিয়া রামচঙ্জ 
গুহককে বলিতে লাগিলেন । “গুহক ! এখন আমার আর 
এ ধনে বাস করা উচিত নয়, কারণ এখানে মনুষ্যের 
লমাগম আছে। পিতা আমাকে নিজ্ন আশ্রমে বাস 
করিতে আজ্ঞ| করিয়াছেন। আমি পিতার আজ্ানুসারে 
প্রধং সীতা ও লক্ষমশের মঙ্গল কাঁমনাঁয় আজ অবধি তপস্থী- 
দিগের কঠোর নিয়ম পালন করিব, এবং তপহ্বীদিগে 
অলঙ্কার জটাঁধারণ করিব । অতএব তুমি শীর্ে বটবৃক্ষের 
নির্যাস আনিয়। দাও 1” গুহক তৎক্ষণাৎ বট বৃক্ষের নির্ধপি 
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আনিয়! দিলে, রাম তদ্দারা নিজের ও লক্ষমণের জট প্রস্তত 
করিলেন। ভ্রাঁতাদ্ধয় পূর্বেই বন্ধল ধারণ করিয়াছিলেন, 
এখন জটা ধারণ করাতে তাহাদের খাষির ন্যায় অপূর্বব শোভ। 
হইল। রামচন্দ্র লক্ষমণের সহিত বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন 
করিয়া, পরমবন্ধু গুহককে বলিতে লাগিলেন, “গুহ! তুমি 
সৈন্য, ভাগার, ছুর্গ এবং জনপদ রক্ষা বিষয়ে সর্বদা সাবধান 
থাকিও, কারণ রাজ্য রক্ষা করা অতি কঠিন ব্যাপার। এই 
ঝলিয়! রাম গুহকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, সীতা ও 
লহ্ষমণের সহত সত্বর নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে 
নৌকা দেখিয়া এবং শীস্র গঙ্গা পার হইতে ইচ্ছুক হইয়া 
লঙ্গ্ষণকে কহিলেন, “বৎস ! অগ্তে সীতার হাত ধরিয়া আস্তে 
আস্তে নৌকায় তুলিয়া দাও, পরে তুমি উঠিও ।৮ লক্ষণ 
রামের আজ্ঞামত প্রথমে সীতাদেবীকে নৌকার তুলিয়। 
দিলেন এবং পরে আপনি উঠিলেন। অনন্তর রামচজ্জ 
স্বয়ং নৌকায় উঠিলে, গুহক ভীাহার বন্ধুদিগকে নৌকা 
ছাড়িয়া! দিতে বলিলেন । রামচন্দ্র নৌকায় উঠিয়৷ আপনার 
শুভ কামনায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপপীস্য মন্ত্রজপ করিতে 
লাগিলেন । লক্ষাণও জল স্পর্শ করিয়া সীতাঁর সহিত 
শ্রীত্তমনে ভগবতী ভাগীরথীকে প্রণাষ করিলেন । 

অনন্তর রামচন্দ্র, হৃষন্্র এবং বন্ধুবর্গের সহিত গুহককে 
বিদায় দিয়া, নাবিকদিগকে নৌকা। চাঁলাইতে আজ্ঞ। দিলেন । 
নৌক দেখিতে দেখিতে দূর জলে গমন করিল। ভাগীরথীয় 
মধ্যন্থলে উপস্থিত হুইলে, নির্মল চিত্রা সীতা কৃতাঞ্জলি 
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ভাগীরথি। ইনি মহারাজ দশরথের পুত্র, পিতৃসত্য পালন 
করিবার জন্য বনে যাইতেছেন, আপনি ইস্থীকে রক্ষ। করিবেন ॥ 
ইনি যেন চতুর্দশ ৰুলর' বনে বাদ করিয়া পুনরায় ভ্রাতা ও 
আমার সহিত ফিরিয়া আসিতে পারেন। দেবি! আপনি 
সকলের মনস্কীমন! পুর্ণ করিয়া থাকেন। আমরা নিরাপদে 
ফিরিয়! আদিলে মনের সাধে আঁপনার পূজা! দিব। আপনি 
ভ্রিপখগা--আপনি ব্রঙ্ষলোক ব্যাপিয়া আছেন, আঁপনি 
সষুদ্রের মহিষী। আমি আপনাকে নমক্্ার করি এবং 
আপনার স্তব করি। আমর! নিরাপদে ফিরিয়। আসিলে 
আপনার প্রীতির জন্য ব্রাক্মণদিগকে শত সহজ্র গে! দান 
করিব এবং "অন্ন ও বস্ত্র যত পারি বিতরণ করিব। 
পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইলে সহত্র মদ্যকলন দ্বারা এবং 
প্রচুর মাংসমিশ্রিত খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা আপনার পুজ! 
করিব । আপনার তীরে যে নকল দেবতা, তীর্ঘ ব 
দেবমন্দির আছেন, আমি সকলেরই পুজা দিব ।” পতিপ্রাণা 
ীতাদেবী এইরূপে গঙ্গাকে সঙ্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 
এমন সময়ে নৌকা দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইল 1 রাম, দীত। 
ও লঙ্গমণের সহিত নৌকা হইতে নামিলেন এবং লক্গমণকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বম ! সজন বনেই হউক, আর 
বিজন বনেই হউক, জানকীর রক্ষার্থ সর্বদা সাবধান থাকিও। 
ভুমি অগ্রে অগ্থে গমন কর, সীত। তোমার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ 
গমন করুন, আমি তোমাদের উভয়ের রক্ষার্থ সকলের পশ্চাৎ 
ঘাইতেছি। আজি হইতে আমাদিগকে পরস্পরের রক্ষ1 করিতে 
হইবে, আর আমাদের এখানে কেহ সহায় নাই। এ পর্য্যন্ত 
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আমাদের কোন কউ ভোগ করিতে হয় নাই। আঁজ লীত! 
বনযাসের কি কষ্ট তাহা বুঝিতে পারিবেন। যে স্থানে 
ক্ষেত্র বা উদ্যান কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে 
নিন্দোন্ঘত ভূভাগই অধিক, আজ তাহাকে সেই ভয়ঙ্কর বনে 
প্রবেশ করিতে হইবে।” রামচক্দ্রের আজ্ঞানুসারে লক্ষ্মণ 
সর্বাগ্রে চলিতে লাগিলেন। মধ্যে সীতাদেবী এবং সর্বব- 
পশ্চাতে ন্বয়ং রাম চলিলেন। রামচত্দ্র গঙ্গার পরপারে 
গেলেও স্থমন্ত্র &কদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, 
জ্রমশঃ যখন দূরে যাওয়াতে তাহাদের আর দেখিতে পাওয় 
গেল না, তখন অসহায়ের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
ইন্ত্রতুল্য মহাত্মা রামচন্দ্র নদী পার হইয়! কল্পক্ষণের মধ্যে 
বহুসদেশে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। এ দেশ অনেক সমৃদ্ধ 
লোকের নিবাস ছিল এবং বহু শস্যক্ষেত্রে পূর্ণ হইয়া বোধ 
হুইতেছিল যেন হাসিতেছে। রাম ও লক্ষণ চারিটী স্বগ 
বধ করিলেন এবং তাহাদের পবিত্র মাংস গ্রহণ পূর্ববক 
সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া! একটী তরুমূলে আশ্রয় 
লইলেন। 


ভিপপান্ন সর্গ। 





রাম ও লক্ষণের কথোপকথন । 


রামচন্দ্র সেই তরুমূলে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক সায়ংকালীন 
সন্ধ্যা বন্দণ।দ সমাপন করিয়া লক্ষমণকে কহিলেন, “ভাই! 
নির্জন বনে আজ আঁমাদিগের এই প্রথম ব্লাত্রি, আজ্‌ আর 
হুমন্্রও সঙ্গে নাই,কিজ্ত তাই বলিয়া অযোধ্যার কথা৷ মনে 
করিয়া দুঃখ করিও না। আজ অবধি আমাদিগকে আলস্য 
দুর করিয়া সর্বদা সতর্কতার সহিত রাত্রি জাগরণ করিতে 
হইবে ( আমাদের ছুই জনকেই আজ অবধি সীতার রক্ষণা- 
বেক্ষণ করিতে হইবে । আইল, তৃণ পত্র আহরণ পূর্বক শষ্য 
শ্রস্তত্ত করিয়া! কোন প্রকারে আজিকার রাত্রি কাটাইয়। দিই |৮ 

যে রামচন্দ্র জন্মাবধি বহুযূল্য হকোমল শয্যায় শয়ন 
করিয়া আসিতেছেন, আজি তাহাকে ভূতলে শয়ন করিতে 
হুইল, কিন্ত তিনি নির্জের কষ্টের কথা একবারও ন! ভাবিয়া 
লক্ষষণকে সম্বোধন করিয়া তাহার মনের ভাব পরীক্ষা করিবার 
জন্য বলিতে লাগিলেন, “ভাই ! মহারাজ দশরথ আজিকার 
রাত্রি যেকি কষ্টেই আছেন, তাঁহ] বলিতে পারি ন| | বিমা- 
তাঁর মনক্কামন। পুর্ণ হইয়াছে, তাহার অত্যন্ত আহলাদ হইতে 
কারে । আমার ভয় হইতেছে, পাছে ভরত উপস্থিত হইলে, 
স্বাঙ্গ্য লোভে বিমাঁতা মহারাজের প্রাণ পর্য্যন্ত সংহারকরেন। 
তিনি একে বৃদ্ধ, তাহাতে অসহায়, আবার আমিও তীঙ্াকে 


শরীক! ২৫৭ 
এমন সময় ছাঁড়িয়া আপিয্লীম। বিমাতার বশীভূত হইয়া 
পিতার শেষে যে কি দশ! ঘটিবে বলিতে পারি.না। রাজার 
এই মতি ভ্রম এবং আমাঁদের এই রিপৎুপাত দেখিয়া বোধ 
হয়, যেন কামই ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা প্রবল । নতুবা আমার 
ন্যায় অনুগত পুত্রকে পিতা যেরূপ ত্যাগ করিয়াছেন, কোন্‌ 
মূর্খ পুরুষ কেবল স্ত্রীর কথা শুনিয়া! এরূপ করিতে পারে ? 
কৈকেয়ীর পুত্র ভরতই স্ত্রী, কারণ পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, 
আমিও বনে চলিলাম, স্থুতরাৎ এখন ভরতই সমস্ত কোশল 
রাজ্যের একমাত্র রাজ! হইয়া নিক্ষণ্টকে রাজত্ব করিবে এবহ 
পরিবারগণের সহিত অন্ুল হৃখভোগ করিবে । যাহারা ধশ্ম ও 
অর্থ ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র কামের বশীভূত, হয়, তাহাদের 
শীস্রই রাজ! দশরথের ন্যায় ছুরবস্থা ঘটিয়া থাকে । বোধ 
হয়, মহারাজ দশরথের প্রাণ নাশ করিবার জন্য আমায় বিনা- 
দোষে বনে পাঠাইবার জন্য, এবং ভরতকে রাজা করিবার 
জন্যই বিমাতার জন্ম হইয়াছিল। আমার ভয় হইতেছে, 
গাছে তিনি এখন রাজ্যলাভে গর্ব্বিতা হইয়া আমার 

খিনী জননী এবং স্ুমিত্রা মাতীক্ষে যন্ত্রণণ দেন। তাহ! 
হইলে তাহার! আমাদের জন্য বড়ই কষ্ট পাইবেন। অত- 
এব তুমি এইখান হইতেই কল্য প্রাতে উঠিয়া অযোধ্যায় 
ফিরিয়া যাও। আমি একাই সীতাকে" লইয়া বনে বাস 
করিব! আমার ছুঃখিনী মাতার সহায় কেহই নাই, তুমি 
মিরুটে থাকিলেও টাঁহাকে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিতে 
পারিবে ।* বিমাঁতা অতান্ত ধণিতকম্ওত করিতে পারেন, 
আমার তয় হইতেছে, পাছে ভিনি হিৎসাবশতঃ তোমার ও 


চিত রামায়ণ 


আমার মাতাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়। ফেলেন। ভাই 
লক্ষ্মণ! আমার মাতা হয় ত পূর্ববজম্মে কত ছুঃথিনী স্ত্রী- 
লোকের ক্রোড়ের সন্তান কাঁড়িয়া লইয়াছিলেন, তাই তাহার 
আজ এ দশা হইয়াছে । মাতা কত কষ ভোগ করিয়া 
এতদিন আমাকে লালনপালন করিলেন, কিন্ত আমি এমনি 
নরাধম যে, যে সময়ে তাহাকে স্থখী করিতে পারিব, সেই 
সময়েই তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়। আমিলাম। ভাই! আমি 
তাহাকে যেরূপ অপার শোকমাগরে ডুব্ইয়া আদিলাম, 
তাহাতে আর যেন পৃথিবীতে কোন স্ত্রীলোক আমার ন্যায় 
কুপুত্র প্রসব না করে। আমার বোধ হয়,আম। অপেক্ষা! তীহার 
সারিকাটিও তাহাকে অধিক স্থথী করে, কারণ দে মধ্যে মধ্যে 
শক্রদিগের প্রতি হিৎসাঁর কথা বলে। কিস্তু আমি তাহার 
পুত্র হইয়াও পুত্রের কার্ধ্য কিছুই করিলাম না। তিনি যে 
এত শোক পাইতেছেন, তীহার যে এত কষ্ট হইতেছে, 
আমি ত তাহার কিছুই নিবারণ করিতে পারিলাম না। 
আমার জীবনে ধিক! আমার হুতভাগিনী মাতা আমার. 
বিরহে শোকস্মগরে প্ভাসিতেছেন। লক্ষ্মণ! আমি ক্তুদ্ধ 
হইলে, একাই কেবল অযোধ্যা কেন, সমস্ত পৃথিবীকেও 
নিষ্ষপ্টক করিতে পারি, কিন্তু কেবল অধর্ট্দের ভয়ে এবং 
পরলোকের ভয়ে বল পূর্ববক রাঁজ্য অধিকার করিলাম ন11 
রামচন্দ্র, রাত্রিকালে নিজ্ঞন বনে এইরূপে করুণস্থরে 
অনেকক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে, দীন- 
ভাবে, মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন ভীাহাকে দেখিয়। 
বোধ হইতে লাগিল, যেন স্বলন্ত অগ্নি নির্ববাপিত হইল, 
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যেন সমুদ্র শাস্তমুর্তি ধারণ করিল। লক্ষ্মণ ভীঁহাকে সান্তনা 
করিবার জন্য ঘলিতে লাগিলেন, “আধ্য ! চন্দ্র না থাকিলে 
যেরূপ রাত্রির শোভা হয় না, আপনর অতবে অযোৌধ্যাও 
আজ সেইরূপ শোভাহীন হইয়াছে । দেব! আপনিও যদি 
এরূপ অধীর হন, তাহা হইলে সীতা ও আমি আর কিরূপে 
স্থির থাকিব? মহস্যগণ যেরূপ জল ছাড়িয়া বাচিতে 
পারে না, সেইরূপ লীতা ও আমি আপনাকে ছাড়িয়া ক্ষপ- 
কালও বাচিব ন্)। আপনাকে ছাড়িয়া, আমি, কি পিন্তা, 
কি "মাতা স্থমিত্রা, কি ভ্রাতা শক্রত্র, কাহাকেও চাহি না। 
আপনাকে ছাড়িয়া আমর স্বর্গে বাইতে ও ইচ্ছা নাই ।”% 

রাম, লক্ষণের এইরূপ সাহ্‌সপূর্ণ ও ল্লেইসূচক বাক্য 
স্কল শ্রবণ করিয়া! এবং তাহার বনে যাইবার একান্ত ইচ্ছ। 
দেখিয়া, তাহাকে চতুর্দশ বৎসর সঙ্গে থাকিতে অনুমতি 
করিলেন । 

রাম ও সীতা এতক্ষণ বলিয়াছিলেন, এখন বট বৃক্ষতলে 
লঙ্গমণের দ্বার। শয্যা রচিত হওয়াতে তথায় গিয়া শয়ন করি- 
লেন । যেমন পর্ববত গহ্বরস্থ সিংহ্ঘ্ী কিছুতেই ভীত হয় না, 
সেইরূপ নির্জন বনেও রাম ও লক্ষ্ষণের কিছুমাত্র ভয় 
হইল না। 


চুয়ান সগ। 


ভরদ্ধাজ সমাগম। 





রাম, লঙ্ষমণ ও মীতা মেই তরুতলে রাত্রি যাপন করিয়া 
সূর্য্য উদিত হুইবামাত্র, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন | 
, ষেখানে পবিত্র মলিলা ভাগীরঘথী, যমুনার সহিত মিলিত 
হইয়াছেন, তীহার। সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া! চলিলেন। 
একটী নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়। বিবিধ রমণীয় প্রদেশ, 
মনোহর কুস্বমিত তরুলতা! প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে চলি- 
লেন। অনন্তর সন্ধ্য। উপস্থিত হইলে রাম, লক্ষমণকে বলি- 
লেন, “আমরা প্রয়াগের সন্গিহিত হইয়াছি। ধুম দেখিয়! 
বোঁধ হইতেছে, মুনির আশ্রম অতি নিকটেই আছে। আমর! 
নিশ্চয়ই গশ্ক! ও যমুনার সঙ্গমের অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়াছি। 
এঁশুন গঙ্গার সহিত যমুনার মিলনের কেমন গম্ভীর শব্দ 
হইতেছে । দেখ, চারিদিকে নানা প্রকার বুক্ষে আশ্রমের 
ফেমন শোভা হইয়াছে” এই কথা বলিতে বলিতে ভীহায়া 
ভরছাঁজ মুনির তপোবনে আসিয়। উপন্থিত হইলেন। ভাত 
দ্বয়ের হস্তস্থিত ধনুক প্রভৃতি দেখিয়া তপোঁবনম্থ পক্ষীগণ 
ত্রাসে কলরব করিয়া উঠিল, স্ব্গণ্ণ দূরে পলাইয়া গেল। 
অনস্তর তাহারা শিষ্যদিগের ছারা মুনির সহিত দর্শনের 
আকাঙ্ণ জানাইলেন। 

অনুমতি প্রাপ্ত হইলে তাহারা গিয়া দেখিলেন, উগ্রতপা! 
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ত্রিকালজ্ঞ মুনি, আগ্রহোত্র অনুষ্ঠান পূর্বক শিষ্যগণের ছার! 
পরিবেষ্টিত হুইয়৷ বসিয়। আছেন। রাম,লক্ষণণ ও সীতা নকলে 
সাহাকে প্রণাম করিলেন । আনন্তর রামচক্দর তাঁহাকে সন্বোধন 
করিয়! বলিলেন, “ভগবন্! আমর! সূর্ধ্যবংশীয় মহারাজ 
দশরথের পুত্র, আমাদের নাম রাম ও লক্ষাণ। ইনি 
বিদেহাধিপতি রাজর্ধি জনকের কন্যা! ও আমার পত্বী। আমি 
পিতৃঘত্য পালন জন্য চৌদ্দ বর বনে বাস করিতে আদি” 
য়াছি। আমার এই পতিপ্রাণা স্ত্রী এবং প্রাণের ভাই লক্ষণ, 
সংসারের স্থখ তুচ্ছ বোধ করিয়া আমার লহিত বনবাসে 
আদিয়াছে। আমরা তপোবনে বাদ করিব এবং ফল মূল 
দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া! ধর্ম আচরণ করিব |”, 

রামচক্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! ধর্ম্মাতা মুনি ভীহাঁর 
জন্য অর্ধ্যাদি আনয়ন করিলেন এবং নান! প্রকার ফল যুলাদি 
উপহার দিয়া তাহাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। 
রামচন্দ্র এ দকলের ছারা ক্রান্তি দূর করিয়! উপবিষ্ট হইলে 
ভগবান ভরদ্বাজ চতুর্দিকে আশ্রমের নান! প্রকার পশু পক্ষী 
এবং মুনিদিগের ছার! পরিবেষ্টিত ইইয়৷ রাজপুত্রকে সন্বো- 
ধন পূর্বক বলিলেন, "রাম! আমি অনেক দিন হইতে 
তোমার প্রতীক্ষ। করিতেছি । তোমার যে বিনা দোষে 
বনবাঁন হইয়াছে, তাহাও আমি অবগত আছি । আমার এই 
আশ্রম, গঞ্জ ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত, অতিশয় পবিত্র, 
রমণীয় এবং নিজ্জন। তুমি এই স্থানে স্বথে বাদ কর'।” 
ভন্ম্বাজ গুইরূপ বলিলে রামচন্দ্র কহিলেন, “ভগবন 
আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহ সত্য, কিন্তু এই আশ্রম নগর 
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ও জনপদের অতি নিকটে অবস্থিত। আমি এখানে জাঁছি, 
জামিতে পারিলে, লোকে সর্বদা সীতাকে ও আমাকে দেখিতে 
জাঁসিবে, এই জম্য আমাদ্ধ এখানে বাঁস করিতে ইচ্ছ। হইতেছে 
না। আপনি এমন কোন নি্জন আশ্রমের কথা বলুন, ঘেখানে 
আমরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারি ।”, 

মহর্ষি, রামচজ্দ্রের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, “বগম | 
যদি তোমার একান্তই এখানে থাকিতে ইচ্ছা ন! হয়, তাছা 
হইলে এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে চিদ্রকুট নামে এক 
পর্বত আছে, সেই স্থানে থাকিও । এ পর্ববত গন্ধমাঙগন 
ধর্ববতের ন্যাঁয় দেখিতে অতি স্থন্দর । উহাতে মহাঁতেজ। 
মহর্ধিগণ বাঁ করেন এবহ উহা! নান! প্রকার মৃগ ও পক্ষীর 
আবাদ ভূমি । এ পর্বতের পবিত্র শৃঙ্গ সকল দেখিলে পাপ 
দূরীভূত হয় ।বহুসংখ্যক বৃদ্ধ মহর্ষি সেখানে শত শত বগুসর 
তপদ্যা করিয়া অবশেষে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। চিত্রকুট 
পর্বত যেরূপ নির্ভন, তাহাতে উহা! তোমাঁদের বাসস্থানের 
পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত সন্দেহ নাই ।” 

এইরূপ নান! প্রকার কথা বার্তায় রাত্রি উপস্থিত হইল । 
সাধ পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তিনি সীতা ও 
লক্ষ্মণের সহিত মুনির আশ্রমে গরম সুখে সে ন্লাক্ি অতি- 
ধাঁহিত করিলেন। 

রজনী প্রভাত হইলে রামচজ্জ পুনবর্ধার ভরদ্বাজ মুনিকে 
পরম করিলেন এবং কহিলেন, ণভগবন্! ফাল আমর! পরম 
হাথে আপনার আশ্রমে ছিলাম । এখন আগার্দিগকে গমদে 
অগগুষতি দিন1” ভরদ্াজ কছিলেদ, “বগল রাম | তৌময়া 
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চিন্্কূট পর্ববতেই গমন কর। আমি দেখিতেছি, এ স্থান 
অর্বতোভাঁবে তোমাদের উপযুক্ত এবং অতিশম্ব রমলীয় ! 
এী পর্বতে হ্ুমিষ্ট কল মূল প্রচুর পরিস্াণে পাওয়া যায় এবং 
রসণীয় বৃক্ষত্রেণী দর্শকের 'মন হরণ করে। কিন্নর কিন্সরীরা 
সর্ববদ! কৌভুকের সহিত বিচরণ করে। হস্তী ও স্বুগগণ 
দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়। বেড়ায় । কোকিল্গ 
টিট্টিভ প্রভৃতি পক্ষীগণ মধুর স্বরে গান করে। সেখানে 
ভূমি সীতার সহিত নদী, প্রঅবণ, নির্ঝর এবং পর্বত গুহ) 
প্রস্থৃতি দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইবে! অতএব 
দেই স্থানেই গিয়া বাদ কর।” 


পঞ্চানন সর্গ। 


-ািঘািডি সীট, 
৬ 


যমুনা পাব । 


' অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও, সীতা মহর্ষি ভরদাঞজ্জকে অভিবাদন 
করিয়া চিত্রকুট পর্ববতে যাইবার নিমিন্ত প্রস্তুত ভূইলেন। 
পিত। যেমন পুত্রের দুরদেশ গমনের সময় অমঙ্গল নিবারণ 
করিরার জন্য স্বস্ত্যয়ন করিয়া! থাকেন, সেইরূপ মহর্ষি ভীষ্ক্ঁ 
«দর মলল্লাংর্থ স্বস্ত্যয়ন করিলেন এবং রামচন্রকে সন্ধে 
করিজ| কলিলেৰ, “বহধ| তোমরা গঙ্গা যমুনার সন্্ম ভন 
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হুইতে পশ্চিমবাহিনী যমুনার ধারে ধারে কিছু দূর গেলে 
একটী ঘাট দ্রেখিতে পাইবে । একথানি ভেল। নির্পীণ 
করিয়া সেই ঘাটে পার" হইবে * নদী পার হইয়া তোমর! 
একটী বৃহৎ বট বৃক্ষ দেখিতে পাইবে। সেই বৃক্ষটার নাম 
শ্যামঘট | উহা! নিবিড় হ্রিদ্র্ণ পত্রে আচ্ছাদিত । উহার 
চতুর্দিকে অন্যান্য অনেক বৃক্ষ আছে এবং সিদ্ধ পুরুষের! 
উহার মূলে বাস করেন। সীতা যেন এ বৃক্ষটাকে কৃতাঞ্জলি 
ছুইয়! প্রণাম করেন। তোমাদের যদ্দি ইচ্ছা! হয়, এ বৃক্ষের 
তলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিও। এ স্থান হইতে এক 
ক্রোশ দূরে শল্লকী, বদরী এবং যমুনাতীরজাত অন্যান্য বৃক্ষ- 
“ময় একটী রমধীয় নীলবর্ণ কানন দেখিতে পাইবে । আমি 
এঁ পথ দিয় অনেকবার চিত্রকুট পর্বতে গিয়াছি। এ পথটা 
বাঁলুকাময় এবং উহাতে দাবানলের উপদ্রব নাই। অতএব 
তোমরাও এঁ পথ দিয়! যাইও ১ মহর্ষ ভরদ্বাজ এইরূপ পথ 
বলিয়। প্রস্থান করিলে, রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, “ভাই! 
আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, মহর্ষি আমাদের প্রতি এত দয়! 
প্রকাশ করিলেন” অনন্তর তাহারা সীতাকে আগ্রে করিয়া 
বেগবতী যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং কি 
প্রকারে নদী পার হইবেন, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

তাঙারা শুক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া! একটী বৃহৎ ভেলা 
প্রস্তুত করিলেন। লক্ষণ বন্রুক্ষ পত্রের শাখা ছারা 
ধী ভেলার উপরি সীতার বসিবার জন্য আসন প্রস্তুত 
ক্রিয়া দিলেন । রাম, সাক্ষাৎ লন্ষমীর ন্যায়, ঈষৎ লজ্জিত! 
সীতাকে আস্তে আস্তে ভেলাঁর উপরি উঠাইয়া দিলেন এখং 
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তাহার পার্থে বসন ভূষণ ইত্যাদি যাহ! কিছু তাহাদের 
সহিত ছিল, সমস্ত তুলিয়া দিয়া অবশেষে লক্ষ্ষাণের সহিত্ত 
ভেলার উপরি উঠিয়া ডেল! ছাড়িয়। দিলেন। দেখিতে 
দেখিতে তাহার! নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন । তখন সীতা 
যমুনাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়! কৃতাঞ্জলি হুইয়৷ কহিলেন, 
“ফষেবি! আমরা আপনাকে পার হইয়া যাইতেছি। আবার 
যখন আমার স্বামী চতুর্দশ বৎসর ব্রত পালনের পর মযোধ্যায় 
ফিরিয়া আসিয়া , রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন, তখন সহত্র গো এবং 
শত কলস স্থরা দিয়া আপনার পুজা দ্িব।” সীতা ভক্তি- 
ভাবে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে ভেলা দক্ষিণ তীরে 
উপস্থিত হইল। নদী পার হইয়া তেলাগ়ানি পরিত্যাগ 
করিয়! তাহারা বহুবিধ বৃক্ষশৌভিত যমুনাতীরস্থ বন পার 
হইলেন এবং হরিঘর্ণ পত্রে আচ্ছাদিত শ্যাম নামক ভরঘাজ 
কথিত বট বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন । মীতা এঁ বৃক্ষের নিকটে 
গিয়। প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “তরুবর ! 
আর্ধ্যপুত্র পিতৃ আজ্ঞ! পালন করিবার জন্য বনে যাইতেছেন, 
আশীর্বাদ করুন, তিনি যেন ব্রতপালনে সক্ষম হন এবং 
আমর! যেন পুনরায় কৌশল্যা ও স্থমিত্রা মাতার চরণ দর্শন 
করিতে পারি 1” এই রলিয়া সীতা এ বৃক্ষকে বার বাঁর 
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর রামচজ্, সরল! পতিপ্রাণ! সীতার পানে চাহিয়! 
লঙ্গঘণকে কহিলেন, “ভাই ! তুমি সীতাঁকে লইয়া অগ্ডে অগ্রে 
গমন কর, আমি ধনুর্বাণ লইয়া তোমাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
যাইতেছি। সীতা যে কোন কল বা পুষ্প লইতে অভিলাষ 


৯৬৬ রাসায়ণ £ 


করেন, তৎক্ষণাৎ উন্থীকে তাহ! দিও |” যাঁইতে যাইত 
সীত। পথের উভয় পার্থ নৃতন তরু, গুল্ম, লতা। কি পুষ্ণ, 
যাহ! কিছু দেখিতে পান্অমনি র€মের পানে চাহিয়। তাহারই 
রথ! জিদ্ত(স। রুরেন, লক্মমণও ব্যস্ত ' সমস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
তাছা! আনিয়া দেন। সীতাঁদেবী যমুনা নদীর নির্মল জল 
ও শুভ্র বালুক! দর্শন করিয়া এবং হৎস পারস প্রভৃতি পক্ষী- 
গণের কলগব শ্ররণ করিম! অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। 

রাষ ও লক্ষ্মণ তথা হইতে প্রায় এক ক্রোশ গমন করিল! 
বুলংখ্যক ম্বগ বধ করিলেন এবং হিংতপ্রাণীৰহুল মযুনা- 
ভীরস্থ নিবিড় অরণ্যে নির্ভয়চিভে ভ্রমণ করির়। সন্ধ্যাকালে 
নদী তীরে আস্ত! আশ্রয় লইলেন। 


ছপিপান্ন সপ 


চিত্রকুট গমন | 


কাছ প্রভাত হইলে রাম লক্ষণকে অর্ধ জাগ্রত ও অর্ধ 
দিজিতাদন্থায় দেখিঘ্স। মধুর বচনে আহ্বান করিয়! অল্পে সল্প 
জাগাইলেন এবং কহিলেন, “ভাই ! উঠ আমাদের যাইরার 
পানর হইয়াছে । এ পন রন্যপক্ষী সকল মধুর কলরর 
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ফরিতেছে।” লক্ষণ রাঁমের এই কথা শুনিধামাত্র আলস্য 
ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। 

অনন্তর তাহারা সকলেন্পদীর পবিত্র জল স্পর্শ করিয়! 
তরছাঁজ মুনির আদেশমত চিত্রকূট পর্ববতের পথ ধরিয়া 
চনিলেম। কিছুক্ষণ পরে রাম কমললোচন৷ সীতার প্রতি 
অন্ুরাঁগের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, পপ্রিয়ে ! দেখ, 
দেখ, বসমন্তাগমে কিৎশুক বৃক্ষের কি স্ন্দর শোভা হইয়াছে, 
পুঙ্গপ দ্বার আছ্নন হওয়াতে হঠাৎ বোধ হয়, যেন বৃক্ষগুলি 
প্রজ্লিত হুইয়৷ উঠিয়াছে। এদিকে দেখ! নানা প্রকার 
বৃক্ষ, স্থুমিষ্ট ফল ও পুষ্পের ভরে একবারে অবনত হইয়। 
পড়িয়াছে। দেখ লক্ষ্মণ! এ সকল ভোগ করিবার এখানে 
কেহই নাই। এখাঁনে বাস করিলে আমাদ্দিগকে কিছুমাত্র কষ্ট 
পাইতে হইবে না। দেখ! প্রতি বৃক্ষেই মধুমক্ষিকাগণ বহু 
বৃহৎ মধুক্রম নির্মাণ করিয়াছে । বনমধ্যে কোকিল, মধুর 
প্রভৃতি পক্ষীগণ কলরব করিতেছে । হন্তীগণ দলবদ্ধ ছই়! 
ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে । আমর! চিত্রকুট পর্ববতস্থ পহিত্র 
রমণীষ কাননে পরম সুখে বাস করিব?”  * 

রাম লক্ষ্মণ ও দীতা আর কিছু দুর গমন করিয়া চিত্রকৃট 
পর্ধবতে উপস্থিত হইলেন $ সেখানে নান! প্রকার সুমি ফল 
এবহ নির্মীল জল প্রভৃতি দর্শন করিয়া রাম লক্ষমণকে কছিলেন, 
"ভাই, এই পর্বত অতি রমণীয়। মনোরম বৃক্ষ লতা এবং 
ছুব্রিউট লে মূলও এখানে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া 
ঘাইতেছে'। অনেক মহান! খধির আঁশ্রম্ড এখানে আছে, 
অতএব ইহ! পর্বধতোভাঘে আমাণের ধালন্ছানের উপযুক্ত 1” 


২৮ রামায়ণ 1 


অনন্তর তাঁহার! সকলে বাল্রীকি*্ নামক যুনির আশ্রমে গম 
করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়৷ ভীহাকে প্রণাম করিলেক্। 
মুনি অত্যন্ত সম্তষ্ট হইয়1'যথারীত্তি তাহাদের অতিথি সকার 
করিলেন। রাম মুনির নিকট তাহাদের বৃত্তান্ত আদ্যোপাস্ত 
মমন্ত নিবেদন করিয়া! লক্ষমণকে কহিলেন,“ভাই! আমার এখানে 
বান করিতে বড় ইচ্ছ। হইয়াছে | অতএব তুমি কাষ্ঠাদি আন- 
নন করিয়া কুটার নিষ্দাণ কর” লক্ষ্মণ রামের আদেশানু- 
সারে নান। প্রকার বন্য তরুলতা আহরণ করিয়া একখানি 
কুীর প্রস্তুত করিলেন। রামচক্্র কবাটাদিযুক্ত সেই স্বন্দর 
কুটারখানি দেখিয়া! লক্ষমণকে কহিলেন, “ভাই ! বহুদিন এক 
স্থানে বাঁস করিতে হইলে প্রথমতঃ বাস্তদেবতার পুজা দেওয়া 
উচিত, অতএব তুমি শীস্র একটী স্বগ বধ করিয়া আন, তাহা- 
রই মাংসে পূজ! দেওয়া যাইবে। শাস্ত্রের যেরূপ বিধি 
গাছে, তাঁহাঁর অন্যথা করা উচিত নয়।” লক্ষাণ তৎক্ষণাৎ 
একটী ম্বগ বধ করিয়া আনিলেন, রাম পুনরায় তাহাকে কহি- 
লেন, “তুমি শীত্র এই স্বগের মাংস রন্ধন কর। আঁঞ্িকার 
দিনটী ভাল, বিশেষতঃ” এই সময়টা বাস্তধাগের পক্ষে বড় 
প্রশস্ত, অতএব বিলম্ব করিও না|” অনস্তর লম্মণ প্রজ্জবলিত 
অগ্রিমধ্যে সেই মাংস নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা সপ 
হইলে রামকে কহিলেন, “আর্য্য ! আমি এই কৃষ্ণম্থগের মাহল 
প্রস্তুত করিয়াছি, আপনি গৃহ দেবতার পুজ। আরস্ত করুন্।” 
তখন পর্ববকর্্াকুশল রামচন্দ্র স্নান করিয়া বাস্তযাগ আরস্ত 
* ইনি রামায়ণ প্রণেতা মহর্ষি বানীকি নছেন। * 


অঙ্কোধ্যাকাণ্ড। ৬৯ 


গৃহে প্রবেশ করিলেন। অনস্তর রুদ্র বিষণ এবং বিশ্বদেব 
প্রস্ৃতি দেবতাদিগের উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়। গ্রন্থ 
শাস্তির জন্য নানা প্রকার “মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান ও জপ 
করিতে লাগিলেন । যাগ সম্পন্ন হইলে রামচন্দ্র স্রান 
করিয়া আসিলেন এবং আশ্রমের আবশ্যকীয় বেদী প্রভৃতি 
সমস্ত প্রস্তত করিলেন । 

রাম, লক্ষণ ও সীতা পত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত সেই 
সুরগ্ন্য কুটীর খানিতে পরম আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন । 

রমণীয় চিত্রকুট পর্বত এবং তাহার নিকটে মাল্যবত্তী 
নদী, নদীর স্থন্দর ঘাটগুলি এবং নদীতীরস্থ বৃক্ষ সমূছে 
নানাবিধ পক্ষী; এই সমস্ত দেখিয়া তাহার! এত আনন্দ অনুভব 
করিতেন যে, অযোধ্যা ছাড়িয়া আমিতে হইয়াছিল বলিয়! 
তাহাদের কোন কষ্ট হয় নাই। 


সাতান্ন সর্শ। 





হ্মন্্রেব প্রত্যাগমন । 


ক্বাম ভাগীরঘী পার হইলে গুহক অত্যন্ত ভুঃখিত হইয়া 

অনেকক্ষণ সথমন্ত্রের সহিত কথা বার্ভী কহিতে লাগিলেন, 

অনস্তর অতি ঝাঁকে দীনভাবে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সুমন্ত 
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গুহের প্রেরিত লোকদিগের মুখে, রামের প্রথমতঃ প্রয়াগ 
গমন, লেখানে ভরদাজ মুনির সহিত সাক্ষাৎ, প্রয়াগ হইতে 
চিত্রকূট পর্বতে গমন," এ সমস্ত সংবাঁদই জানিতে পারিয়া- 
ছিলেন। গুহের নিকট বিদায় লইয়!, শ্থমন্ত্র অতি বিষণ 
মনে অযোধ্যায় ফিরিয়া! যাইবার জন্য রথে অশ্ব যোজন! করি- 
লেন । তিনি জ্রতবেগে রথ চালন! করিয়া বন, নদী, সরোবর, 
গ্রাম, নগর প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে চলিলেন এব 
তৃতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে অযোধ্যায় উপস্থিত. হইলেন । গিয়া] 
দেখিলেন অযোধ্যার আর সে ভাব নাই। একেবারে জন- 
শূন্য স্থানের ন্যায় নিঃশব্দ হইয়া পড়িয়াছে। নগরীর এই- 
রূপ নিস্তন্ধভাব, দেখিয়! সুমন্ত শোকে আকুল হইয়া পড়িলেন 
এধহ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি বা রামের শোকা- 
গ্রিতে সমস্ত মনুষ্য ও জীবজন্তর সহিত অযোধ্যা একবারে 
ভস্মীভূত হুইয়া গিয়াছে। স্তমন্ত্র এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে 
জ্রতবেগে নগরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
ব্যস্ত সমস্ত হইয়! প্রবেশ করিলেন। ভীহাকে দেখিবামাত্র 
অমনি চতুদ্দিক হইর্তে-শত সহত্র লোক “রাম কোথায়” 
“রাম কোথায়” বলিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান 
হুইল। হ্থমন্ত্র তাহাদিগকে কহিলেন, “রাম আমাকে অযো- 
ধ্যায় ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিয়া গঙ্গ। পার হুইয়। 
পরিয়াছেন ।৮ “রাম গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছেন” এই কথা 
গুনিবামান্র তাহারা অশ্রুপুর্ণ মুখে “হা বলাম! হা রাম 1” 
ঘলিয়া; চীঙকার করিয়া উঠিল, কেহ ব1! আপনার ভাগ্যের 
নিন্দা করিতে লাগিল, কেহ বা “হায় । ফি হুইল” বলিয়া 
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বক্ষে করাঘাত করিতে দিন ৷ হ্থমন্ত্র দেখিলেন পুরবাঁসীরা 
স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া রামের জন্য বিলাপ করিতেছে! 
কেহ বলিতেছে, “রাম যখন ফিরিয়া আসিলেন না, তখন, 
আমাদের কপালে আর স্থখ নাই।” কেহ বলিতেছে, “হায়! 
সর্বশ্রিয় রামচক্দ্রকে আর আমরা বিবাহ বা উৎসব স্থলে 
দেখিতে পাঁইব না|” কেহ বা বলিতেছে “রাম আমাদিগকে 
পিতার ন্যায় পালন করিতেন। কি করিলে আমাদের 
মঙ্গল হইবে, কিসে আমর! হ্থখে থাকিব এ ভিন্ন তাহার আর 
অন্য চিন্তা ছিল ন!) কিন্তু এখন আমাদের দশায় কি হইবে 
কে আমাদের ছুঃখে ছুঃখিত হইবে এতদিনে অযোধ্যায় স্বখ- 
সূর্য অস্ত গেল, এতদিনে আমরা অনাঁথ হইলম স্মন্ত্র দেখি- 
লেন, স্ত্রীলোকের! রথে রামকে না দেখিয়া হৃদয়ভেদী করুণ 
স্বরে ক্রন্দন করিতেছে । তিনি শোকে ও লজ্জায় মৃতপ্রায় 
হইয়া অধোনুখে রালপ্রানাদে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে সাতী 
কক্ষ পার হইয়া গেলেন। প্রাসাদস্থ নারীগণ স্থুমন্দ্ের সহিত 
রামকে না দেখিয়া হাঁহাকাঁর করিয়। উঠিল এবং সজল নয়নে 
পরস্পরের মুখপানে চাহিয়! ক্রন্দন করিতে লখগিল | স্থুমন্ত্র 
শুনিতে পাইলেন স্ত্রীলোকের! করুণম্বরে বলিতেছে, “হায়! 
সহথমন্ত্র যে রামকে সঙ্গে করিয়া লইয়! গিয়া, একা আসিল, 
এখন কৌশল্যাকে আমর! কি বলিয়! বুধাইব |” কেহ বলি- 
তেছে “কোথায় রাম রাঁজ] হইবেন, ন! তাহাকে বনে যাইতে 
হইল। হুমন্ত্র! তুমি কোন প্রাণে আমাদের প্রাণাধিক রামকে 
বনে দিয়া' শুন্য রথ লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আদিলে' 
রামের মুখ দেখিয়া কি তোমার দয়া হয় নাই। | 
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স্্রীগণের এই লকল কথ! শুনিয়া স্থমন্ত্রের শোঁক প্রজ্ছ- 
লিত হুইয়া উঠিল । তিনি দ্রুতবেগে দেখান হইতে চলিয়। 
গেলেন এবং অস্টম কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মহারাজ 
দশরথ পুত্রেশোকে একান্ত ব্যথিত" হইয়! অতীব দীনভাবে 
বমিয়া আছেন ॥ স্থমন্ত্র তাহার নিকটে গমন করিয়। তাহাকে 
অভিবাদন করিলেন এবং রাম যাহা! বলিয়। দিয়াছিলেন 
তাহা সমস্ত বলিলেন। মহারাজ দশরথ অনিমেষ নয়নে 
মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করি- 
লেন পরে হঠাৎ শোকে হতজ্জান হুইয়। যুচ্ছিত ও সৃত্বলে 
পতিত হইলেন। কৌশল্য। ও সুমিত্র। ব্যস্তসমন্ত হইয়। রাজাকে 
তুলিক্স। ব্দাইলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, 
“মহারাজ ! শান্ত হউন, আপনি এরূপ অধীর হইলে আর 
আমর! কিরূপে স্থিরথ।কিব। স্থমন্ত্র রামের সম্বাদ লইয়া আমি 
কাছে, আপনি উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন না! কেন ? 
আপনি কি রামকে বনে পাঠাইয়াছেন বলিয়। লঙ্জিত হইয়া 
ছেন, ন! কৈকেয়ীর ওয়ে কিছুই বলিতেছেন না। মহারাজ সে 
পাপিষ্ঠা এখানে নাই, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া স্ুমন্ত্রকে র।মের 
কথ। জিজ্ঞাস। করুন্‌ ।, এইরূপ বলিতে বলিতে কৌশল্যার স্বর 
রুদ্ধ হইয়া আমিল এবংতিনিও মুচ্ছিতি হইয়! ভূতলে পতিত 
হইলেন। রাঁজা এবং কৌশল্যার সেই অবস্থ। দর্শনে অন্তঃপুন্ন্থ 
স্্রীঞ্পোকের! মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল। ক্রমশঃ তাহাদের 
আর্তনাদ এব রোদন ধ্বনি চতুদ্দিকে ব্যাণ্ড হইয়া পড়িল এবং 
খথাল বৃদ্ধ বনিতার হাঁহাকারে নগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। 
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সুমন্ত্রের রাম বৃত্তান্ত বর্ণন। 


অনেক যক্খ্বে মহারাজ দশরথের মুচ্ছ1 তঙ্গ হইল । তিনি 
ইজ্ঞা লাভ করিয়া রামের কথা শুনিবার জন্য শ্রমন্ত্রকে 
ভাকিলেন। বৃদ্ধ নরপতি নূতন ধুত হৃস্তীর ন্যায় ঘন ঘন 
নিঃশ্বাম ফেলিতেছেন, তাহার চক্ষু দিয়া অনিবার বারিধারা 
বিগলিত হইতেছে, তিনি থাকিয়।৷ খাকিয়া বক্ষে করাঘাত 
করিতেছেন, এমন সময়ে স্মন্ত্র ক্রন্দন করিতে করিতে কৃতা- 
গ্রলি হইয়। তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দশরথ প্রথমে 
স্মন্ত্রাকে কিছুই জিজ্ঞাসা! করিতে পারিলেন না, পরে অনেক 
কষ্টে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়! বলিতে লাগিলেন, “হথমন্ত্! 
আমার রামকে কি এখন বৃক্ষমূলে বাস করিতে হুইবে £ 
হায়! যে রাম আমার চিরকাল স্থথভোগ করিয়! আসিয়াছে 
আক্রি তাহাকে ক্ষুধার সময় আহার দেয়, তৃষ্ণার সময় জল 
দেয় এমন কেহই সঙ্গে নাই। যাহার বহুমূল্য হথফোমল শয্যা 
শয়ন করিয়াও নিদ্রা হইত্‌ না, আজ তাহাকে অনাথের ন্যায় 
ভূতলে শয়ন করিতে হইতেছে । যে রাঁম ছুইপা কোথাও 
গমন করিলে সঙ্গে শত শত রথ, হস্তী ও পদাতিক সঙ্গে যাইত 
সে আলি নিষ্জন বনে কিরূপে বাস করিবে? হায়! কোষ- 
লাঙ্গী সীতাই ক! হিহত্র প্রীণ্থী ও সপ্পময় ভয়ঙ্কর বনে কেসন 
করে থাকবেন শ্রমন্ত্র! তাঁহার। রথ হইতে নামিয়া পদক্রজে 
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যাইতে পারিয়াছিল কি? হ্মন্ত্র! তুমিই ধন্য! যে, তুমি 
তাহাদিগকে বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আসিয়া । রাম 
আমাকে কি বলিয়া দিয়াছে ? লক্ষণ ও সীতাই বা আমাকে 
কি বলিতে বলিয়াছে ? স্থমন্ত্র! রাম কোথায় বসিয়াছিল, 
কোথায় শয়ন করিয়াছিল, কি আহার করিয়াছিল, সমস্ত 
আমাকে বল, তাহা শুনিলেও আমার প্রাণ জুড়াইবে 1৮ 

রাজ। দশরথ এইরূপ বলিলে হ্মন্ত্র করুণ স্বরে কহিতে 
লাগিলেন “মহারাজ ! আসিবার সময় ধন্মাত্ব। রামচজ্র মস্তকে 
অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া আপনার চরণে প্রণিপাত জানাইয়! 
কহিয়াছেন, -ন্ুমন্ত্র! তৃমি আমার হইয়া প্রথমে জগদিখ্যাত 
পিভৃদেবের পাদবন্দন! করিবে । পরে অন্তঃপুরস্থ মাতৃগণকে 
আমার যথাযোগ্য অভিবাদন জানাইয়া কুশল সন্বাদ জ্ঞাপন 
করিবে। তাহার পর ছুঃখিনী জননী কৌশল্যার চরণে 
গ্রখাম জানাইয়া কছিবে আমরা সকলে কুশলে আছি। 
আরও তাহাকে কহিবে, যেন তিনি ধর্ধে মতি রাখিয়! অগ্রি- 
গুছে প্রমনপুর্বক অগ্রিদেবের পূজা করেন। মহারাজাকে দেবতার 
ন্যায় ভক্তি করিন। তাহার পদসেবা করেন, সপত্বীগণের সহিত 
ব্যবহারে রাজার জ্যেষ্ঠ! মহিষী বলিয়া অহঙ্কার না করেন। 
এবৎ মহারাজের প্রিয়া আমার , মধ্যম! মাতাকে সম্মান 
করেন। আরও তাহাকে বলিও যে রাজ! বয়সে বড় না 
হইলেও সকলের পুজা হৃতরাং ভরতের যেন কর্দাচ অব- 
মানপ| না হয়| পরে তুমি ভরতকে আমার কুশল 
জানাইয়। বলিবে, যেন ভরত মাতৃগণের প্রতি ন্যাঘানুসারে 
ব্যবহার করেন এব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যেন 
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পিতাকেই প্রকৃত রাজা বলিয়৷ মনে করেন। মহারাক্ষা 
দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন তাহাকে রাজ্যচ্যুত করা অত্যন্ত 
অন্যায় হৃতরাং রাজ্যমধ্যে ষেন তীাহারই প্রভূত্ব অপ্রতিহত 
থাকে ।” মহারাজ ! অবশেষে রাঁমচক্রর আমাকে বলিলেন 
মন্ত্র! আমার দুঃখিনী জননীর কেহই নাই তুমি আপন 
মাতার ন্যায় তীহার তন্বাবধারণ করিও, এই কথা বলিতে 
বলিতে কমললোচন রামচক্ররের চক্ষে জল আমিল এবং তিনি 
আর কিছু বলিতে পারিলেন না। 
মহারাজ ! রামচক্দ্রের কথ! শেষ হইলে লক্ষ্মণ অত্যন্ত কুদ্ধ 
হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, শ্থ্মন্ত্র! 
কি অপরাধে মহারাজ আর্ধাকে বনবাসে পাঠাইলেন বুঝিতে 
পারি না। কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় তিনি যে কার্ধ্য করিয়াছেন, 
তাহ! ভালই হউক ব1 মন্দই হুউক তাহাতে আমর! মর্মে 
বড় আঘাত পাইয়াছি। আর্য্যের বনবা কৈকেয়ীর লোভ 
বশতঃই হইয়। থাকুক বা বস্ততই বরদান বশতঃই হইয়া 
থাকুক, কার্ধযটা যে অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়াছে সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। যদি বল এরূপ কার্ধা দৈবাধীন, তাহাতে ত 
আর কোন কথাই নাই, কিন্তু আমি ত এ অন্যায় কার্ষ্ের 
বিন্দুমা্রও কারণ দেখিতে, পাইতেছি না । মহারাজ লঘু বুদ্ধি- 
হত কামের বশীভূত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা ন করিয়। 
যে ঘ্বণিত কাধ্য করিয়াছেন, ইহাতে তীহাকে ইহকাল ও 
পরকালে কষ্ট পাইতে হইবে। আমি আর তাহাকে 
পিত। বলিয়। সম্বোধন করিতে ইচ্ছ! করি না। আজ অবধি 
রামই আমার পিতা, রামই আমার ভ্রাতা, রামই আমার বন্ধু 
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রামই আমার প্রভূ এবং রাঁমই আমার সর্ববস্থ। সর্বলোক প্রিয়, 
উদ্দারচরিত্র রামচন্দ্রকে পরিত্যাথ করিয়া তিনি এখন কিরূপে 
প্রজাদিগের মনোরঞ্জন করিবেন £ আর্ধকে বনবাঁস দেওয়ার 
জন্য যখন সকলে বিরোধ উপস্থিত করিবে, তখন তাহার 
দশায় কি হইবে £ মহারাজ ! লক্ষণের বাক্য শেষ হইলে 
দেখিলাম সরল! পতিপ্রাণ! সীত৷ যেন বিহ্বল ও বাহ্াজ্ঞান 
শূন্য হইয় স্তব্ধভাবে চাহিয়া আছেন । রাজার কন্যা ছুঃখ 
কাহাঁকে বলে কখন জানেন না_-তাহীকেও *বনে বনে ভ্রমণ 
করিতে হইল। এই দুঃখে হৃদয় আকুল হওয়াতে তিনি 
"আর আমায় কিছু বলিতে পারিলেন না, হার মনের ভাব 
মনেই রহিল কেবল ক্রন্দন করিতে করিতে শুধমুখে স্বামীয় 
মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। 

মহারাজ ! আসিবার পূর্বে রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া অশ্রপূর্ণ 
খলোচনে আমাকে এই সমস্ত কথ! বলিয়া দিয়াছেন। ব্যাকুল 
চিভে প্রিয়পুত্রকে বিদেশে পাঠাইয়! মাতা যেমন সভৃষঃ 
নয়নে ভাহার গমনপথ নিরীক্ষণ করেন; আমি চলিয়া 
ক্ানিলে মা জানকীও "সেইরূপ একদৃষ্টে আমার রখপাঁনে 
চাহিয়া রছিলেন। 


উনষাটি, সগ1 





দশবথের বিলাপ। 


“মহারাজ ! রাম বনে গমন করিলে, আঁমার অশ্বগুলি 
উষ্ণ অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল এবং আর পূর্বের ন্যা় 
রথ বহন করিতে ,পারিল না। আমি অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে রথ 
লইয়! ফিরিয়া আসিলাম এবং যদি রাম এ দাসকে পুনরায় 
আহবান করেন এই আশায় কিছু দিন গুহকের বাটাতে অব- 
স্থান করিলাম । আবার মময় দেখিলাম আপনার অধিকার 
মধ্যে রামের বিরহ শোকে সকলই কাতর ও বিবর্ণ হইয়াছে । 
দেখিলাম, রৃক্ষগুলি পুষ্প ও ফলের সহিত শ্রান হইয়া! 
গিয়াছে। নদী ও সরোবরের জল শুষ্ক হইয়াছে বন ও 
উপবনে আর সেরূপ শোভা নাই। প্রাণিগণ নিস্তব্ধ, হিং 
জন্তগণকেও আর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেখা যাক 
না। একটা পক্ষীরও শব্দ শুনিতে পাওয়া ধায় না। নদীর 
জল পঙ্থিল হইয়াছে; কমল বুমুদ প্রভূত পুষ্পগণ ম্লান 
হইয়া গিয়াছে। মংস্য *ও জলচর পক্ষীগণ নিষ্পন্দভাবে 
জলমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে । ভ্রলজ ও স্থলজ পুম্পের 
আর সেরূপ শোভা নাই, ফলেরও মিষ্উত। নাই। উপ্যান- 
গুলি শ্ীহীন হইয়া গিয়াছে। মহারাজ! আমি যখন 
অযোধ্যায় প্রবেশ করিলাম, তখন কেহই আমাকে, অভিনন্দন 
করিল না। রামকে রথে 4 দেখিয়। রাজপথে মকলেছ 
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দীর্ঘনিংশ্বান ফেলিতে লাগিল এবং অবিরল অশ্রুবিনর্ভন 
করিতে লাগিল। নারীগণ হাহাকার করিয়া উঠিল এবং 
মজল নয়নে পরস্পরের*মুখাবল্শেকন করিতে লাগিল। কি 
শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন, দেখিলাম মকলেই সমান 
শোকার্ত । মহারাজ! মনুষ্যের কথা কি বলিব, হস্তী, অশ্ব 
প্রভৃতি ইতর প্রাণীরাও দীনভাঁবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ 
পূর্ববক চীৎকাঁর করিতেছে । এই সমস্ত দেখিয়া বোধ হয় 
পুত্রহীনাঁ কৌশল্যার ন্যায় অযোধ্যা নগন্বীও অপার শোক 
সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে ।” 

স্থমন্ত্রের এই কথ! শুনিয়। দশরথ বাপ্পরুদ্ধ স্বরে দীনভাবে 
বলিতে লাখি্লেন, “স্থমন্ত্র! পাপিষ্ঠ1 কৈকেয়ীর কুমপ্ত্রণায় আমি 
এই ঘোর অন্যায় কার্য করিয়াছি! আমি ইহাতে অমাত্য 
বন্ধু বান্ধব কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করি নাই। এখন 
দেখিতেছি দৈবের পর আর বল নাই, দৈবই ইঙ্্ীকুবংশ 
ধ্বংসের জন্য এই সর্বনাশ উপস্থিত করিয়াছে । যাহা! 
হউক স্্ষন্্! আমি যদি কখন তোমার কোঁন উপকার 
করিয়! থাকি তবে এই“দময় একবার রামকে আমার নিকটে 
লইয়া আইস । তাহাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ বাহির 
হুইতেছে। হ্বমন্ত্র! একবার দেংখ, যদি এখনও রাম আমার 
কথায় ফিরিয়া আইদে। আমি রাঁমকে না দেখিয়া এক 
মূহুর্তও বাঁচিব না। রাম বোধ হয় এতক্ষণ অনেক দূর 
গিয়াছে, তুমি আমাকেই ন! হয় আমার রাঁমের নিকট লইয়া 
চল। যদি সেখানে যাওয়া পর্য্যন্ত জীবিত থাকি তাহা! হইলে 
একবার রামকে দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব। হাঁয়! আমি এমন 
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ধময়ে একবার রামকে দেখিতে পাইলাম না, মনে বড় আক্ষেপ 
রহিল । হা বস রাম! হা লক্ষষণ ! হ। সীতে ! আমার অস্তিষ 
কাল উপস্থিত তোমরা কিছুই জানিতে পারিলে না। 

বুদ্ধ রাজা দশরথ শোকসাগরে নিমগ্র এবং দুঃখে হত- 
জান হুইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যাকে 
সম্বোধন করিয়। বলিলেন, “মহিষি ! আমি রাম বিরহে যে 
অপার শোৌকসাঁগরে নিমগ্ন হুইয়ীছি, জীবদ্দশায় তাহা হইতে 
উদ্ধার পাইব এরূপ আশা নাই। এই সাগরের প্রবাহ, 
রামের বিয়োগজনিত শোক; আবর্ভত, আমাদিগের দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস; নদী, আমাদের অশ্রজল পুর্ণ চক্ষু) কল্লোল, 
রামশোকপীড়িত জনগণের ক্রন্দন; শৈবাল+* ইতস্ততঃ ছিন্ন 
কেশ সমূহ; বাড়বানল, পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী; হাঙ্গর কুভ্তীর, 
কুজার মন্ত্রণা। হায় ! আমি পূর্ববজন্মে কত পাপই করিয়া- 
ছিলাম, নতুবা আমার এ দশা ঘটিবে কেন। এইরূপ বিলাপ 
করিতে করিতে রাজা শোকে অভিভূত হইয়া মুচ্ছিত ও 
ভূতলে পতিত হুইলেন। 

তৎকালে মহারাজ দশরথকে (দই প্রকার করুণ স্বরে 
বিলাপ করিতে শুনিয়া, কৌশল্যা দারুণ অনিষ্$ আশঙ্কান্ 
অত্যন্ত,ভীত! হইয়াছিলেন,। 


স্পেস 


ষাটি অর্গ। 





কৌশল্যার সহিত স্মস্ত্রর কখোপকথন। 


মহারাজ দশরথের সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া 
কৌশল্য। ভয়ে কাপিতে লাগিলেন এবং মুতপ্রায় ধরাতনে 
পতিত হইয়া করুণ স্বরে স্থমন্ত্রকে বলিলেন,,“স্থমন্ত্র | আমার 
রাম লক্ষণ ও সীতা যেখানে আছে আমাকেও সেইখানে 
লইয়া চল, তাঁহাঁদিগকে না দেখিলে আমি ক্ষণকালও বীচিব 
না। স্থমন্ত্র ক্ৃতাঞ্জলি হইয়া বাম্পরুদ্ধ স্বরে কৌশল্যাকে 
মান্না করিবার জনা বলিতে লাগিলেন, “দেবি ! শান্ত হউন, 
কপনি রামচন্দ্রের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। তিনি 
সন্তৃষ্টচিত্তে অরণ্যে বাম করিতেছেন। মহাত্মা ভ্রাতৃবংদল 
লক্ষণ দিবানিশি তাহার পদসেবা করিতেছেন। পত্িপ্রাণ। 
জানকী স্বামীর সহবানে গৃহে যেষন স্থখে ছিলেন, নির্জন 
শরণ্যেও সেইরূপ স্থখে আছেন। তাহার মুখ দেখিলে বোধ 
হয় তিনি যেন অরণ্যবাসেরই উপযুক্ত, বনবাসে তাহার কিছু-' 
মাত্র কষ্ট নাই। চন্দ্রাননা সীতা আষোধ্যায় থাকিতে উপবনে 
যেরূপ হ্থখে বিহার করিতেন স্বামী সহবাসে সরলা বালিকার 
ন্যায় নির্জন বনেও সেইরূপ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছেন। 
সীতার রাঁমগত প্রাণ রাম ভিন্ন তাহার মার কিছুতেই সুখ 
বাই হতরাং আমি নিশ্চয় বলিতে পারি রামশূন্য ' অযোধ্যাই 
ভাছার নিকট অরণ্যব বৌধ হইত। সীতা পথে যাঁইতে 
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ফাইতে গ্রাম, নগর, নদী কি বৃক্ষ, যাহা দেখিতেছেন অমনি 
তাহারই কথ! রাঁমচত্র কিম্বা লক্ষমণকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
সমস্ত অবগত হুইতেছেন । অধিক রি তিনি মনে করিতে- 
ছেন যেন অযোধ্যার এক' ক্রোশ দূরে বিহারক্ষেত্রেই আছেন। 
দেবি! আমি যতদূর জানি তাহাতে সীতার বনে যে কোন 
কষ্ট হইবে এরূপ বৌধ হয় না । কৈকেয়ী অথবা তাহার 
এই ঘৃণিত ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি কোন কথাও বলেন নাই |» 
স্থমন্ত্র ভুলিয়া হঠাৎ কৈকেয়ীর কথা বলিয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন কিন্তু পাছে তাহাতে কৌশল্যার মনে কউ হয় এজন্য 
তাহা গোপন করিয়। বলিতে লাগিলেন, “দেবি! পথশ্রম, 
রৌদ্রের উত্তাপ বা মানসিক কষ্ট কিছুতেই জানকীর সেই 
চন্দ্রতূল্য প্রভাকে গ্রান করিতে পারে নাই। তাহার সেই 
প্রস্ক,টিত কমলের ন্যায় মুখখানি তেমনিই মনোহর আছে। 
স্তা্ার চরণ দুখানিতে এখন আর যদিও অলক্তক নাই 
তথাপি স্বাভাবিক রক্তবর্ণে তাহাদিগকে কমলকলিকার ন্যায় 
হন্নর করিয়৷ রাখিয়াছে। তিনি এখনও স্বামীর অনুরোধে 
ক্মলস্কার ত্যাগ করেন নাই; স্ৃতরাত*নৃপুরের, মধুর শব্দে যেন 
ৎন্গণকে পরাজিত করিয়াই ইতন্ততঃ সঞ্চয্রণ করিতেছেন । 
রংমের বাহ্যুগলের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি ব্নমধ্যে কি হস্তী, 
কি নিংহ, কি ব্যাত্র, কাহাকেও দেখিয়া ভয় পান না । দেবি! 
আপনি ডাহাদের জন্য আর শৌক করিবেন না। মহারাজ 
ঘ্শরথও যেন বালকের ন্যায় তাহাদের জন্য বৃথা! শোক না 
করেন। “রামচন্দ্রের এই পবিত্র চরিত্র চিরকাল ভ্রিভুবনে 
কীর্তিত হইবে। তিনি এখন শোক ত্যাগ করিয়া হৃষ্টচিতে 
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মুনিত্রত্ত অবলম্বন করিয়াছেন এবং বনমধ্যে বন্য ফল মুল 
ভক্ষণ করিয়া পিভৃসত্য পালন করিতেছেন ।” 

স্থমন্ত্র এইরূপে কৌশল্যাকে সান্তনা করিবার চেষ্টা করি- 
লেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবৌধ মানিলেন ন1। 


একট সর্ধ। 





কবৌশল্যাব বিলাপ । 


রামের বনবাসের কষ মনে করিয়া কৌশল্যা কাদিতে 
কাদিতে দশরথকে ভর্খদনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“মহারাজ ! ত্রিভৃবনে নকলেই আপনাকে দয়ালু ও প্রিয়ভাষী 
ধলিয়৷ প্রশংসা! করিয়া থাকে, বলুন দেখি, আপনি কোন্‌ 
প্রাণে কোমলাঙ্গী সীতা? সহিত প্রাণের ধন রাম ও লক্ষ্মণকে 
বনে পাঠাইলেন। যাহার] জন্মাবধি ম্থুখভোগ করিয়া 
আসিয়াছে, আজ তাহারা কি প্রকারে বনবাসের অনহ্ 
ক্রেশ ভোগ করিবে । হায়। স্থকুমারী সীতা আমার বড় আদ 
রের ধন, আজ আমার বাছাকে কি কষ্টই না ভোগ করিতে 
হুইল। এত দিন যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়৷ অন্ন ভোজন করিত 
'াজ তাঁহাঁকে বন্য ফল মুল ভক্ষণ করিয়। জীবন ধারণ করিতে 
হইবে? এতকাল স্থমধুর সঙ্গীত যাহার কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত 
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করিত, আজ তাহাকে বনমধ্যে সিংহ, ব্যাত্র প্রভৃতি হিংত্র 
প্রাণীর ভয়ঙ্কর গর্জন শুনিতে হইবে । হু বস রাম! স্থুকে।- 
মল শয্যায় তোমার নিদ্রা হইত না, আজ হস্তে মস্তক রাখিয়া 
তোমাকে ভূমিশয্যায় নিষ্রা যাইতে হইবে । হায় কবে আবার 
আমি তোমার মুখখাঁনি দেখিতে পাইব। আমার হৃদয় বজ্ঞ 
নির্রিত নতুবা এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? মহাঁরাঁজ ! 
আপনি কাহারও পরামর্শ না লইয়।, কেবল কৈকেম়ীর 
কুমন্্রণায় যে কার্ঠ্য করিয়াছেন, তাঁহ। কতদূর অন্যায় হইয়াছে 
তাহা! আপনিই বিবেচন! করিয়া দেখুন । চতুর্দশ বৎসর বন- 
বাসের পর রাম কি আমার আর জীবিত থাঁকিবেন ? যদিও 
দেবতাঁদিগের অনুগ্রহে তিনি ফিরিয়া আপিত্বে পারেন তাহা! 
হইলেও ভরত যে তখন তাহাকে রাজ্য দিবে তাহা! বোধ হয় 
না। আর ভরত রাজা দিলেও রাম তাহা কদাচ গ্রহণ 
করিবেন না। শ্রাদ্ধে ব্রাঙ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, যদি 
কেহ আপনার বন্ধুদিগকে অগ্রে ভোজন করায়, তাহা! 
হইলে তেজস্বী ত্রাহ্মণেরা অন্ন স্থধামম হইলেও প্রাণান্তে 
তাহ! স্পর্শ করেন না; রামও সেইবীপ জ্ষ্ঠ হইয়া কনি- 
ষ্টের উপভুক্ত রাজ্য কদাচ গ্রহণ করিবেন ন। যেরূপ ব্যাগ 
পরের আম্বাদিত মাংস খ্ুহণ করে না, তেজস্বী পুরুষদেরও 
সেইরূপ পরের ভুক্তদ্রবো রুচি হয় না। মহারাজ! 
ব্যাগের পুচ্ছ মর্দন করিলে মে তাহা কদাচ সহা করেনা; 
রামও অপমান সহ্য করিয়! কখন রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। 
হরাস্থর একত্র হইলেও রানের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে 
না সত্য, তিনি ইচ্ছা! করিলে নিমেষমধ্যে সমস্ত জীবজন্ত ন্ট 
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করিতে পারেন, সাগরকেও শুক্ষ করিতে পারেন, কিন্তু রাম 
যেরূপ ধার্মিক তাহাতে বলপুর্ববক তিনি রাজ্যতার কখনই গ্রহণ 
করিবেন না। আপনি এন্প সর্বগরণান্থিত পুত্রকে কোন প্রাণে 
বনে পাঠাইলেন বুঝিতে পারি না।” মহর্ষিগণ শাস্ত্রে যে ধর্ম: 
সংস্থাপন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ভক্তিসহকারে 
যে ধন্দ পালন করিয়া আসিতেছেন, সেই সনাতন ধর্মে যদি 
আপনার কিছুমাত্র আস্থা থাকিত, তাহা হইলে আপনি কদাচ 
এরূপ কার্য্য করিতে পারিতেন না। মহারাজ ! স্ত্রীলোকের 
প্রথম গতি স্বামী, দ্বিতীয় গতি পুত্র, তৃতীয় গতি জ্ঞাতিবর্গ ; 
ইহা ভিন্ন তাহাদের আর অন্য কোন গতি নাই। কিন্তু আমার 
কিরহিল। আপনি কৈকেম়ীর বশীভূত হুইয়৷ আমাকে এক 
দিনের জন্যও সখী করিলেন না ; মনে করিয়াছিলাম রামকে 
লইয়! স্থখী হইব, কিন্তু এখন আপনি আমার সে স্থুখের 
পথেও কণ্টক দ্দিলেন। জ্ঞাতিবর্গ ত কেহই নিকটে নাই 
যে তাহাদের দার! আমার কোন উপকার হইবে। মহারাজ ! 
বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপন! হইতে এই বিস্তৃত রাজ্য 
নষ্ট হইল, মন্ত্রিগণ ও পৌরগণ দুঃখসাগরে মগ্ন হইল, আমার 
আশালতাও একেবারে নির্মল হইল। 

কৌশল্যার এই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ 
দ্রশরথ “হা রাম!” বলিয়া মৃচ্ছিত ও ভূতলে পতিত 
হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া অত্যস্ত 
শোঁকার্ডনৃদয়ে আপনার ছুম্কৃতির কথ! ভাবিতে লাগিলেন। 


বাষউ সঞ্গ 
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কি কারণে তাহার এই ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল, এই 
কথা ভাবিতে ভাবিতে মহাঁ'রাঁজা দশরথ শোকে একেবাঁরে বিহ্বল 
ও বাহাজ্ঞান শূন্য হইলেন। বহুক্ষণ পরে লত্্ালাভ হইলে 
তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবহ পার্খে কৌশল্যাকে 
দেখিয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন! তিনি পুর্বে শব্দ- 
মাত্র লক্ষ্য করিয়! যুনিকুমারের বধস্বরূপ যে “অন্যায় কাঁধ্য 
করিয়াছিলেন, তৎকাঁলে তাহাই তাহার স্মৃতিপথে উদ্দিত 
হইল | একে ত রামচক্দ্রের শোকে রাজা অত্যন্ত অবসন্ন হুইয়া- 
ছিলেন, আবার এই কথা স্বারণ হওয়াতে তাহার সন্তাপ 
দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইল। তিনি কাপিতে কীপিতে অধোমুখে 
কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিতে 
লাগিলেন, “দেবি ! ভূমি শত্রুর প্রতিও দয়! প্রকীঁশ কর, আজ 
আমি কৃতাগুলিপুটে তোমার নিকট" ক্ষম' প্রার্থনা করিতেছি, 
আমার প্রতি প্রনন্ন হও।* দেখ, স্বামী গুণবান হউন বা 
নিগুণই হউন, তীঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করা স্ত্রীর 
একান্ত কর্তব্য। তুমি ধর্্মশীল ও বুদ্ধিমতী ; যদিও দারঃণ 
মনোৌবেদনায় কষ পাইতেছ বটে," তথাপি আঁমাকে 
শোকের উপর এরূপ নিষ্ঠ,র বাক্য বলা তোমার উচিত 
ছয় না।” 


৩৭ 
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রাঁজ। নিতান্ত করুণ স্বরে ও দীনভাবে এই কথা বলিলে, 
কৌশল্য। মস্তকে অগ্তলিবদ্ধ করিয়া অবিরল অশ্রচ্বারি বিস- 
র্জন করিতে করিতে *সভযে, ঘ্যগ্রভাবে, বলিতে লাগিলেন, 
দ্র ! গামি আপনার চরণ ধরিয়। ভিক্ষা করিতেছি, আমার 
গন প্রসন হউন । আপনি স্বামী হইয়! আমার নিকট.ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলে আমার নরকেও স্থান হইবে না । আমি আপ- 
নার ক্ষমার পাত্রী নহি, আপনি আমাকে উপযুক্ত শাস্তি 
দিন। ইহলোকি ও পরলোকের পুজ্য দেবত| পতি, যে স্ত্রীর 
নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করে, মে কুলন্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবার 
উপযুক্ত নহে। দেব! আমার ধর্ম্মজ্ঞান আছে, আর আপনি 
যে সত্যবাদী তাঁহাও আমি জানি; কেবল শোঁকে হতজ্ঞান 
হইয়। আপনাকে কুকথ| বলিয়াছি। শোক মনুষ্যের 
ধর্শা, জ্ঞান, বুদ্ধি সমস্তই দূর করে। শোকের তুল্য দ্বিতীয় 
শক্রে আর নাই। শক্রর প্রহার অনায়াসে সহ্য করিয়া 
থাকিতে পারা যাঁয়, কিন্তু এক কণিকা! শোক হুদয়ে প্রবেশ 
করিলে তাঁহা কোন ক্রমেই সহ্য কর! যাঁয় না। মহারাজ! 
আজ পাঁচ দিন হইল, রাম বনবাঁপে গিয়াছেন ; কিন্ত আমার 
মিরনিন্দ হৃদয়ে এ পাঁচ দিন পাঁচ বৎসর বলিয়া বোধ হুই- 
তেছে। যেমন নদীর প্রবাহে সাগর বর্ধিত হয়, রামের 
চিন্তায় আমার শোকসাগর সেইনপ বৃদ্ধি পাইতেছে। অণ্- 
এষ শোকের বশীভূত হুইয়া অধীনী ষে অপরাধ করিয়াছে, 
তরছা ক্ষমা করুন্।+% 
কোৌশল্যা এইরূপ অনুনদ্ধ করিতেছেন, এমন, য়ে 
'প্লজনী উপস্থিত হইল। রাজা দশরথ শোকে অভিতৃত্ধ 
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হইয়াছিলেন, এখন রাঁজ্ীর সুমধুর বাক্যে কিঞ্িৎ স্মন্থ হুইয়! 
নিদ্রোভিভূত হুইয়। পড়িলেন। 


তেষর্্ট সর্গ। 





অন্বমুনিপুত্রের বধ বর্ণন । 


শোকদপ্ধ হৃদয়ে অধিকক্ষণ নিদ্রা হওয়া অসম্ভব | মহা 
রাজ দশরথ অল্লপকাল মধ্যেই লাগরিত হইয়া পুনরায় তাহার 
ছুষ্কতির কথাই ভাবিতে লাগিলেন। রাহু যেরূপ সুর্ধ্য-* 
দেবকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়৷ ফেলে, সেইরূপ পুত্রশোক 
তাহাকে একেবারে অতিতৃত করিয়া ফেলিল। রামের 
অযোধ্যা হইতে যাত্রীর পর ষষ্ঠ রজনীতে দশরথ আপনার 
মুনিকুমার বধ ব্ৃভাত্ত ম্মরণ করিয়া পুত্রশোকাকৃলা কৌশ- 
ল্যাকে বলিলেন, “দেবি !* যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য করে, 
তাহা শুতই হুউক বা অশুতই হউক, তাহাকে অবশ্যই 
ভাহার' অনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। যেব্যক্তি কোন 
কাধ্যের প্রারস্ভে তাহার দৌষ গুণ বিবেচনা না করে, সে 
নিতান্ত বাল্লক। পলাশ. বৃক্ষের পুষ্প হুন্দর দেখিয়া কলও 
মিষ্ট হইবে, এই আশায় যে ব্যক্তি আআ কানন ছেদন করিয়া 
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পলাশ বৃক্ষে জল সেচন করে, তাহাকে পরিণাষে হতাশ 
হইতে হয় ॥ সেইরূপ যে ব্যক্তি ভাবী ফলাফল ন! দেখিয়া! 
কোন কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহঠকেও অবশেষে কষ পাইতে 
হয়। দেবি! আমিও এরূপ আত্্বন ছেদন করিয়া পলাশ 
রৃক্ষে জলসেচন করিয়াছিলাম ; এখন স্থখের সময় রাামকে 
নির্বাসিত করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি। 

, মহিষি। আমি কৌমারাবস্থায় শব্দমাত্র শ্রবণ করিয়া 
লক্ষ্যতৈদ করিতে শিখিয়াছিলাম, এই জন্য লৌকে আঁমাকে 
শব্দবেধী বলিত। আমি সেই সময়ে যে পাপকাধ্য করি- 
ক্লাছি, তাহারই ফলম্বরূপ আজ আমার এই সর্ববনীশ 
উপস্থিত হইয়াছে ;.ইহাঁতে কাহারও দোষ নাই। বালক 
যেরূপ অজ্ঞানতাবশতঃ বিষ পাঁন করিয়া! আপনার মৃত্যুর কারণ 
হয়, আমিও সেইরূপ নিজের ম্বত্যুর কারণ হইয়াছি। 
'্রাভিত্! তখন তোমার বিবাহ হয় নাই; আঁমার যৌব্াবস্থা, 
এমন সময়ের কথা বলিতেছি। একদা বর্ধাকাঁল উপস্থিত ; 
ূর্ধ্য ভূমির রস আকর্ষণ পূর্বক কঠোর কিরণে পৃথিবী উত্তপ্ত 
করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিলে; গগণে সজল মেঘসমূহ 
দর্শন দিল ; পৃথিবীর সমস্ত উত্তাপ দুর হইয়া গেল। ভেক, 
চাতক ও ময়ুরগণ আহলাদে পুলকিত হইয়! উঠিল । -পক্ষী- 
গণ বৃষ্তিতে পক্ষ ভিজিয়া যাওয়াতে অতি কষ্টে রৃক্ষোপরি 
শ্রস্থিতি করিতে লাগিল। পর্বত সকল অবিরলপতিত 
জলধারায় আচ্ছম হইয়! স্তপাঁকার জলরাশির ন্যাপ্ন বোধ 
কইতে লাগিল । জলের ত্রোত স্বভ্বতঃ নির্মল হইলেও পর্বদ- 
ন্তন্থ গৈরিকদির সহিত মিশ্রিত হওয়ান্তে কোথাও" গা্ঞবর্ণ, 
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কোথা৪ লোহিত বর্ণ কোথাও বা ধুসরবর্ণ হুইস্া' সর্পের 
ন্যায় বক্র গতিতে চতুর্দিকে প্রবাহিত হইল । 

দেবি। সেই স্থকর কালে মৃগয়া করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা 
হওয়াতে আমি ধনুব্বাণ'হস্তে করিয়! রথারোহণে, জলপানার্থ 
আগত হস্তী, মগ, মহিষ, কিম্বা কোন শ্বাপদ জন্তু বধ করি- 
বার বাসনায়, সরযূ নদীর তীরে উপস্থিত হইলীম.। 

অনন্তর আমি অন্ধকারে কলসে জল পুরণের শব্দ শুনিয়া 
মনে করিলাম, কোন হস্তী জলে. নামিয়া শব্দ করিতেছে। 
হস্তীকে বধ করিবার ইচ্ছায় আমি সাক্ষাৎ কালসর্পের ন্যায় 
একটী তীক্ষ শর লইয়া এ শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করি- 
লাম। তথক্ষণাঁৎ মনুষ্যের আর্তনাদ আমার কর্ণগোঁচর 
হুইল। বুঝিলাম, শর একেবারে মর্শস্থলে গিয়া লাগিয়াছে 
এবং আহত ব্যক্তি জলে পতিত হইয়াছেন। প্রথমে তিনি 
“হা পিত£! হা মাতঃ?, বলিয়া চীৎকার করিয়। উঠিলেন, 
পরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “হায় ! আমি 
রাত্রি কালে নির্জন নদীতে জল লইতে আমিয়াছি, এয়ন 
সময় কে আমার শরীরে অস্ত্রাঘীত করিল ।* আমর! তপস্থী, 
বন্ষল পরিধান ও জটা ধারণ করিয়া বনে বাস করি বং 
বন্য ফল মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করি, আমর! ত 
কখন কাহারও কোন অপকাঁর করি ন1, তবে অকারশে কে' 
আমার প্রাণ সংহার করিতে অভিলাধী হইল । ইহাতে, 
তাহার.কি পৌরুষ হইবে কুবিতে পারি না। হায়! আর 
সত্য হইল বলিঘ্না আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, কেবল 
আমার পিতা মাতাঁর কথা.মনে করিয়া এত কষ্ট হইক্ডেছে। 
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আমি এতকাল তীহাঁদিগকে সেবা করিতেছি, কিন্ত আমার 
মৃত্যু হইলে তাহার! কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন। হায়! 
পৃথিবীতে এমন কে- নির্দিক্ম আছে “যে, এক বাণেই আমাদের 
তিন জনের প্রাণ বধ করিল 

কৌশল্যে! সেই রাত্রিকালে মুনিকুমাঁরের এই প্রকার 
বিলাপ*বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার হস্ত হইতে ধনুর্বাণ স্থলিত 
হইয়। পড়িল । আমি শোঁকে নিতাস্ত ব্যথিত ও হতঙ্ঞাঁন হইয়া 
পড়িলাম। পরে উন্মতের ন্যাঁয় সসন্ত্রমে ইত্তস্ততঃ অন্বেষণ 
করিতে করিতে গিয়া দেখিলাম, একটা তপস্বীকুমার শরাঘাতে 
ভূতলে পতিত হইয়াছেন,ভাহীর জট! সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে এবং অন্নপ্রত্যঙ্গ শোৌণিতে আর্দ্র হইয়! গিয়াছে! 
নিকটে একটা কলস পড়িয়া রহিয়াছে । 

দেবি ! আমায় দেখিয়া তপস্বীকুমীর কিছুক্ষণ আমীর 
প্রৃতি স্থির, তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়! রহিলেন। তখন আমার 
বোধ হইতে লাগিল, ষেন তপস্যার তেজ আমাকে দগ্ধ করিয়া 
ফেলিবে। কিছুকাল পরে মুনিকুমার নিষ্ঠঠর বচনে আমায় 
বলিতে লাগিলেন, “মহীরাজ ! 'আমরা বনবাঁসী, আপনার 
কখন কোন অপকা'র করি নাই। আমি তৃষ্ণার্ত পিতা মাতার 
জন্য জল লইতে আসিয়াছিলাম, আপনি কেন এমন সময় 
'আমার প্রতি শরাঘাত করিলেন। আপনি জানেন ন! যে, 
এক শরে আপনি আমাকে এবং আমার অন্ধ পিতা ও মাতা 
তিন জনকেই বধ করিলেন। আহা! মহারাজ! তাহারা! বৃদ্ধ 
ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে অসমর্থ, স্থতারাৎ তৃফার্ড হইয়। 
অঁতিক্ষণ- আমার 'পথ চাহিয়া বসিয়া! আছেন । নিশ্চয় বঝি 
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লাম, আমার পিতৃদেবের শাস্তরধ্যয়ন এবং তপশ্চর্য্া সকলই 
অনর্থক, নতুবা! আমি শরাঘাতে ভূতলে পতিত-হইয়'রহিয়াছি, 
তিনি জানিতে 'পারিতেছেন না কেন? অথবা তিনি নিজে 
চলিতে অসমর্থ, স্থৃতরাং জানিয়াই বাকি করিবেন। একটী 
বৃক্ষের বিপদ উপস্থিত হইলে কি অন্য বৃক্ষ তাহার কোন 
'াহায্য করিতে পারে? অতএব মহারাজ! আপঙ্গি শীত্ত্র 
পিতার নিকট গিয়া এই শোচনীয় বৃতান্তের কথা বল্পুন ; 
কিন্ত সাবধান |, দাঁবাঁনল যেরূপ বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ 
তিনিও যেন ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে ভন্মসাৎ না করেন। 
এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া কিছুদুর গমন করিলেই আপনি পিতার 
আশ্রম দেখিতে পাঁইবেন। প্রথমে তাহাকে প্রসন্ন করিতে 
চেষ্টা করিবেন, কারণ তিনি ক্রুদ্ধ হুইয়া৷ অভিশাপ দিলে 
আপনার সর্বনাশ হইবে। 

মহারাজ! আপনার এই তীক্ষ শর আমার মম্মস্থলে 
লাগিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণ। দিতেছে, আপনি শীস্ত্র শরটা উত্তোলন 
করুন্‌।ঃ 

মহিষি! মুনিকুমার এই কথ! বিলে, জামার মনে বিষম 
“চিন্তা উপস্থিত হইল । আমি দেখিলাম, শর. উত্তোলন না 
করিলে ক্রমশঃ যাতন্বা বৃদ্ধি হইবে, করিলে এখনই 
মুনিকুমারের স্বত্যু হইবে । আমি বিষম সঙ্কটে পড়ি- 
লাম । দেবি! সরলম্মভাব মুনিকুমার আমার মনের” ভা 
বুঝিতে পাঁরিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়া ছি, 
তিজাচ তিনি 'আমাকে কাতর দেখিয়া সদয় ভাবে সন্ছেধন 
করিয় বলিলেন, 'মহারাজ ! আপনার ভয় নাই। বর্ষার 


২৯২ ঝুমাম্ণ. 


করিলম বলিয়া! আপনার মনে যে অনুতাপ হইয়াছে, তাহ! 
দূর করুন্। আমি স্স্থচিভে বলিতেছি, আমি ব্রাহ্মণ নহি । 
বৈশ্যের রসে শুদ্রার গর্ভে আমার জন্ম হইয়ীছে 1, মুনিকুমার 
অতি কষ্টে এই কয়টী কথ! বলিলে, আমি শরটী বাছির করিয়! 
ল্ইলাম! তৎক্ষণাৎ মৃত্যুচিহন সমস্ত দেখা দিল। নির্দোষী 
তপস্বীধালক থাকিয়া থাকিয়া, সাক্ষাৎ কালম্বরূপ সম্মুখে 
দণ্ডায়মান আমার প্রতি ভীত নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল 
এবং অল্পক্ষণ পরেই প্রাণত্যাগ করিল। » 

দেবি! সেই নিশাঁকালে সরযৃতীরে নির্দোষী খষিকুমারের 
সেই মৃত্যুকালীন ভাঁব দর্শন করিয়া আমার মন যে কিরূপ 
হইল, তাহা৷ আবু বলিতে পারি না।% 


চৌঁষটি সগ+। 





রাজা দশরথের মৃত্যু | 


রাজ! দশরথ তপস্বীকুমারের মৃত্যুর কথা ম্মরণ হওয়াতে 
অনেক্ক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে কিঞ্চিৎ শাস্ত 
ইয়া! পুনরায় কৌশল্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
“নেহি! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ পাপকার্ধ্য করিয়! অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ 
হইলাম এবং অতঃপর কি কর্তব্য,তাহাই ভাবিতে লাগলাম + 
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অবশেষে সেই কলসটী জলে পুর্ণ করিয়। মুনিকুমার দর্শিত 
পথ অবলম্বন পূর্বক আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। গিয়া 
দেখিলাম, অন্বমুনিদম্পতী ছিন্নপক্ষ "্পক্ষিমিথুনের ন্যায় দীন- 
ভাবে বমিয়। আছেন। তাহারা অত্যন্ত দুর্বল, এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে উঠিয়। বিবার শক্তি নাই। তৎকালে 
তাহারা তাহাদের পুত্রের কথায় ব্যস্ত ছিলেন। মনে আশ! 
পুত্র জল আনিবে ; কিন্ত হায়! তাহার! জানিতেন না, ষে 
নরাঁধম দশরথ উ'হাঁদের পে আশালতা। একেবারে উন্ম,লিত 
করিয়াছে । আমি একেত শোকে অভিভূত হইয়াছিলাম ; 
তাহাতে আবার তাহাদের দুইজনকে দেখিয়! আমার শোক ও 
ভয় একেবারে শতগুণ বাড়িয়। উঠিল । 

অন্ধমুনি আমার পদশব্দ শ্রবণ করিয়! পুত্রভ্রমে কহিলেন, 
“বৎম তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? শীঘ্র জল আনয়ন 
কর, তৃষ্ণায় আমাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে । তুমি 
অনেকক্ষণ নদীতে খেল! করিতেছিলে বলিয়া তোমার মাত! 
কত ভাবিতেছিলেন, শীঘ্ব আঁশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাহার 
তাপিত প্রাণ শীতল কর। বৎস"! আমরা যদ্দি .কখন 
তোমায় কোন কটু কথ! বলি, তুমি তাহাতে মনে ছুঃখ 
করিও না। তুমি আমাদ্রের একমাত্র গতি, তুমিই তোমার 
অন্ধ পিতামাতার চক্ষু; তোমাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা 
জীবিত আছি। বৎস! আমার কথায় কোন উত্তর দিতেছ 
না| কেন ? আমার উপর কি রাগ করিয়াছ £” 

মহিষিণ মুনি করুণস্বরে এই কথা বলিলে আমার মন্দে 
অত্যন্ত শোক ও ভয় উপস্থিত হইল. যাহা৷ হউক, অনেক্ষ 

তা 
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কষ্টে তৎকালীন মনের ভাব গোপন করিয় মুনিকে সম্বোধন 
করিয়া কছিলাম, “খষে! আমি আপনার সন্তান নহি। 
আমার ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম,নাম দশন্বথ | আঁমি নিজ কর্ম্মাদোষে 
সাধুলোকের ঘ্বণিত কার্য করিয়া এখন অনুতাপানলে দগ্ধ 
হ”লছি। সুনিবর ! আমি অদ্য হস্তী বা কোন শ্বাপদ জন্তু 
বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া! ধনুর্ববাণ হস্তে লইয়া সরষূ নদীর 
তীরে আঙিয়াছিলাম। সেখানে কলসে জল পূরণের শব্দ 
শ্রবণ করিয়! হস্তীর শব্দভ্রমে বাণ ত্যাগ করিলাম । গিয়! 
দেখিলাম, একটা মুনিকৃমার বাণে আহত হইয় মৃতপ্রায় 
ভূতলে পড়িয়া আছেন। অত্যন্ত যাতন। হওয়াতে তিনি 
আমাকে বাণটী বাহির করিয়! দিতে অনুরোধ করিলেন। 
সেইনূপ করিবামাত্র তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্বেব তিনি 
বৃদ্ধ পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়া! অনেক বিলাপ ও পরিতাপ 
করিয়াছিলেন । ভগবন্! আমি না জানিয়! আপনার পুজ্ের 
প্রাণনাঁশ করিয়াছি । যাহ! হইবার তাহা হইয়াছে! এখন 
এ নরাঁধমকে ক্ষমা করুন|” 

দেবি! আমি কৃতাঞ্লি হুইয়া এই নিদারুণ কথ! বলি- 
লাম। মহাতেজ। খধি আমার পাপ অজ্ঞানকৃত জানিয় 
অনুগ্রহ পূর্বক আঁমাকে ভন্মসাৎ ঝ্বরিলেন না। তিনি শোকে 
অভিভূত হইয়া! অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমায় বলিতে লাগিলেন, 
“মহারাজ! যদি আপনি এই অন্যায় কার্য্যের কথা৷ স্বয়ৎ আগিয়া 
নাঁ বলিতেন, তাহ! হইলে আজ আপনার মস্তক চূর্ণ হইয়া 
যাইত। তুচ্ছ ক্ষত্রিয়ের কথা দুরে থাকুক, বর্দি স্বয়ং ইন্জর 
জ্ঞানপূর্ববক নিরপরাধী তপস্বীর প্রাণ বিনাশ করেন, তা 
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হইলে তাঁহাকেও পদচ্যুত হইতে হয়। আমার পুত্র ব্রক্গ- 
বাদী ও তপঃপরায়ণ; আপনি যদি জানিয়া শুনিয়া তাহার প্রতি 
বাণ নিক্ষেপ করিতেন, তাহ! হইলে তৎক্ষণাৎ ভন্মসাৎ 
হুইতেন। অজ্ঞানতাবশতঃ এরূপ করিয়াছেন বলিয়া এখনও 
জীবিত আছেন, নতুবা এতক্ষণ আপনি কেন, আপনার 
ংশেরও কেহ থাকিত ন1। 

যাহা হউক, আপনি এখন একবার আমাদিগকে সেইখাঁনে 
লইয়া চলুন। আ্সামরা রুধিরাক্তকলেবর ভূতলশায়ী প্রিয়- 
পুত্রকে একবার জন্মের মতন দেখিয়া লই |” . 

অনস্তর আমি সেই শোকার্ভ অন্ধ দম্পতীকে সরযৃতীরে । 
লইয়া গেলাম এবং তীহাদিগকে স্কৃত পুত্রের দ্েহম্পর্শ 
করাইলাম। পুত্রের দেহ স্পর্শ করিবামাত্র তাহার! হাছা- 
কার করিয়া তদুপরি পতিত হইলেন। অন্ধযুনি উচ্চৈ৪ 
স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, “বৎস! আজ 
তুমি কেন আমাদিগকে অভিবাদন করিতেছ না, কেনই বা 
আমাদের সহিত কথা কহিতেছ না । আ'জকি জন্য ধুলায় 
পড়িয়া আছ; তুমি কি আমাদের- প্রতি জ্তুদ্ধ হুইয়াছ ? 
বস! উঠ। যদি আমিই তোমায় কৌন কটু কথা৷ বলিয়! থাকি, ' 
তোমার ছুংখিনী মাত! ত,তোমায় কিছু বলেন নাই, তবে 
কেন আজ মধুরস্বরে মা বলিয়া তাহার কোলে যাইতেছ না ? 
ছাঁয়।! কে আর রাত্রিশেষে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবে? আমি আর 
কাঙ্থার মুখে সেই সুমধুর স্বর শুনিতে পাইব? কে আর 
সন্ধ্যাবন্দন ও অগ্নিতে আন্তি প্রদনি করিয়া আমাকে সাল 
করাহিবে ? আমি একাস্ত অকর্ণ্য, অসহায় ও দরিজ্র) €ক 
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আর বন্য ফল মূল সংগ্রহ পূর্বক অতিথির ন্যায় যত্বে আমাকে 
আহার করাইবে। হা বস! তোমার অসহায়া বৃদ্ধা 
মাতাকে আমি নিজে 'অসহীয় হুইয়া কিরূপে প্রতিপালন 
করিব। পুত্র! তুমি একাকী যমাঁলয়ে যাইও না, আমরা 
কাল সকলে মিলিয়া সেখানে যাইব। আমরা একে অসহায়, 
তাহাতে এই বিধম শোক প্রাণ্ড হইলাম, হৃতরাৎ আর 
অধিক কাঁল বাঁচিব না। আমি যমালয়ে গিয়া ধর্মরাজকে 
সম্বোধন করিয়া বলিব, দেব! আমাদের একমাত্র অবলম্বন 
এই পুত্রটী ফিরিয়া দিন্। আপনি দিকপাল ও ধর্মমরাজ, 
নিরূপায় পিতাঁমাতাঁর এই একটা ভিক্ষা পূর্ণ করুন্‌।” 

হা বস! *তুমি কখন পাপকর্ম কর নাই, কিন্তু এই 
পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয় তোমায় বধ করিল। তুমি আমার তপস্যার 
প্রভাবে অবিলম্বে বীরলোকে গমন কর। বীর পুরুষের! 
সম্মুখসংগ্রামে শরীর ত্যাগ করিয়া যে গতি লাভ করেন, 
সগ্গর, শৈব্য, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ, ধুন্ধুমার প্রভৃতি মহাত্মা- 
গণ যে গতি লাভ করিয়াছেন; বেদাঁধ্যয়ন, তপস্যা, ভূমিদান, 
অগ্রিষ্থাপন, গোঁসহজ্র্দাম, গুরুসেবা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে 
যে গতি লাভ হয়, তোমার সেই গতি লাভ হউক । আমার 
শে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহারও,অসদগতি হয় নাই; কিন্তু 
যে ব্যক্তি তোমায় অকারণ বধ করিয়াছে, তাহার কখন 
মর্জল হইবে না।” এই বলিয়া মুনি অতি দীনস্বরে ক্রন্দন 
করিতে 'লাগিলেন এবং ভাধ্যার সহিত নদীর জলে ম্থৃত 
খুত্রের উদ্দেশে তর্পণ করিলেন । 

মুনিকুমার স্বকীয় পুণোর প্রভাবে দির্যুরূপ ধারণ করিয়া 


অধোৌঁধ্যাকাণ। ৪ 


ইঞ্জের সহিত ন্র্গারোহণ করিলেন এবং কিছুকাল পরে 
তাহার সহিত ফিরিয়া! আসিয়া জনকজননীকে জাশ্বাস প্রদা 
পূর্বক কহিলেন, “আমি এতকাল 'যে আপনাদের সেব! 
করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যফলে স্থখময় ইক্রলোক প্রাপ্ত হই- 
যাছি; আপনারাও শীগ্র আমার পশ্চাৎ আগমন করুন| 
এই বলিয়া তাপসকুমার পুনরায় স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ 
করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। 

দেবি! আম্মি এতক্ষণ কৃতাঁঞ্জলি হইয়া তীহাঁদের নিকট 
দাঁড়াইয়া ছিলাম | মহাতেজা খধি আমার প্রতি তীত্র দৃষ্টি- 
পাত করিয়া বলিলেন “মহারাজ! আপনি এখনই আমাকে 
বিনাশ করুন্। আমার একমাত্র পুত্রকে যখন,আপনি সংহাঁর 
করিয়াছেন, তখন আর আমার মরণে কিছুমাত্র ছুঃথ নাই। 
আপনি অকারণ এরূপ করিয়াছেন বলিয়া আপনাকে এই 
অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, আমি যেরূপ বৃদ্ধাবস্থায় 
অন্তরে দারুণ আঘাত পাইলাম, সেইরূপ আপনাকেও যেন 
শেষাবস্থায় হা! পুত্র ! হা পুত্র!” বলিয়া প্রাণত্যাগ করিতে 
হয়। অজ্ঞান কৃত বলিয়া আপনাকে ”ব্রন্মহজ্াার পাঁপ স্পর্শ 
করিল না, কিস্তব আমীর এ অভিশাপের ফল আপনাকে 
অচিরেই ভোগ করিতে হউুবে 1” 

প্রিয়ে! মহর্ষি ক্রোধভরে আমাকে এইরূপ অভিশাপ 
প্রদ্দান করিয়া বহুক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিলেন । অনস্তর 
পত্বীর সহিত জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়! ব্বর্গলোক্ষে” 
গমন করিলেন। 

মহিষি! শব্দাতুসারে লক্ষ্য ভেদ করিয়া আমি.বালা 


২৯৮৩ রাঁমায়ণ। 


যে মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আজ চিত্ত করিতে 
করিতে তাহা আমার স্মৃতিপথে উদ্দিত হইল। সেই ঘোর 
পাপের আজ প্রায়শ্চিত. উপস্থিত । মহাতেজা খধষি যেরূপ 
বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই রূপই ঘটিতেছে। 

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ রাজার চক্ষে জল আমিল। 
তিনি পুনরায় কৌশল্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “দেবি ! 
পুত্র শোকেই আমার মৃত্যু হইল। আর বিলম্ব নাঁই। 
আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না । , কৌশল্যে ! তুমি 
আমকে স্পর্শকর। অতঃপর তোমার স্পর্শ আমার পক্ষে 
দুর্লভ হইবে। হায়! মহিষি! এ সময়ে আমার রাঁম যদি 
আমাঁকে একব!র স্পর্শ করিত, তাহা হইলে আমি বোধ হয়, 
বাঁচিতে পারিতাম । আমি রামের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার 
করিয়াছি, তাহা আমার উচিত হয় নাই; কিন্ত রাম আমার 
প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তীহারই উপযুক্ত হই- 
য্লাছে। পুত্র ছুরৃত্ত হইলেও পিতা কখন তীহাকে পরিত্যাগ 
করিতে পারেন না। বরৎ পিতাঁর অন্যায় ব্যবহারে পুত্রের 
ক্ুদ্ধ হওয়া 'সম্ভব।* এবি! আমার ম্ৃতিশক্তি ক্ষীণ 
হইতেছে । ভীষণ মূর্তি যমদূতের! ক্ষণে ক্ষণে আমায় প্রস্তত 
হইতে বলিতেছে। হায়! আমি এ সময়ে একবার সর্ব- 
'ুণাকর রামচন্দ্রের মুখখানি দেখিতে পাইলাম নাঁ, মনে বড় 
খেদ রহিল। সূর্যের প্রচণ্ড আতপে যেরূপ জল শুষ্ক হইয়া 
যায়, রামের অদর্শনে আমার প্রাণ সেইরূপ শু হইয়া যাই- 
খতেছে। প্রিয়ে! ফষাঁহারা চতুর্দশ বগসর পরে পুনরায় রাঁম- 

খ্র চক্রানন নিরীক্ষণ করিবেন, ধাহার] পুনরায় তাহাকে 




















































































































ধাজা দশবগেব মৃত্রু়। 
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অযোধ্যা প্রবেশ করিতে দেখিবেন, তীহাঁর মনুষ্য নহেন-_ 
দেবতা । মহিষি ! মোহে আমার মন অবসন্ন হুইয়! আসি- 
তেছে। আমি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আর কিছুই অনুভব 
করিতে পারিতেছি না । ' তৈলাভাঁবে দীপের রশ্মি যেরূপ 
নিস্তেজ হইয়া! আইসে,সেইরূপ জ্ঞানাভাবে আমার ইন্দ্রিয় সকল 
নিষ্তেজ হইয়। আঁমিতেছে। প্রবলবেগে নদীর কুল যেরূপ 
ভগ্ন হয়, সেইরূপ আত্মকৃত শোকে আমীর প্রাণ বিনষ্ট হইল । 
হা বস রাম ! হা্বওস লক্ষণ ! হা সরলে দীতে ! আমার ্ৃত্যু- 
কাল উপস্থিত, তোর! এ সময়ে কোথায় রহিলে। তোমরা 
এ নরাধমকে ক্ষম। কর। হা কৌশল্যে ! হা! স্মিত্রে ! আমার 
দৃষ্টিশক্তি একেবারে লোপ হইল, এ সময়ে একবার তোমা” 
দ্রিগকে দেখিতে পাইলাম না। হা নৃশংসে কৈকেয়ি ! তো 
হতেই আমার এই ঘোর সর্বনাশ উপস্থিত হইল।” 

রাজা দশরথ কৌশল্য। ও স্থমিত্রার সমক্ষে এইরূপ দীন- 
ভাবে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া রজনী দ্বিপ্রহরের পর 
প্রাণত্যাগ করিলেন । 


৬ রর 
পায় অগ্? 
দশরথেয় মৃত্যু বর্ণন। 


রাজা দশরথের মৃত্যুর কথ। কেহুই অবগত ছিল না। 
রাত্রি প্রভাত হইলে, বন্দিগণ রাঁজভবনে আগমন পূর্বক 
স্ব স্ব নিয়মানুসারে রাঁজার স্তুতিগান করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
তাহাদের স্থগভীর শব্দে রাজপ্রাসাদ প্রতিধ্বনিত" হুইয়! 
উঠিল। পাঁণিবাঁদকের! রাজার অদ্ভুত কার্যকলাপের উল্লেখ: 
করিয়া করতান্সি প্রদাঁন করিতে লাগিল। বৃক্ষস্থ ও পি্তরস্থ 
পক্ষিগণ সেই শব্দে জাগরিত হইয়া কলরব করিয়া উঠিল । 
উচ্ৈঃস্বরে পুণ্যতীর্থের নামোচ্চারণ, বীণার সুমধুর শব্দ এবং 
গাঁয়কদিগের গানে রাজপ্রাসাদ পরিপূর্ণ হুইয়া উঠিল । 
অনন্তর সেবাকার্ধ্যে পটু বিশুদ্ধাচার বহুসহখ্যক স্ত্রীলোক 
উপস্থিত হইল। ক্ানকার্্ে নিপুণ পরিচারকেরা যথা 
দময়ে হরিচন্দনাক্ত জলে পূর্ণ স্বর্ণ কলম সকল আনয়ন 
করিল। কুমারী ও পত্তিত্রত! স্ত্রীগণ মাঙ্গল্য দ্রব্য, পানার্থ 
গঙ্তীজল এবং আভরণ প্রভৃতি উপস্থিত করিল। তগুকালে 
রাজার জন্য যে সমস্ত পদার্থ আন হইয়াছিল, তাহা সমস্তই 
সর্বাংশে উৎকৃষ্ট । সকলে সূর্য্যোদয় পর্য্যস্ত উৎস্থক হইয়া 
রাজদর্শনের অপেক্ষা! করিল, কিন্ত তাহাতে নিরাশ হইয়। 
নান! প্রক্কার আশঙ্কা করিতে লাঁগিল। 

ষে সকল মহিষীর৷ দশরথের শয়ন গৃহের নিকটেই 
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ছিলেন। তাহার! প্রথমতঃ মৃছুমধূর বচনে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ 
করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না 
হইয়া! শয্যায় উঠিয়া! গাত্র স্পর্শ *করিলেন। দেখিলেন 
রাজার দেহ স্পন্দহীন, "জীবনের কিছুমাত্র লক্ষণ নাই। 
তখন তাহার। দারুণ অনিষ্টাশঙ্কা় জোতোমুখে পতিত 
তৃণখণ্ডের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। 

কৌশলা। ও স্থমিত্র! পুত্রশোকে অত্যন্ত শান ও বিবর্ণ! 
হুইয়৷ তিমিরাবৃতা,তারকার ন্যায় রাজার পার্খে শয়ন করিয়া- 
ছিলেন। তাহারা অধিক রাত্রে নিদ্রা! গিয়াছিলেন হৃতরাৎ 
এখনও তাহাদের নিদ্রো! ভঙ্গ হয় নাই। নিদ্রাদেবীর স্থকোমল 
ক্রোড়ে স্থখে নিদ্রা ষাইতেছিলেন ) একবার মনেও ভাঁবেন 
নাই যে নিদ্রাভঙ্ক্ের পর তাহাদিগকে দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে হইবে। 

মহিষীগণ রাজাকে জাগরিত করিতে গিয়! এই শোচনীয় 
ব্যাপার দর্শনে করুণম্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তীহা- 
দের আর্তনাদে কৌশল্যা ও স্ুমিত্রার নিদ্রা ভঙ্গ হইল॥ 
ভাহার। রাজার সেই অবস্থা! দেখিয়া এঁবৎ দেহ'স্পর্শ করিয়া" 
“হা নাথ” !-বলিয়া ভূতলে পতিত হুইলেন, এবৎ ধুলায় 
লুষ্িত হুইয়৷ উচ্চৈঃস্বরে ক্রোদন করিতে লাগিলেন কৈকেয়ী 
প্রভৃতি মহিষীগণ আর্তনাদ করিতে করিতে আসিয়া শোক- 
ভরে মুচ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। ক্রমশঃ তাহাছ্ছের 
রোদনধ্বনি একত্রে মিলিত ও বদ্ধিত হইয়! সমস্ত রাজতবন 
প্রতিধ্বনিত' করিল । দকলে ভ্রস্ত. হইয়! আর্তনাদের কারণ 
জ]নিবার জন্য ইতন্ততঃ প্রধাবিত হইল-। স্থানে স্থানে জাস্তীয় 


-৩৯ 


৩০২ রামায়ণ । 


খ্বজনের। বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন.। সকলেই 
দিরনিন্দ ও বিমর্ষ । 

হায়! তওকালে রাজমহ্যষীরা সকলে রাজার স্বৃতদেহ 
আলিঙ্গনপূর্ধবক নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় করুণম্বরে আর্তনাদ 
ফরিতেছেন দেখিয়া, কেহই অশ্রসন্ববণ করিতে সমর্থ 
হয় নাই। 


ছয়ষটি সগ'। 





দশরথের মৃতদেহ স্থাপন । 


অনন্তর, কৌশল্যা নির্বাপিত অগ্নির ন্যায়, বারিশূন্য 
সাগরের ন্যায়, প্রভাহীন, সুর্যোরণনযায়, দশরথের মৃতদেহ অধ- 
লৌকন করিয়া! শোকভরে তাহার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া 
লইলেন এবং অশ্রপূর্ণ নয়নে কৈকেয়ীকে বলিচ্ত লাগিলেন, 
শলৃশংদে ! আজ তোর মনক্কামন। পূর্ণ হইল; তুই এখন 
নিষ্ষপ্টক হইয়া রাজ্য ভোগ কর্‌। রাম আমাকে পূর্বেই 
. পবিত্যাণ -করিয়া গিয়াছে, আজ স্বামীও চলিলেন। এখন 
লহাঁয়হীন ব্যক্তির ছুর্ঘম বুনে ভ্রমণের ন্যায় আমার জীবনে কিছু- 
াত্র হুখ নাই পাঁপীয়ূদি ! তুই পাতিভ্রত্য ধর্ে কালঞলি 
দিয়াছিসং গুতরাং বিধবা হইয়াও অনায়াসে রান্াুখ ঝোগ 


অধোধ্তাকাণ্ড। ৩৩ 


করিতে পারিবি ; কিন্তু পূজ্যদেবতা পতি বিহনে স্থখী হওয় 
আমাদের সাধ্য নয়। হায় কৈকেয়ি তুই কুজার কুমন্ত্রণান্ 
কিসর্ধনাঁশ করিয়াছিস্‌, এঞ্নন বুবিত্তে পারিলি কি ? তোর 
পরামর্শে মহারাজ সীতার"সহিত রামকে বনে পাঠাইয়াছেন, . 
এই কথা যখন রাজর্ষি জনক শুনিবেন, তখন তাহার দশায় 
কি হইবে? তিনি নিশ্চয়ই আমাদের মত দারুণ শোকে 
কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন । 

“হায়! এ সময় আমার রাম কোথায় রছিল। বঙন। 
তুমি জীবিত থাকিতে আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি না । 
তোমার ঢুঃখিনী মাতা আজ অনাথা, বিধবা । তুমি কিছুই 
জানিতে পারিতেছ না | হা! মরলে সীতে !,রাজার কন্যা, 
রাজার পুত্রবধূ হইয়া তোমাকে শেষে তপন্থিনীর ন্যায় বনে 
বনে ভ্রমণ করিতে হইল । বাছা.! না জানি ভুমি আজ কত 
কষ্টই পাইতেছ। রাত্রিকালে বন মধ্যে হিংস্র প্রাণীগণের ভীষণ 
গর্জন শুনিয়া ভয়ে তোমার মুখ মলিন হইয়া যাইতেছে । 
ছায়! তোমার বৃদ্ধ পিতার তুমি যে একমাত্র সন্তান-_-বড় 
আদরের ধন। তিনিয্যন তোমার কথা ছাঁবিবেন, তখন 
তীহার হৃদয় যে শতধা বিদীর্ণ হইবে। 

“কৈকেয়ি ! দুশ্চারিণি! তুই চারিদিকে আমার র্বনাপ 
করিয়াছিস্‌। আমার আর এক দণ্ডও বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। আমি 
এখনই পতির মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ববক স্বল্ত অগ্নিতে প্রবেশ 
কম্তিয়। একবারে এ দারুণ শোক ও জীবনের অবসান করিব 4৮ 

“এই বলিয়। কৌশল্য। রাঁজাকে আলিঙ্গন করিয়। উচ্চৈঃ- 
স্বরে ধিলধুপ করিতে লাগিলেন। অমাত্যগণ অন্তঃপুরত্ 
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্ত্রীদিগের ছারা অনেক কষ্টে তাহাকে সেস্থান হইতে অনাত্র 
লইয়া! গেলেন। পরে বশিষ্ঠ-প্রভৃতির আদেশানুসারে রাঙ্গার 
স্বতদেহ তৈলপুর্ণ কটাহু মধ্যে “সাবধানে রক্ষা করা হইল; 
কিন্তু তাহার পুত্রগণের মধ্যে কেই উপস্থিত না থাকাতে 
তখন অ্ত্যেষ্িক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারিলেন না । 

রাজমহিষীগণ রাজার মৃতদেহ তৈলকটাহ মধ্যে রাখিতে 
দেখিয়া মৃত্যু স্থির জানিয়! হাহাকার করিয়া উঠলেন এবং 
শোঁকে উন্মস্তপ্রায় হইয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে 
বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ | ধর্ম্মাত্মা রাঁমচন্ত্র বিহনে আমর! 
শোকে মৃতপ্রায় ছইয়া আছি, আবার আপনিও এ সময়ে 
আমাদিগকে অনাথ করিয়। চলিয়! গেলেন । এখন আমর] 
বিধবা ও অনাথা হুইয়। কি প্রকারে দিবানিশি পাপিষ্ঠ। 
কৈকেয়ীর বাঁক্যযন্ত্রণা সহ্য রুরিয়|! থাকিব । বে কৈকেয়ী রাম, 
লক্ষ্মণ ও সীতাকে বনে পাঠাইতে পারিয়াছে, যে আঁপনার 
প্রাণ পর্য্যন্ত হরণ করিল, কোন ঘ্বণিত কণ্মই তাহার অসাধ্য 
নয়। সে রাজ্য প্রাপ্ত হইলে সকলেরই প্রাণ দংশয় হইবে ।” 

রাজমহিধীগণ শোকে হতজ্ঞান্ব হইয়া এইরূপে বিলাঁপ 
করিতে লাগিলেন। তৎকাঁলে অধোধ্য। নগরী চন্দ্র বির- 
ছিতা রজনীর ন্যায় অত্যন্ত শোচচ্নীয় ভাব ধারণ করিল। 
ফকলেই অশ্রুবিসঙ্ভন করিতে লাগিল । কুলাঙ্গনারা হাহাকার 
করিয়া চতুদ্দিক পরিপূর্ণ করিল । চত্রস্থান ও গৃহ সমুদয় শুন্য 
হুইল। সর্বত্রই কেবল ক্রন্দন, আর্তনাদ ও হাহাকার ধ্বনি 
অর্ঘতিগোচর হইতৈ লাগিল । 

ক্বাজার শোচনীয় মৃত্য, মহিষীগণের ধুলায় লুণ্ঠিত হুইয়। 


অযোধ্যাকা্ড। ৩০৫ 


হুদয়ভেদী করুণন্বরে ক্রন্দন, নগরের সর্ধাত্র বিলাপ গু 
হাহাকার এই সমস্ত দেখিয়! ফেঞ্জ সূর্ধ্যদেব স্ানভাবে অস্তাচলে 
গমন করিলেন। ব্রীমশঃ ব্লজনী উপস্থিত হইল। 

. সেই ছুঃখের রজনীতে অযৌধ্যাবাসী কি স্ত্রী, কি পুরুষ 
কাহারও চক্ষে গিদ্রা আইসে নাই। সকলেই শোকে মগ্ন 
হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং কৈকেয়ীকে 
এই সর্ববনাশের একমাত্র কারণ জানিয়া অভিসম্পাত করিতে 
লাগিল। 


সাতষ্টি অর্গ। 


রাজাহীন দেশের বিপদ বর্ণন | 


সেই দুঃখের রজনী প্রভাত হইলে মার্বাণডয়, মৌদগল্য, 
বামদেব, কাশ্যপ, গৌতম, যাবালি প্রভৃতি রাঁজকার্ধ্যকুশল 
মহর্ষিগণ রাজসভাঁয় মমরেত হইলেন এবং অমাত্যগণের সহিত 
রাজ্য সহক্রান্ত নানা প্রকার কথাবার্তার পর কিছুই. অবধারণ 
করিতে না পারিয়া প্রধান মন্ত্রী রাজপুরোছিত বশিষ্ঠকে সন্বো- 
ধন করিয়! বলিলেন, “তগবন্‌। রাঁজা দশরথ পুত্রশোকে স্বর্গে 
গমন করিয়াছেন, তাহার পুত্রের কেহই এখানে উপস্ফিত 
নাই। ক্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থে বনে গমন 


৯ ল্াামাকণ। 


করিয়াছেন, ভ্রাতৃবৎদল লক্ষণও ভীঁহার অনুগাষী হইয়া- 
ছেন। ভরত ও শক্রুদ্প উভয়ে এখন মাতৃলালয়ে আছেন। 
অবিলম্বে কাঁহাঁকে ও রাজকার্ধ্যে অচ্ভিষিপ্ত.করা উচিৎ । নতুব 
অরাজক হইলে এই রাজ্য শীপ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । অরাজক 
দেশে গম্ভীর গর্জন করিয়া মেঘ নকল যথা সময়ে বারিবর্ষণ 
করে না। পুত্র পিতার, স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হইয়! পড়ে । প্রজা- 
গ্রণের ধন,সম্পর্তি রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। ভগবন্‌! ইহ! 
ব্যতীত রাঁজাহীন রাজ্যে আরও অনেক প্রকার উপদ্রব ঘটিয়া 
থাকে। রাজ্যে রাঁজা না থাকিলে, ব্রাহ্গণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানে 
শৈথিল্য প্রকাশ করিয়। থাকেন | দেশ হইতে উৎসবাঁদি একে- 
বারে লয় প্রাপ্ত হয় । সমাজের শ্রীরৃদ্ধি হয় না। বাঁণিজ্য ব্যব- 
সায়ীরা অর্থোপার্জন করিতে সক্ষম হয় না। কুমারীরা। সাঁয়ং- 
কালে ব্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত। হইয়া উদ্যানে ক্রীড়া করিতে যাইতে 
পারে না। ধনীদিগকে সর্বদা দশঙ্কিত হইয়। থাকিতে হয় । 
কৃষকগণ নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রা যাইতে সাহসী হয় না। 
বণিকের৷ পণ্য দ্রব্য লইয়া নিরাপদে দূরদেশে যাইতে পাঁরে 
না। অরাজক দেশে কিছুতেই মঙ্গল হয় না। সৈন্যগণ যুদ্ধে 
শক্রর পরাক্রম সহ করিতে পীরে না। নুসজ্জিত অশ্খে বা 
রথে আরোহণ করিয়! -সহম। বহিগ্ত .হইতে কেহ সাহসী 
হয় না|. শাল্তরজ্ঞ ব্যক্তিরা বন ও উপবনে গিয়। শাস্্রালোচন। 
করিতে পারেন ন1। ধার্দ্িক ব্যক্তিরা একা গ্রচিভে দেবতার 
উপাসনা! করিতে সক্ষম হন না। অধিক কি, বারি শুন্য নদী, 
সুপ শুন্য বন, পালক শূন্য গো সমূহের . অবস্থা, যেরূপ হয়, 
কাজি! বিন! রাজ্যেরও দেই অবস্থা হইয়! থাকে। 


অযোধ্যাকাণ্ড। ৩ৎল 


অরাজক রাঁজ্যে জীবন রক্ষ। কর! নিতান্ত কর্ঠিন। রাজন 
দণ্ডের ভয় না থাকতে নাক্তিক ও অধার্্িক লোকগণের 
সাহস বৃদ্ধি হয়। প্রীণিশরীরে চক্ষুর যেরূপ অত্যন্ত আবশ্যক, 
রাজ্যে সত্য ও ধর্ম রক্ষার জন্য রাঁজারও সেইরূপ আবশ্যক । 
রাজাঁই সত্য, রাজাই ধর্ম, রাঁজাই প্রজাদিগের পিতা, মাতা 
এবং. সর্বপ্রকার মঙ্গলের কারণ। সদ্তত নৃপতি ইন্দ্রাদি 
দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান । যদি সংসারে সদলৎ বিচার করিবার 
জন্য রাজা না গ্লাকিতেন, তাহা হইলে এ সংসার নিতান্ত 
অস্থখের স্থান হইত। ভগবন্‌ মহারাজা দশরথ' জীবিত 
থাকিতে আমরা কখনও আপনার আদেশ লঙ্ঘন করি নাই, 
আজিও আমরা আপনার আদেশান্ুসারেই চলিব। রাজার 
মৃত্যুতে এ রাজ্য অরণ্যবহু হইয়াছে । আপনি শীত তরত 
কিন্বা অন্য কাহাকেও দিহাঁসনে অভিষেক করিয়া রাজ্যমধ্যে 
শৃঙ্খল! স্থাপন করুন ।” 


আট সগ: 





ভরতের নিকট দূত প্রেরণ। 


' ভগবান বশিষ্ঠ এই কথ! শ্রবণ করিয়া! ব্রাহ্মণ ও আঅমাতাঁ 
ধীণক্ষে সম্ঘোধন পূর্বক কহিলেন, “মহোদয়গণ ! এক্ষণে এ 


৩০৮ রানাস্বণ। 


রাজ্য কাহার প্রাপ্য, সে বিষয়ে আমাদের বিচার করিবার 
কিছুই নাই। মহারাজা দশরথই ভরতকে যুবরাজ স্থির 
করিয়৷ গিয়াছেন । ভরত-শক্রত্থের সহিত এক্ষণে মাতুলালয়ে 
অবস্থান করিতেছেন। স্তরাং তাহাকে আনয়ন করিবার 
জন্য দূতের! দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়! শীপ্র গমন 
করুক ।” 

সভাস্থ অন্যান্য নকলে ভগবান বশিষ্ঠের এই অভি্রাঁয়ে 
সম্মতি প্রকাশ করিলে, তিনি বিজয়, জয়ন্ত্র অশোক এব 
নন্দন নমিক চারি জন দূতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 
“দুতগণ ! তোমরা কেকয়রাজ এবং ভরতের জন্য বহুমূল্য 
বন্ত্র এবং উৎকৃ্ট ভূষণাদি লইয়! দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ 
করিয়া শীত্র কেকয় রাঁজ্যে গমন কর। সেখানে উপস্থিত 
হুইয়! প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া আমার আদেশানুসারে 
ভরতকে কহিবে “রাজকুমার ! কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব ও 
অন্যান্য অমাত্যগণ আপনার কুশল জিজ্ঞাস! করিয়া বলিয়। 
দিয়াছেন যে আপনি যেন 'বিলন্দে অযোধ্যায় উপস্থিত হন । 
এমন একটী কার্ধ্য উপস্থিউ,যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলেও সমূহ 
বিপদ ঘটিবার "সম্ভাবনা ।, কিন্তু সাবধান ! রামচক্র্রের বন- 
বাস, কি মহারাজের মৃত্যু, এ দুইটা “কথার বিন্দুমাত্রও যেন 
তিনি জানিতে না পারেন। এ বিপদের কথা শুনিলে ধন্মাত্বা 
ভরত কদাচই অযোধ্যায় প্রবেশ করিবেন না।” 

বশিষ্ঠের, আদেশানুসারে দূতগণ পাথেয়ার্দি সংগ্রহ করিয়া 
ক্রতগামী অঙ্থে আরোহণ পূর্বক শীত্র অযোধ্য। হইতে 
নিজ্রান্ত হইল। তাহার! প্রথমে অপরতাল নামক দেশের 


অযোধ্যাকাণ্ড । ৩০৯. 


পশ্চিমাংশে গিয়া মালিনী নদী পার হইল। পরে প্রলম্ব 
দেশের মধ্য দিয়! পাঞ্চালদেশে উপস্থিত হুইয়! হস্তিনাঁপুরের' 
নিকট গঙ্গা পার হইল। পথিমধের প্রফুলপ সরোবর, নির্্দল- 
সলিলা নদী প্রভৃতি তাহীদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল বটে 
কিন্তু তাহার! স্থস্থমনে স্থিরচিত্তে সে সকলের শোভা সন্দর্শন 
করিতে পারিল না। ক্রমশঃ তাহীরা শরদণ্ড! নদীর তীরে 
উপস্থিত হইল | নানাবিধ পক্ষী সর্বদা এ নদীতে ক্রীড়া করে 
এবং উহার জল গতীব নির্মল । তাহারা শরদণ্ডা পার হুইয়! 
উহার অপর তীরে সত্যোপঘাচন নামক এক দিব্য নিকুল 
রুক্ষ দেখিতে পাইল । বৃক্ষটীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া 
ক্রমে কুলিঙা নদী ও অভিকাঁল এবং তেজোভিভবন নামক 
গ্রামদ্বয় অতিক্রম করিয়। ইক্ষুমতী নদী পার হইয়া বাহলীক 
দেশে উপস্থিত হইল। ৃ 

বহুদূর পর্ধ্যটনে তাহাদের অশ্ব সকল অত্যন্ত র্লান্ত হইয়! 
পড়িয়াছিল; তথাপি মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশ পালন, প্রজা 
বর্গের রক্ষ! সাধন, ইত্যাদি গুরুবিষয় সকল স্মরণ রাখিয়! 
তাহারা আলদ্য ত্যাগ পূর্বক আঁবিশ্রান্ত * গমন করিতে 
লাগিল এবং অবশেষে রান্রিকালে নিরাপদে কেকয়রাজেও 
উপম্থিত হইল। 


উনসত্তর অগণ। 





ভরতের কুস্বপ্প দর্শন | 


দুতেরা যে রাত্রিতে কেকযরাজ্যে প্রবেশ করিল সেই 
কাভ্রিতে রাজকুমার ভরত নানা প্রকার কুন্বপ্ন দর্শন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি প্রভাতে উঠিয়। স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া 
অত্যন্ত চিন্তাকুল ও বিষ হইলেন । তীহার প্রিয়বয়স্তেরা 
তাহার এই ভাব দর্শন করিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন এবং 
ভাহার মনস্তষ্টির জন্য নান। প্রক্কার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
কেহ বীণা বাদ্য আরস্ত করিল, কেহ নর্ভকীদিগকে নৃত্য 
করিতে আদেশ করিল কেহ বা হাস্যরসপুর্ণ নাটকাদি পাঠ 
করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের আমোদ প্রমোদে কিছুতেই 
ভরতের মনের বিষণ ভাব দূর হইল না। 

অনন্তর ভরতের প্রিয় স্থহৃদ্‌ তাহাকে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন, “বয়স্য! আমরা তোমার হৃদয়ের ছুশ্চিন্তা দুর 
করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই তোমার 
বিষণ্ন তাব দূর হইল না কেন £৮ 

ভরত কহিলেন, “প্রিয় ভাতঃ ! যে কারণে আমার অস্তঃ- 
করণ এত ব্যাকুল হইয়াছে তাঁহা শ্রবণ কর। গত রজনীতে 
"আমি একটী ভয়ঙ্কর কুম্বপ্প দেখিয়াছি । আঁমি দেখিলাম ) 
আমার পিতৃদেব মলিনবেশে ও যুক্তকেশে একটী পর্বতের 
শিখরদেশ হইতে একটী গোময়পুর্ণ হদে পতিত হুইয়া 


অধোধ্যাকাণ্ড? ৩১৯% 


ভাঁিতে লাগিলেন এবং হাঁমিতে হাসিতে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া 
মুহুম্মুহু তৈলপান করিতে লাঁগিলেন। অনন্তর অধোমুখে 
বারম্বার তিল মিশ্রিত অন্ন* ভোজন*করিয়া তৈলাক্ত শরীরে 
তৈলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। 

স্বপ্নে আরও দেখিলাম যেন সাগর শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে 
চক্র আকাশমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হুই- 
য়াছেন, সমস্ত জগৎ নিবিড-মন্ধকীরে আচ্ছন্ন । মেন পিতার 
রাজহস্তীর দন্ত ছর্ণ হইয়! গিয়াছে, পৃথিবী স্থানে স্থানে বিদীর্ণ 
হইয়াছে, রৃক্ষলত| সকল শু হইয়াছে, পর্বত সকল বিপর্যস্ত 
হইয়াছে । আবার দেখিলাম যেন পিতা কৃষ্বর্ণ বস্ত্র পরিধান 
করিয়! কৃষ্ণবর্ণ লৌহনিশ্মিত আসনোপরি বদ্দিয়া আছেন আর 
চতুর্দিকে কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ স্ত্রীলোকের! তাহাকে প্রহার 
করিতেছে । যেন তিনি রক্তচন্দন ও রক্তমাল্য ধারণ করিয়া 
গর্দভঘোজিত রথে আরোহণ পূর্বক দ্রুতবেগে দক্ষিণা ভিমুখে 
গমন করিতেছেন। যেন রক্তবসন! স্্রীলৌকগণ তাহাকে 
দেখিয়া! হাস্য করিতেছে এবং এক করালবদন। রাক্ষসী 
তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে । 

বয়স্য! কলা রাত্রিশেষে আমি এই ভয়ঙ্কর কৃস্বপ্ন সকল 
দেখিয়াছি । আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে বে মহারাজা 
দশরথের শীঘ্রই কোন অমঙ্গল হইবে। স্বপ্নে যাহাকে গর্দিভ- 
যোজিত রথে চড়িয়া যাইতে দেখা যায়, শুনিয়াছি শীস্তই 
তাহার মৃত্যু হয়। বয়স্য ! এই ভয়ঙ্কর স্বপ্নের জন্যই আমার 
অন্তঃকরণ এতব্যাকুল হইয়াছে এবং তোমাদের . সহিক্ত 
আমোদ প্রমোদ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আমার কণ্ঠ শু 


৩১২ বামান্ণ। 


হইয়া যাইতেছে এবং মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে । আমি 
ঘদ্দিও ভয়ের কোন কারণ দেখিতেছি না তথাপি আমার 
প্রতিপদেই ভয় হুইতেছে। স্মামার স্বর বিকৃত হইয় 
গিয়াছে এবৎ শরীর অবসন্ন হইতেছে! । 

বয়স্য এই অভাবনীয় ভয়ঙ্কর ছুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়। এবহ 
স্বপ্পে রাজার সেই ভাব স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় হইতে 
ছুশ্যিন্তা কোন প্রকারেই দূর হইতেছে না 1৮ 


অন্তর সগ। 





ভরতের মাতুলালয় হইতে আগমন । 


তরত তাহার প্রিয় বয়দ্যদিগকে স্বপ্রের কথা বলিতেছেন 
এমন সময়ে দূতগণ ক্লান্ত অশ্বে আরোহণ করিয়। ছু্ঙ্্য 
পরিখাবেষ্টিত রাজধানীতে প্রবেশ করিল। তাহারা প্রথমে 
কেকয়রাজ ও তীহা!র পুত্র যুধান্গিতের সহিত সাক্ষাৎ করিল 
পরে রাজকুমার ভরতকে প্রণাম পূর্বক বলিতে লাগিল, 
“দেব! কুলপুরোহিত ভগবান বশিষ্ঠ এবং অমাত্যগণ আপ- 
নার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে আপনাকে 
শ্মবিলম্বে অযোধ্যায় যাইতে হইবে । গমনে ক্ষণমাত্র বিলক্ 
ক্ষরিলেও সমূহ বিপদ ঘর্টিবার সপ্ভাবন! । 


অযোধ্যাক্কাও । ৩১ 


আরও আমর] এই দমকল বনুমূল্য বস্ত্র ও আতরণ আনয্বন 

করিয়াছি, গ্রহণ করুন্‌।” 
ভরত সেই সমস্ত উপহ]র গ্রহণ “করিয়া বন্ধুবর্গকে বিত্ৃ- 

রণ করিলেন এবং দৃতদিগকেও যথোচিত পুরস্কার দ্বার! 
সন্ত্ট করিয়া কহিলেন “দূতগণ! আমার পিতা মহারাজা 
দশরথ কুশলে আছেন ত? মহাত্মা রাম ও ভাতা লক্ষ্মণ ত 
সুস্থ শরীরে আছেন? ধর্দমশীলা জ্যেষ্ঠামীতা কৌশল্য। ও 
মধ্যম! মাতা স্থমিত্রাও ত ভাল আছেন। আর আমার আত্ম- 
স্থখীভিলাধিণী মাতা কৈকেয়ীও ত ভাল আছেন ? তিনি কি 
আমায় কিছু বলিয়। দিয়াছেন ?, 

মহাত্মা ভরত দূতদিগকে এই প্রকারে, সকলের কুশল 
জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা অতি কষ্টে আন্তরিক শোক গোপন 
করিয়া বিনীতবচনে কহিল,“রা দপুত্র আপনি ধাহাদের কূশল 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। 
আপনারও শীঘ্রই শ্রীলাভ হইবে। এক্ষণে আপনি সত্বর 
রথে অশ্ব যোঁজনা করিতে অনুমতি করুন 1” 

দুতদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরত তৎক্ষণাঁৎ মাতা" 
মহের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ ! অযোধ্যা 
স্বইতে দূতের! আমাকে ন্ইইতে আসিয়াছে । আমি পিতার 
চরণদ্র্শন করিতে.যাইব আমাকে অনুমতি দিন। আবার 
যখন মাপনি আমায় স্মরণ করিবেন তখনই আমি রাজসছে 
আলিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব 1৮ 

ভরতের এই কথ! শ্রবণ করিয়া কেকয়রাজ তাহার মস্তক 
আত্রাণ পুর্ব কাহলেন, “বশুণ ! কৈকেয়ী অনেক পুপ্যফলে 


৩১৪ রামায়ণ । 


তোমার ন্যায় হৃপুত্র প্রসব করিয়াছে । আমি অনুমতি 
দিতেছি তুমি অযোধ্যায় গ্লামন কর। তোমার পিতা মাতাকে 
আমাদের কুশল জানাইযে | কুলপ্চুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে 
আমার সাফাঙ্গ প্রণাম জানাইবে' এবং আযুত্সান্‌ রাম ও 
লক্ষমণকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে ।৮ এই বলিয়া কেকয়- 
রাজ ভরতকে বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ ছুই বৃহতকায় ভীষণ 
দর্শন কুকুর, বহুসংখ্যক অশ্ব ও স্ববর্ণ মুদ্রা উপহার প্রদান 
করিলেন এবং কতকগুলি দক্ষ বিশ্বাসী জ্মাত্যকে তীঁহার 
সঙ্গে দিলেন। 

পরে ভরতের মাতুল যুধাজিৎও তাহাকে কতকগুলি 
স্বদৃশ্য হস্তী ভ্রত্তগামী অশ্ব ও বহুসৎখ্যক স্থবর্ণ মুদ্রা উপহার 
প্রদান করিলেন। কিন্তু রাত্রের সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন ও অকম্মাৎ 
দুতদিগের আগমন এই ছুই কারণে তাহার চিত্ত ঘোর চিন্তায় 
আকুল হুইয়! ছিল বলিয়া ভরতের মন কিছুতেই পরিতৃপ্ত 
হইল না। 

ভরত নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়। মাঁতামহের অন্তঃপুরে 
গমন করিলেন" সেখানে অতি কঞ্টে সকলের নিকট বিধ্ধায় 
গ্রহণ করিয়া শক্রত্বের সহিত রথারোহণে অযোধ্য। যাত্রা 
ফরিলেন। ভূত্যগণ, শত শত রথ, তৃম্তী, উদর, অশ্ব, প্রভৃতিতে 
আরোহণ করিয়! তাহার অনুগমন করিল ॥ তৎকালে রাজ- 
কুমারকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন কোন স্বীয় 
পুরুষ অমরাধতী হইতে মহ! সমারোহে গমন করিতেছেন । 


একাত্তর সগ? 


ভরতেব অযোধ্যা প্রবেশ । 


মহাত্মা ভরত রাজগুহ হুইতে পূর্ববাভিযুখে গমন করিয়া 
প্রথমে স্থদামা নামে একটী নদী পার হইলেন। পরে হ্রাদিনী 
নাম একটী বিস্তীর্ণ নদী পার হুইয়! শতদ্রু উত্তীর্ণ হইলেন। 
অনন্তর এলধাঁন এবং অপরপর্বত নামক দুইটী গ্রাম অতিক্রম 
করিয়। শল্যকর্ষণ নামক জনপদে উপস্থিত হুইলেন। তথ! 
হইতে উচ্চ উচ্চ পর্বত সকল লঙ্ঘন করিয়া) চৈত্ররথ বনে 
প্রবেশ করিলেন। এবং বীরমত্স্য দেশের মধ্যে দরিয়া একটী 
নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন ও কিয়ৎকাল পরে যমুনা- 
তীরে উপস্থিত হইলেন। যমুনার অপর পারে উত্ভীর্ণ 
হইয়া ভরত সৈন্যদ্রিগকে কিয়গকালের জন্য বিশ্রামের অনু- 
মতি দিয়! অশ্বদ্দিগকে জলসেক দ্বারা শীতল করিতে আদেশ 
করিলেন এবং আপনিও ন্নানাদি করিয়া লইপেন। 

অনন্তর রাজপুত্র পুনরায় রথে আরোহুণ করিয়া নির্জন 
* মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অংশুধান গ্রামের নিকট 
গল্লাতীরে উপস্থিত, হইলেন, কিন্তু সেখানে পার হুওয়া কঠিন 
দেখিয়া প্রাথটের ঘাটে গ্রিয়া পার হইলেন। অনস্তর অন্নে*. 
কানেক গ্রাঞ্ নগর, নদী,,কানন' প্রস্ৃতি, অতিক্রম'করিয়া সপ্ত 
দিবল পরে সুর্য্যোদয়ক্লালে অযোধ্যানগরীর নিকট উপস্থিত 
হইলেন। 


৩১৬ রামায়ণ । 


রাজকুমার ভরত দূর হইতে অযোধ্যার প্রতি দৃষ্টিপান্ত 
করিয়া সারথিকে সম্বোধন পূর্বক শন্কাকুলচিত্তে কহিলেন, 
“নারথে ! আজ অযোধ্যৰর এরূপ, শোচনীয় ভাঁব দেখা যাই- 
তেছে কেন? এই নগরী বহুসংখ্যঞ্ক বেদপারগ ত্রাঙ্গণ এবং 
ধনবাঁন লোকে পুর্ণ হইয়াও আজ এরূপ নিরানন্দ ভাব কেন 
ধারণ করিল £ পূর্বে দিবানিশি নরনারীগণের আনন্দ কোঁলা- 
হুল শুনিতে পাওয়া বাইত, আজ যেন মকলেই নিস্তব্ধ | 
পুর্বে বিলানী ও বিলাদিনীগণ সায়ংকালে নগরের যে সকল 
উপবনে মহানন্দে বিহার করিত আদ সেগুলি যেন জনশুন্য 
অরণ্যের ন্যায় বোধ হইতেছে । রাজপথে হস্তী, অশ্ব বা 
শিবিকা কিছুই *দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। যেন সক- 
লই নিরানন্দ। বৃক্ষ কল পত্রচ্ছলে যেন অশ্রপাত করি- 
তেছে। মদমত্ত পক্ষীগণের আর মধুর কলরব শুনিতে 
গাওয়া যাইতেছে না। বায়ু পুর্ব্বের ন্যায় চন্দন, অগুরু, ধৃপ 
প্রভৃতির আমোদ বহন করিয়া শরীর ও মনকে প্রফুল্ল করি- 
তেছে না। ভেরী, স্বুদঙ্গ, বাঁণ। প্রভৃতি, নীরব হইয়াছে। 
সারথে! চতুর্দিকে নান প্রকার অমঙ্গললুচক চিহ্ন দর্শন 
করিয়া আমার প্রাণ.কাপিয়া। উঠিতেছে। আমার নিশ্চয় 
বোধ্‌ হইতেছে যে আমার আত্ীয় স্বজনের মধ্যে কাহারও . 
কোন বিপদ হুইয়া .থাকিবে। -নতুবা অকন্মাৎ আমার মন 
এন্ধপ বিকজ.হইল কেন? . . 

এই কথা বলিতে বলিতে ভরত উৎকঠ্িত মনে বৈজন্ত 
ছার দিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন & ভাঁহীকে দেখিবা- 
মাত্র ঘারপালগণ উত্থান পুর্র্বক বিজয়শব্দে তাঁহার অভ্যর্থনা 


অধেোধ্যাকাণ্ড। ৩১৭ 


করিল এবং কাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তরত 
সাদর সম্ভাষণে তাহাদিগকে ফিরিয়। যাইতে আদেশ করিয়] 
কেকয়রাজের পাঁরথিকে সম্বোধন পুর্ববক বলিলেন, “সারথে 
দুতগণ কি জন্য এত সত্বর আমাকে আনয়ন করিল £ আমার 
মনে নানা প্রকার অশুভ আশঙ্কা হইতেছে । আমি কোন 
প্রকাঁরেই মনকে স্থির করিতে পারিতেছি না । দেখ ! রাজ! 
মা খাঁকিলে রাজ্যের যেরূপ অবস্থা হয় অযোধ্যাতেও আজ 
সেইরূপ দেখিতেছি। গৃস্থদিগের আবাদ সকল অপরি- 
স্কত হইয়া রহিয়াছে! সকল বস্ত্রই শোঁভাহীন। লোঁক 
সকল যেন অনাহারে হতঙ্রী হইয়া গিয়াছে । দেবালয় 
সকল শৃন্য_-পুষ্প মাল্যাদি কিছুই নাই।* অঙ্গন সকল 
অপরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে । পুজা কি যন্তানুষ্ঠান কোথায়ও 
কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না । বিপণী সফল দ্ধ 
রহিয়াছে । কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই যেন শোকে আঁকুল 
ও বিষ& 1” 

ভরত এই কথা বলিতে বলিতে অতীব উৎকঠিত চিন্তে 
রাজভবনে প্রবেশ করিলেন । অমরাব্তীর '্যাঁয় শ্রীসম্পন্ন 
অযোধ্যানগরীর তৎকালীন শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তাঁহার চিত্ত 
অত্যন্ত ব্যাকুল হইল ও অণ্ডভ আশঙ্ক। ক্রমেই" বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল । তিনি অধোঁবদনে ও বিষণ মনে একেবাতর পিতার 
শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন । 


৪১ 


বাহাত্তর অগ । 





কৈকেয়ী ও ভবতের কথেবপকথন । 


স্পিতৃগৃহে শিষ্া পিতাকে দেখিতে না পাইয়া ভরতের মন 
"অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সেখ।ন হইতে মাতার 
শিকট গমন করিলেন । 
তৈকেয়ী বহুদিনের পর পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া? অত্যন্ত 
ক্ানিন্দিত হইলেন এবং ভরতের মুখচুন্বন ও তাহার মস্তক 
আঁত্রাণ করিয়। ধ্জজ্ভাস! করিলেন, “বস ! মাতুলালয় হইতে 
সুমি কবে যাত্র। করিয়াছিলে ? রথে এত শীত্র আসাতে ত 
তোমার কোন কষ্ট হয় মাই? তোমার মাতামহ ও মাতুল 
যুধজিত ত তাল আছেন £ তোমার সেখানে ত কোন অস্তখ 
হয়নাই ? 
কৈফেয়ী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভরত কহিলেন, 
“মাতঃ! আমি"আজ দাঁত দিন হইল মাতুলালয় হইতে যাঞ্জা 
ক্রিয়াছি। আপনার পিতা, মাতা ও ভ্রাতা সকলেই কুশলে 
আছেন 1 তাহার] আমাকে মে সমস্ত বহুমূল্য ভগ্ন 
স্বামিআী উপহ্বর দিয়াছেন, তাহা পশ্চাতে আসিতেছে? 
সুতির অত্যন্ত হ্যগ্রত1 প্রকাশ করাতে আমি অগ্রেই চলিম্ম। 
'আঁসিয়াছি। মাঁতঃ ! এক্ষণে আমি আপনাকে একটী কথা 
জিশতাসা করি, বলুন দেখি আজ অযোধ্যার এরূপ শোচনীয় 
'ভাঁব কেন? ইন্ছ্াকুবংশের সকলই বিষণ্ন কেন পিতা ত ভাল 


অধোধ্যাকাঁণ্ড। ৩১৯ 


আছেন £ আপনার স্বর্ণ পর্যাস্ক আজ শূন্য দেখিতেছি কেন? 
মহারাজা প্রায় সর্বদাই আপনার গৃহে থাকেন। আমি 
তাহার গৃহে তাহার দর্শন না পাওয়াতে এখানে আপিলাম'? 
কিস্ত এখানেও ত তীহাঁকে দেখিতেছি লা। মাতঃ! শীদ্্ 
বলুন, তিনি কি জ্যষ্ঠা মাতা কৌশলযার গৃহে আছেন % 

ভরত উত্তর প্রতীক্ষায় নিতান্ত উৎস্বক হইলে কৈরেয়ী 
মহারাজের ম্বত্যুনংবাদ ভরতের নিকট সযাদূত হইবে মনে 
করিয়া গন্তীর 'শ্বরে বলিতে লাগিলেন, “বুদ ! মনুষ্য 
মাত্রেরই পরিণামে যে গতি-মহারাঁজেরও সেই গতি হইয়াছে? 
তিনি আজ কয়েক দিবস হুইল ইহলোক পরিত্যাণ করিয্ক 
স্বর্গে গমন করিয়াছেন ।” 

এই কথা শ্রবণমাত্র ভরত “হ! পিত? বলিয়া বান্ছ প্রসারণ 
করিয়া শোকভরে মুচ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন । 
কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞ। লাঁভ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলপ ও 
ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “হায়! আঙ্গি 
আর এজন্মে পিতার চরণ দর্শন করিতে পাইব নী । আঙ্মি 
আর তাহার মধুর স্সেহ সম্ভাষণ শুনিতে পাইব না। হায়! 
আমি এমনি হতভাগ্য যে স্বত্যুকাঁলে একবার তাহার সহিত 
নাঁক্ষাৎ হইল না। পিতা জীবিত থাকিতে এই স্বর্ণ নির্মিত 
শয্য! শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইত, আজ তা! 
একেবারে মলিন ও নিতান্ত হীনপ্রভ হইয়! পড়িয়াছে. 1 
ওই বলিয়। মহাস্্া ভরত ব্সনে বদন আচ্ছাদন করিয়া জোদন 
করিতে লাগিলেন । 

তখন কৈকেন্ী শ্রিয়পুদ্রকে শোকার্ত ও কৃঠারছিদ 


৩৪৮ বাঘাল্সগ। 


শালতরুল্ল ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া, হস্ত ধরিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “বহুস ! উঠ, কারণ কেন ধুলি শয্যায় শরৰ 
করিয়। গাছ ; তোমার ন্যায় লোকের এরূপ শোকে অভিভূত 
হওয়া 'উচিত হয় না। মহৎ কার্ধ্য' সাধমের জন্যই ঈশ্বর 
তোমাকে বিদ্য। ও স্তৃতীক্ষ বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন । ” 

'ভরত বছক্ষণ ধুলায় লুষ্ঠিত হুইয়! শোঁকভরে কৈকেম়ীকে 
বলিলেন, “মাত? ! বহুদিন হইতে মনে এই সাঁধ ছিল, পিতা! 
ক্লামচন্দ্রকে যৌবরাঁজ্যে অভিষেক করিয়া! আমাদিগকে সখী 
রুরিবেন, কিন্তু আমাদের মে সমস্ত আশাই বিফল হইল। 
হায়! পিতাঁকে না দেখিয়া আমান হৃদয় বিদারণ হইয়া! যাই- 
তেছে। মা! ত্বাহার এমন কি কঠিন পীড়া হইয়াছিল ষে 
আমি না আসিতে আদিতেই তীহার মৃতু হইল। আমি 
গ্রযন কি পাপ করিয়াছি যে, মৃত্যুকালে একবার তাহাকে 
পিতা বলিয় ডাকিতে পাইলাম না। মহাত্মা রামচক্্রই ধন্য 
যে তিনি মৃত্যুকালে তাহার সেবা করিয়া ইহজম্ম সফল 
ফরিয়াছেন। 

“মাতঃ ! আমি অধযোধ্যায় ফিরিয়া আপিয়াছি শুনিলে 
পিত1 এতক্ষণ আসিয়া বারম্ার আমার মস্তক আত্রাণ ও 
মুখচুন্বন করিতেন ।.*হায় ! আমার*অঙ্গে ধুলা লাগিলে ভিনি 
ঘৈ হৃথস্পর্শ বাহু দ্বারা তাহা মার্জনা করিতেন, কিজ্ত 
আজ তিনি কোথায় রহিলেন ? মাতঃ ! আপনি শীঘ্র একবার 
গার্মা রামচন্দ্রকে এস্থলে আনয়ন করুন । এক্ষণে তিনিই 
আমার ভ্রাতা, তিনিই আমার পিতা, তিনিই আম্মার প্রভু 
ধর্ধশাল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতাতে কোন প্রভেদ নাই। 


অযোধ্যাকাখ । ৩২১ 


আমি একবার রামচক্জ্ের পাদস্পর্শ করিয়া আমার তাপিত 
প্রাণ শীতল করিব। 

মাতঃ ! পিতা! মৃত্যুকালে কি বচ্লিয়া গিয়াছেন ? তাহার 
শেষ উপদেশ গুলি শুনিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল 
হইয়াছে $১ 

এই কথা শুনিয়। কৈকেয়ী বলিতে লাগিলেন, “বগুস ॥ 
তোমার পিত। মৃত্যুকালে কেবল “হা রাম! হা লক্ষ্মণ! 
হা! সীতে !, বলিম্া গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন । বৃহৎ হস্তী যেরূপ 
লৌহ্শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনিও স্বত্যুপাশে আবদ্ধ 
হইয়! কেবল এই কথা বলিলেন যে,যাহা'র! পুনরায় রামচজ্রের 
বদন নিরীক্ষণ করিবেন, "যাহারা পুনরায় তঠহাকে অযোধ্যায় 
প্রবেশ করিতে দেখিবেন, মনুষ্য মধ্যে তীহারাই শ্রেষ্ঠ, 
তীহারাই ধন্য ।, এইরূপ বলিতে বলিতেই তাহার ক রোধ 
হইয়। আদিল, তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না|» 

ভরত একে পিতৃশোকে কাতর হইয়াছিলেন, তাঁহার 
উপর আবার এই অপ্রিয় সম্থাদ শুনিয়া তাহার শোক শতগুণ 
বৃদ্ধি পাইল) তিনি নিতান্ত কাতর“হুইয়া বলিলেন, “সে কি 
মাতঃ | রামচক্দ্রকি এখানে নাই? তবে কি তিনি আধ্য। জানকী 
ও ভাই লক্ষণকে সঙ্গে লইয়। অন্যত্রে অবস্থান করিতেছেন %” 

রামের বনগমনের কথ! শুনিলে ভরত বড় যন্তষ্ট হইবেন 
এই যনে করিয়া! পাষাণন্ৃদয়। কৈকেয়ী আহ্লাদ সহকারে 
বলিয়া উঠিলেন, “বৎস | ঘ্বায় চীরবমন পরিধান করিস্ক 
লদ্ঘমণ ও দীতা!র সছিত দণ্ডকারণো গমন করিয়াছেন ।” 

ভরত ইন্ষাকুবংশের মাহাত্মের কথ! বিশেষ অবগত 


৩২২ জামায়ণ । 


ছিলেন। অকম্মীৎ রামচন্দ্রের বনগমনের কথা শুনিয়া তিমি 
মনে করিলেন রামচন্দ্র বোধ হয় কোন মহণপাপের প্রায়শ্চিত্ত 
জন্য *এই কঠিন ব্রত “অবলম্বন” করিয়া! থাঁকিবেন। তখন 
তিনি ভীতমনে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞসা করিলেন, “মাতঃ ! 
আর্য রামচন্দ্র ত কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন মাই? 
পরন্ত্রীতে* কি তাহার অভিলাৰ জন্মিয়াছিল? শীত বলুন 
কি জনা তিনি অকল্মাৎ অরণ্যে গমন করিয়াছেন 1৮ 
জাভৃবসল ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, কৈকেয়ী 
্ত্ীষ্ষভীবনিবন্ধন, নিজের কুকার্ষ্যের কথা ভাবিয়া মনে মনে 
অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন এবং অহঙ্কারপূর্ববক বলিতে লাগিল, 
“বৎস! রাম কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই । কি ধনী, 
কি দরিদ্র, তিনি কাহারও প্রতি কোন অত্য।চার করেন নাই। 
স্ভিনি পরক্ত্রীর প্রতি কথনও দৃষ্টিপাত করিতেন না। আমিই 
বহু যে, বহু কষ্ট সা করিয়া! তাহাকে নির্বাসিত করিয়াছি। 
পুর্র। মহারাজ রামকে যৌবরাজেয অভিষেক করিবেন, 
এই কথা শুনিবামাত্র আঁমি মহারাঁজার নিকট তোমার রাজ্য 
€ তীঁহাঁর বনধাঁস প্রার্থনা করিলাম। মহারাজ পুর্ব্বেই 
'আমাকে ছুটী বরদাঁনে প্রতিশ্রুত ছিলেন, স্থতরাৎ আমার 
কথা অবহেল করিতে পারিলেন না, আঁমি যাহা! বলিলাম 
্গ্বত্যা তাহাই তাহাকে করিতে হইল। এই প্রকারে রাম, 
দন্মণ ও জীতা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ 
ছ্শরথও প্রিয় পুত্র রামচক্দ্রের শোকে প্রাণভ্যাগ করিয়াছেন! 
ভরত'! এ ক্লাজ্য এখন তোমারই। আমি তোর্মারই জল্য 
জগত কষ্ট সহ করিয়াছি। তুমি শোকদম্বরণ পূর্বক বিজ্ঞ 


অযোধাকাস্ত। ৩২৩ 


ব্রাহ্মণগণথের সাহায্যে মহার।জের আন্ত্যেপ্িক্রিয়। সম্পন্ন করিয়া, 
রাজ্যভার গ্রহণ কর। তোমাকে এই স্থবিস্তীর্ণ রাজ্যের 
একমাত্র অধীশ্বর দেখিয়া! লামার জী'বন দার্ঘক হউক, আমার 
সকল চেষ্টাও সফল হউক 1” 


তিয়াত্তর সগণ। 





ভরতের কৈকেয়ীকে ভর্সন1 | 


মাতার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভর 
একেবারে হতজ্ঞান হইলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি দীন- 
ভাবে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন। “হায়! 
আমি পিতা ও পিতৃঘম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়কে একবারেই 
হারাইলাম। আমার ন্যায় হতভাগ্য'আর কেহই নাই। এ 
ছার রাজ্যে আমার আর প্রয়োজন কি।” এই কথ! বলিতে 
বলিতে তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। 
ক্রমশঃ তাহার চক্ষু তাহার মাতার উপরি পতিত হইব" 
মাত্র ক্রোধাগ্ি প্রস্বলিত হইয়া উচিল। তিনি কর্কশন্বরে 
বলিতে লাগিলেন, “পাপীয়দি! তুই আমার পিতার 
প্রাণ সংহার করিয়াছিস্‌ আমার ভ্রাতাকে নির্ববাধিত 
করিয়াছিস্‌। বুঝিলাম ইঙ্জ্াক্বংশের সর্বনাশ করিবার 


৩২৪ বাবাষণ। 


জন্যই তোর জন্ম হইয়াছিল। হায়! মহারাজ কি কুক্ষণে 
চন্দনতরু ভ্রমে বিষলত1 আশ্রয় করিয়াছিলেন । তুই 
সামান্য রাজ্যলোভে এই পধ্জ্র বংশের সুখের আশ! 
একেবারে নষ্ট করিলি। নৃশংসে !' বল্‌ দেখি তুই ধর্ন্দাত্মা 
রামচক্দ্রকে কোন প্রাণে বনে পাঠাইলি ? কৌশল্যা ও স্মিত 
যদ্দিও বীচিতেন কিন্তু তুই আর তাহাদিগকে বাঁচিতে 
দিল না। হায়! তোর শরীরে কি দয়ার লেশমাত্র ও 
নাই। রাম তোর্‌ কি অপকার করিয়াছিঞ্লন। তিনি যে 
তোকে আপনার মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। বড়মাযে 
তোকে ভগিনীর নায় দেখেন। তীর পুভ্রকে বন্ষল পরিধান 
করাইয়া বনে ,পাঠাইতে তোর্‌ মনে কি কিছুমাত্রও লজ্জা 
হইল না। তুই যেরাজ্যের লোভে এই সর্ধবনাশ করিয়াছিস্‌ 
নে রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। তুই কি মনে করিয়াছিস, 
আমি রামচন্দ্রের দাস হইয়া তাহার রাঁজ্য অপহরণ করিব 
যদি তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়। তাহার চরণ সেবা করিতে 
পারি তবেই জীবন রাখিব, নতুবা এ জীবনেও আর প্রয়ো- 
জন নাই। হায় । রাষ্জনীতিজ্ত মহারাজ দশরথও রাঁম* 
চন্দ্রের সাহায্য লইয়া যে রাজ্য রক্ষা করিতেন, আমি 
নিতান্ত বালক হইয়া কেমন করিয়া! সেই রাজ্যভার বহন 
করিব। যে ভার বলবান বৃষেরও বহন করিতে কষ্ট হয় 
তাহ! কি কখন সামান্য বনে বহন করিতে পারে? আর 
যদিও আমি যোগবলে কি বুদ্ধিবলে এ রাঁজ্য পালন করিতে 
সক্ষম হই, তথাপি তোর মনোবাঞ প্রাণান্তেও পূর্ণ করিব না; 
তোর পুত্রকে কাঁহাকেও “মহারাঞ্জ' বলিয়া ভাকিতে দিব না। 


অযোধ্যাকাণ্ড । ৩২৫ 


ধলিতে কি, যদি মহাত্মা! রামচক্র তোঁকে মাতার ন্যায় ন! 
দেখিতেন তাহা হইলে তোকে পরিত্যাগ করিতেও আমি 
কিছুমাত্র কুষ্িত হইতাম না। হায় পাপীপ্সি! তোর এ 
পাপমতি কেন হইল £ আমাদের নির্মল বংশে কলঙ্ক দিতে 
তোকে কে শিখাইল ? তুই কিজানিদ না যে সমস্ত রাঁজ- 
বংশের বিশেষতঃ ইঙ্ষাকুদিগের চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাঁজ্য প্রাপ্ত হন আর আর সকলে তাঁহার অধী- 
নস্থ হইয়া থাকেন । তুই রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিস, 
বটে কিন্ত রাঁধর্মের কিছুই জানিস না । উচ্চ বংশের উপ- 
যুক্ত ব্যবহধরও ত তোর কিছুই দেখিতেছি না) হায়! তুই 
লোভে পড়িয়া তোর ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও নীচ অন্তঃকরণের বশবর্তী 
হইয়া! ইন্ষাকুবংশের উন্নত মস্তক অবনত করিলি। তুই 
যেমন আমার মনে দারুণ কষ্ট দিয়াছিস আমিও তোঁকে 
ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। আমি পুনরায় 
সর্বলোকপ্রিয় রামচন্দ্রকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসাঁইব 
এবং তাহার চরণ সেবা করিয়া জীবনের সার্কতা লাভ 
করিব ।” 

এই বলিয়া ভরত পর্বত গহ্বরশ্থ দিংহের ন্যায় গঙ্জন 
করিয়া উচিলেন। 


৪২ 


চুয়ীত্তর অগ। 





ভরতের কৈকেয়ীকে ভতসন। ) 


মাতাকে এইরূপে ভর্থননা করিয়া ধর্্দাত্মা ভরত কিছু- 
কাল নিস্তদ্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু পুনরায় তাঁহার ক্রোধ 
প্রজ্বলিত হইয়া উঠাতে বলিতে লাগিলেন, “পাঁপিয়সি ! 
তুই এ রাজ্য হইতে দুরহ। স্বামীর প্রাণ সংহার করিষ! 
তাহার জন্য রোদন করিবার তোর অধিকার নাই। ধর্দ্দাত্ব! 
যহারাজ দশরথ ও রামচক্জ তোর কি অপরাধ করিয়াছিলেন 
হযে তুই একজনকে যমালয়ে এবং আর একজনকে বনে পাঠা 
ইয়া দিলি। পিতা! আমার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া 
স্বর্গে গমন করিয়াছেন,কিন্ত স্বামীঘাতিনি ! এক দিন এই ভয়া- 
মক পাপের প্রায়শ্চিভ শরূপ তোঁকে নরকের অসহ্য যন্ত্রণঃ 
সহ্য করিতে হইবে । “পিত1? ধে লোকে গমন করিয়াছেন 
সেখানে কখনই তুই স্থান পাঁইবি না। তুই মে এই ঘোর 
হুমম করিয়াছিমএতাঁহাতে তোর*্পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে 
আমার দ্বণ! বোধ হইতেছে । কুলকলঙ্কিনি ! কেন আমি তোর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম । তোর হইতে আমার সর্বনাশ 
হুইল, তুই চিরকলঙ্কে আমায় কলঙ্কিত করিলি। নৃশংদে ! 
তুই আমার মাতা নহিস। মাতৃরূপে আমার শক্র হুইয়! 
আিয়াছিল,। আর তুই আঁমার সহিত বাক্যালাপ করিস, 


অযোধ্যাকাঁও । তন 


না। কৌশল্যা ও সুমিত! মাতা তোর জন্যই অপার ছুঃখ- 
সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তুই কখনই ধর্্াত্বা কেকয়রাজের, 
কন্য। নহিস। তুই রাক্ষসী;; পিতাব্ব সর্ধবনাঁশ করিবার জন্য 
কেকয়রাজের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি। তোর হইতেই 
আঁমি পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন ও জগতের ঘবণার পাত্র হুইলাঞ্ণ। 
ধর্মশীলা কৌশল্যার পতি পুত্র কাড়িয়া লইন্মা বল্দেখি এখন 
তোর নিজের উপায় কি হইবে । নরকেও যে তোর স্থান হইবে 
না। মহাত্। রামচত্দ্র যে সর্ববলোকের প্রিয় সর্বগুণের আকর 
তাহা কি জানিস না। পুত্রের কি মর্ম, তাহা কি তুই নিজের 
দেখিয়া বুঝিতে পারিস নাই। পুত্র শরীর হইতে জাত, 
প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ৷ মাতার নিকট পুর ষে কি অমূল্য 
ধন তাহ শ্রবণ কর্‌। 

“একদা! স্বর্গীয় ধেন্ু সুরভি আকাশপথে "গমন করিতে 
করিতে দেখিলেন তাহার দুইটা পুত্র মধ্যাহ্ৃকালের প্রচণ্ড 
সূর্য কিরণে হলবহন করিতেছে। প্রাতঃকাল হইতে 
অবিশ্রীন্ত পরিশ্রম করায় তাহাদের শরীর একেবারে 
ক্লান্ত হুইয়। পড়িয়াছে, তথাপি কৃধক তাহাদিগকে ছাড়ি- 
তেছে না। পুত্রদ্ধয়ের এইরূপ কষ্ট দেখিয়া মাতা স্থুরভির 
প্রাণ কীদিয়া উঠিল, তিনি অবিরল অশ্রবিসজ্জন করিতে 
লাগিলেন । দেবরাঁজ ইন্রর দৈব কর্তৃক এ সময়ে সেই স্থান 
দিয় যাইতেছিলেন। তাহার গাত্রে স্থরভির উষ্ণ স্গন্ধি 
অশ্রুবিন্দু পতিত হওয়াতে তিনি উর্ছে দৃষ্টিপাত করিয়া 
দেখিলেন'স্থরতি ক্রন্দন করিতেছেন। দেবরাজ তৎক্ষণাৎ 
তাহার নিকটে গিয়া কৃভাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “অফ্ধি মর্বর- 


৩২৮ রামায়ণ। 


হিতৈষিণী স্থুরতি ! দেবগণের ভয়ের কারণ কিছুই দেখিতেছি 
না তবে কি জন্য তুমি রোদন করিতেছ |» 

“ইক এইরূপ জিজ্ঞাসা ক্লরিলে শ্থুরতি কহিলেন, 
দেবরাজ! অমঙ্গল দুর হউক। দে'বতাদিগের তয়ের কারণ 
কিছুই নাই॥। আমি পুত্রদিগের কষ্ট দেখিয়া! মনে বড় বেদন। 
পাইয়াছি। 

এ দেখুন আমার দুইটি পুত্র প্রাতঃকাল হইতে এই ছুই 
প্রহরের প্রচণ্ড রবি কিরণে হল বহন করিষ্ততছে । উহার) 
অত্যন্ত ব্লাস্ত হুইয়! পড়িয়াছে আর চলিবার শক্তি নাই। 
তথাপি ছুরাস্্! কৃষক উহাদিগকে তাড়না করিতেছে । দেব- 
রাজ! জগতে , পুত্রের তুল্য প্রিয় আর কিছুই নাই। 
সন্তানদের ছুরবস্থ! দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হুই- 
য়াছে-_মার শ্ছির থাকিতে পারিতেছি ন1।+ 

“সমুদয় পৃথিবী ধাঁহার সন্তান সম্ভতিতে পরিপূর্ণ তিনিও 
ছুইটীমাত্র পুত্রের কষ্ট দেখিয়। এত কাতর । ইহ! দেখিয়। 
দেবরাজ বুঝিলেন যে জগতে পুত্রের তুল্য প্রিয় আর ফেহই 
নাই। ্ রী 

“নৃশংলে ! ধাহার শতসহত্র পুত্র ভাহারও ঘখন ছুইটীর 
জন্য এত কষ্ট হয়, বল্দেখি মাতা কৌশল্যা দর্ববগুণের 
আকর একটীমাত্র পুত্রকে হারাইয়! কিরূপে বাঁচিবেন। এই 
ঘোয় পাপের জন্য তোকে ইহলোক ও পরলোকে কষ্ট 
পাইতে হইবে। পাপীমসি! দেখ আমি পিতার প্রেতকার্ধ্য 
সম্পন্ন করিয়াই ন্ামচন্্রকে এখানে আনয়ন করিব এবং তাহাকে 
মিংহাসনে উপবেশন করাইয়। আমিই বনবাপী হুইব। 
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“পাঁপীয়মি। তুই কি মনে করিয়াছিস্‌ ষে লোকে “হা রাম, 
“হা! রাম” বলিয়া অবিরত ক্রন্দন করিবে, আর আমি রাজ 
হইয়া তোর মনস্কীমন1 পুর্ণ করিব*? তোর মনে যদি কিছু- 
মাত্র৪ লজ্জা থাকে তাঁহ! হইলে অগ্রিতে প্রবেশ, কিন্! 
উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়! তোর অনীম পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
কর্‌। তোর আর গত্যন্তর নাই। আমি পুনরায় আর্ধ্য 
রাঁমচক্দ্রকে রাজনিংহাঁদনে বসাইয়। নয়নযুগলকে চরিতার্থ 
করিব এবং এই ম্বৃণিত লোকাপবাদ হইতেও অনায়াসে 
মুক্তিলাভ করিব |” 

এইরূপ বলিতে বলিতে ভরত অস্কুশাহত অরণ্যহস্তীর 
ন্যায়, ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেবাতে লাগিলেন। 
ক্রোধে তীহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সমস্ত শরীর 
কম্পিত হইতে লাগিল এবং গাত্রের বস্ত্র শিথিল হইয়া! পড়িল । 
ক্রোধে, দুঃখে এবং দ্বণায় সমস্ত অঙ্গাভরণ দুরে নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন এবং শোকে অভিভূত ও মুচ্ছিত হইয়া 
ছিম্মূল তরু ন্যায় ভূতলে পতিত হুইলেন। 


শপ 


পঁচাত্তর সথণ। 





ভরতের শপথ । 


ভরতের মূচ্ছার সম্বাদে অমাত্যগণ সকলে মিলিয়! সেখানে 
উপস্থিত হইলেন । ভরত বহুক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিয়া 
অশ্রুপুর্ণ নয়নে দীনস্বরে ধলিতে লাগিলেন “অমাত্যগণ ! 
আমি শপথ করিয়া! বলিতেছি যে, আমি আমার মাতার 
ঘৃণিত কাধ্যের বিন্দুবিনর্গও অবগত ছিলাম না। আমি 
কখন রাঁজ্য কাঁফনা কি মাতার সহিত কুমন্ত্রণা৷ করি নাই। 
আমি এতদিন শক্রত্থের সহিত দুরে ছিলাম, স্তরাং মহারাজ 
যে আর্ধ্য রাঁমচন্দ্রকে যৌবরাঁজ্যে অভিষেক করিতে সন্কল্প 
করিয়াছিলেন এবৎ মাতার কুমন্ত্রণাঁয় আর্ধ্যকে যে অকম্মাৎ 
উপস্থিত রাজ্য লাঁতাশা ত্যাগ করিয়৷ বনে যাইতে হইয়াছে, 
এ সকল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই ।” 

মহাত্বা ভরত যৎকাঁলে €ক্রোধভরে মাতাকে ভঙ্সন৷ 
করিতেছিলেন তখন কৌশল্যা তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া 
স্থমিত্রাকে কহিলেন, “ভগিনি ! দেখ, ভরত বুঝি মাতুলালয় 
হইতে আসিয়াছে। ভরত পাপিষ্ঠা কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মি- 
য়াছে বটে, কিন্তু তাহার ধর্মমভয় আছে। আমি একবার 
ভীহাঁকে দেখিব 1” এই বলিয়। কৌশল্যা মলিনবদনে, অশ্র- 
পূর্ণলোচনে কীপিতে কাঁপিতে, ভরতের নিকট গমন করি- 
লেন। এদিকে ভরত ও শক্রপ্রকে সঙ্গে করিয়া তাহার 
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সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাঁইতেছিলেন। ছুঃখিনী কৌশল্যাকে 
দেখিবামাত্র ভরত ও শক্রত্ম কাদিতে কাদিতে তাহার পদ- 
তলে পতিত হইলেন। কৌশল্যাও রোদন করিতে করিতে 
তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া ভরতকে সম্োধনপুর্ববক অত্যন্ত 
৪খের সহিত বলিতে লাগিলেন, “বৎস ! তুমি রাজা প্রার্থী, 
নিক্ষণ্টকে রাজ্য প্রাপ্ত হুইয়াছ, এখন আঁশীর্ববাদ করি ন্বখে 
ভোগ কর। কিন্তু তোমার মাতা কৈকেয়ী বড় নিষ্ঠ'র উপায়ে 
এই রাজ্য হস্তগন্ত করিয়াছেন। ভরত ! বলিতে বুক ফাটিয়! 
যায়, আমার একমাত্র পুত্র রামচন্দ্রকে বন্ধল পরাঁইয়। বনে 
পাঠাইয়া তাহার কি লাভ হইয়াছে বলিতে পারি না। 
এখন আমার এইমাত্র প্রার্থনা কৈকেয়ী ,আমার রাঁমকে 
যেখানে পাঠাইয়াছে, আমাকেও শীত্র সেইখানে পাঠাইয়া 
দ্িউক্‌, নতুবা আমি স্বয়ংই স্থমিত্রাকে লইয়া তথায় যাইব। 
অথবা তোমার মাতাকে বলিয়া! আবশ্যক কি, তুমিই এখন 
এ বিস্তুত রাজের একমাত্র অধীশ্বর। আমি তোমাকেই 
বলিতেছি, আগার রাম, লক্ষণ ও সীতা বেখানে আছেন 
আমাকে এখনি সেইখানে পাঠাইয় দাও ।৮" 
নির্দোষী রাজকুমার ভরত কৌশল্যার নিষ্ঠুর বাক্যে 
ক্ম্তরে দারুণ আঁঘাত, পাইয়া একেবারে মুচ্ছিত হুইয়। 
তাহার পদতলে পতিত হইলেন । কিছুকাল পরে সৎজ্ঞা- 
লাভ করিয়া শোকাকুল! কৌশল্যাকে সম্বোধন পূর্বক অর 
পূর্ণ নয়নে কৃতীঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, “আর্ষ্যে ! 
আপনি ন! জানিয়া কেন আমাকে অকারণ ভত্'সনা করিতে- 
ছেন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমি আমার মাতার 
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এই নিষ্ঠুর দ্বণিত কার্যের কিছুমাত্রও অবগত ছিলাম না । 
রাঁষচক্দ্রের প্রতি আমার যে প্রগাঢ অনুরাগ ও ভক্তি 
তাহ! কি আপনি জানেন শা? আর্মি আর অধিক কি বলিব, 
মাতঃ ! আপনি কি মনে করিয়াছেন'ঘে আমার জ্ঞাঁতসারে 
মহাত্মা রাম চন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণ কর! হইয়াছে! যাহার 
কুমন্ত্রণায় রামচক্দ্রকে বনবাসী হইতে হইয়াছে, তাহার 
যেন নরকেও স্থান ন। হয় । সে পাপাত্মার বুদ্ধি ষেন অনন্তকাল 
ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে । নিদ্রিষ্ত গাভীর শরীরে 
পদ্দাঘাত করিলে, কর্্দ করাইয়া ভূত্যকে বেতন না দিলে 
এৰং রাজার অনিষ্ট চেষ্টা করিলে যে পাপ হয়, তাহাকে 
যেন সেই পাপ ই্পর্শ করে। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর- 
গ্রহণ করিয়। তাহাদের রক্ষা না করিলে রাঁজার যে মহাপাতক 
হয়, খত্বিকদিগকে দক্ষিণা দিতে অঙ্গীকার করিয়া তাহা না 
দিলে যে প্রাপ হয়, এই ভয়ানক অনিষ্টকারীও মেই পাপে 
পতিত হউক। অধিক কি দে ছুরাত্সা যেন সংগ্রামস্থল 
হইতে শত্রদিগের ভয়ে পলায়ন করে। শাস্ত্রের সৎ উপ- 
দেশ যেন কখন তাহার হৃদয়ে প্রবেশ না করে। মহাজ্! 
রামচন্দ্রের রাজ্যাধিকারের পূর্বেই যেন তাহার আয়ুক্ষাল পূর্ণ 
হয়। সে যেন সর্বদা বৃথা মাংস ভক্ষণ গুরুনিন্দ৷ ও মিত্রের 
হিংলা করে। সে যেন অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক হইয়া 
জগতের খ্বণিত হইয়া থাকে! অধিক কি যে নয়াধম কখন 
মনেও রামচজ্দ্রের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াছে তাহার বংশে 
ঘেন কেহ জীবিত ন খাঁকে 1 রাজ, স্ত্রী; বালক ও বৃদ্ধকে ধিন! 
দৌষে বধ করিলে ঘে পাপ হল্ন, সেই পাপ ধেন তাহাকে 
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স্পর্শ করে। তাহাকে যেন মধুঠ মাস, বিষ ও হ্থরা 
বিক্রয় করিয়া পরিবারের ভরণপোষণ করিতে হয়। সে 
যেন সম্মুখ সংগ্রাম হুইতে.পলায়ন. করিয়! শক্রহস্তে নিধন 
প্রাপ্ত হয়। সে ছুণ্্মতি যেন উন্মত্তের ন্যায় ছিন্ন বস্ত্র পরিধান 
করিয়া নর কপাল হন্তে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া 
বেড়ায় এবং যাবজ্জীবন মদ্যপানে, অক্ষক্রীড়ায় ও বেশ্যান্ত্রীতে 
আসক্ত হইয়া থাকে! আর্য্যে! তাহার যেন কখন ধর্মে 
মতি না হয়। তাহার বনুকষ্টে সঞ্চিত ধনূযেন দস্থ্যতে অপ- 
হরণ করিয়া লইয়৷ ঘায়। সুর্ধের্যোদয় ও সৃূর্ধ্যাস্ত সময়ে নিজ্রিত 
থাকিলে যে পাপ হয়, তাহাকে সেই পাঁপ স্পর্শ করুক। 
অধিক কি ব্রহ্হত্যা, গুরুপত্ী হরণ প্রভৃতি.যে কিছু স্বণিত 
মহাপাতক আছে সেই সমস্ত পাপ তাহাতে লিপ্ত হউক। 
সে যেন কখন পিতৃলোক, দেবলোক ও পিতা মাতার শু শ্রু্য! 
না করে। সে বেন কদাপি সাধুলোকদিগের নিকেটও 
যাইতে না পারে । অনর্থকর বিষয়েই যেন সর্বদ। তাহার 
মতি হয়। সে যেন বৃহৎ পরিবারের ভার গ্রহণ করিয়! 
রোগগ্রস্ত ও দরিদ্র হইয়া! যাবজ্জীবন কষ্টভোগ করে। যে 
সকল যাঁচকের! দীনভাবে দাতার মুখপানে চাহিয়া তাহার 
স্তরতিবাদ করে, মে তাহাদের আশাও নিক্ষল করুক । দে 
যেন সর্বদা সকলকে প্রতারণ! করিয়া রাঁজভয়ে ভীত হুইয়! 
জীবন যাপন করে । ব্রাঙ্ধণদিগের অর্চনায় ব্যাঘাত জন্মাইলে, 
বালবৎুস! গাভীকে দোহন করিলে, ধর্মমপত্ঠীকে ত্যাগ করিয়! 
পরক্জ্রীতে 'আসক্ত হইলে যে পাপ হয় সেই পাপ তাহাতে 
সংক্রান্ত হউক। আহারীয় বা পানীয় দ্রব্যে বিষ প্রয়োগ 
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করিলে যে পাঁপ, জল থাকিতেও তৃষ্ঠার্ত ব্যক্তিকে জল ন! 
দিলে যে পাপ হয় তাহার সেই পাপ হউক 1” 

মহাত্মা ভরত এইরূপ শপথ, করিয়া শোঁকার্তী কৌশ- 
ল্যাকে আশ্বাদ প্রদান পূর্বক ধরাতলে পর্তিত হইলেন। 

দেবী কৌশল্যা তরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন 
“বৎস! তুমি শপথ করিয়া আমার অন্তরে বড়ই কউ দিলে। 
আমার দুঃখ আবার নৃতন হইয়া উঠিল। তোমার স্বভাব 
ধশ্মপথ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই & আমার অন্যান 
সন্দেহ জন্য তুমি কিছুমাত্র মনে করিও না। তুমি সাধু 
দিগের মধ্যে উচ্চ স্থান পাঁইবার উপযুক্ত ।৮» এই বলিয়। 
কৌঁশল্যা ভ্রাতৃতুৎ্সল ভরতকে কোলে তুলিয়া লইয়া উচ্চৈঃ- 
স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তীহার রোৌদনে ভরতেরও 
মন শোকে আচ্ছন্ন হইয়! উঠিল; তিনি ঘন ঘন নিঃশ্বাস 
ফেলিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়। নাঁনা- 
গ্ুকার বিলাপ ও পৰিতাপ করিতে লাগিলেন । 


.ছিয়াত্তর সশ্গ। 


দশরথের অস্ত্যেটিক্রিয়] । 


ইন্ষাকুদিগের কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ ভরতের আঁগ- 
মন বার্তা শ্রবণমাত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং 
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ভাহাকে শোকে অত্যন্ত অভিভূত দেখিয়া ধীর গভ্ভীরম্বরে 
কহিলেন “রাজকুমার ! আর বৃথা শোক করিয়া কি হইবে। 
তোমার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির কি "এরূপ শোঁকের বশীভূত 
হওয়া কর্তব্য £ বিবেচনা ক্রিয়া দেখ মনুষ্যমাত্রেরই 
পরিণামে এই গতি । কাল পূর্ণ হইলে সকলকেই পৃথিবী 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । অতএব শান্ত হও। তোমরা কেহ 
উপস্থিত ন! থাকাতে মহারাজের অন্ত্যে্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই 
স্থতরাং এক্ষণে *শোক সঘ্ঘরণ পূর্ববক পুত্রের কর্তব্য কার্যে 
প্রবৃত্ত হও ।” 

বশিষ্ঠদেবের আদেশক্রমে ভরত তীহাঁর সহিত দশরথের 
মুতদেছের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাকে তৈলকটাহ 
হইতে উত্তোলন পূর্বক ভুতলে স্থাপন করিলেন। তৎ- 
কালে মৃত মহারাজের ঈষৎ পাণুবর্ণ বদনমগ্ডল দর্শন করিয়া 
বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। অনস্তুর 
ভরত তাহাকে নানা রত্বে ভূষিত করিয়! উৎকৃষ্ট শব্যায় শয়ন 
করাইলেন এবৎ অত্যন্ত দুঃখের সহিত বিলাপ করিতে 
করিতে বলিলেন, “পিতঃ ! আমি গ্রবাস হইতে না আসিতে 
আিতেই ধর্মাত্মা রামচন্দ্র ও লম্ষমণকে বনে পাঠাইয়া বড় 
অন্যায় করিয়াছেন। আম্া একে ত রামচন্দ্রকে হারাইয়াছি 
আবার আপনিও আমাদিগকে অনাথ করিয়। গেলেন। এখন 
আর এই শ্শানসদূশ অধোধ্যাপুরীতে কাহার বাস করিতে 
ইচ্ছা হইবে ? দেব! আপনার অভাঁবে পৃথিবী বিধবা হুই- 
য়াছেন নগরীও চক্দ্রবিরহিতা নিশার ন্যায় অত্যন্ত শোচনীয় 
ভাঁব ধারণ করিয়।ছে 1৮ 
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ভরত এইরূপে করুণম্বরে বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া 
বশিষ্ঠদেব পুনরায় কহিলেন, “রাজকুমার । বৃ! শোক করিও 
না। এক্ষণে স্থিরচিত্তে" পিতার: প্রেতকার্ধ্য সম্পন্ন কর।”* 
ভগবান বশিষ্ঠের আদেশ শিরোধার্যয করিয়া ভরত, খত্বিক, 
পুরোহিত প্রভৃতিদ্দিগকে প্রেতকৃত্য সাধনে অনুরোধ করি- 
লেন। খত্বিক ও যাজকেরা অগ্নিতে আন্ুতি প্রদান করিতে 
লাগিলেন । পরিচারকেরা রাজার মৃতদেহ শিবিকায় স্থাপন 
করিল এবং অস্রপূর্ণ নয়নে বিষগ্নচিত্তে তীহাঁে বহন করিয়া 
লইয়া! চলিল। কেহ অগ্ে আগ্রে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি বনু 
মৃল্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিতে করিতে যাইতে লাগিল। অগুরু, 
চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য এবং সরল, দেবদারু প্রতৃতি কান্ঠ 
দ্বারা চিত প্রস্তুত হইল। খত্বিকগণ এই চিতার উপরি 
রাজার ম্বৃতদেহ স্থাপন করিলেন এবহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান 
পূর্ববক মন্ত্র ষপ করিতে লাগিলেন । সামবেদী ব্রাঁঙণগণ 
সামবেদ পাঠ করিতে লাগিলেন । কৌশল্য প্রভৃতি মহিষীগণ 
শিবিকায়ানে চিতা স্থানে উপস্থিত হুইলেন এবং শোক সন্তপ্ত 
মনে করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে খত্বিকদিগের সহিত 
জ্বলন্ত চিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনস্তর মহিষীরা 
সকলে ভরতের সহিত সরযু নদীতে স্নান করিয়া ম্বুত রাজার 
উদ্দেশে তর্পণ করিলেন। পরে অমাত্যবর্গের সহিত রোদন 
করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং ভূমিতে শয়ন 
করিয়া অতি কষ্টে দশ দিন অতিবাহিত করিলেন। 


পাপা 


সাতাত্তর সর্গ। 





ভরতের বিলাপ । 


দশ দিবস অতীত হইলে ভরত শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া 
পবিত্র হইলেন। পরে দ্বাদশ দিবসে মাসিক ও সপিপ্ভী- 
করণাদি কার্ধ্য নির্ববাহ করিয়া! পিতার পারত্রিক শুভকামনায় 
ব্রা্মণদিগকে রাশি রাশি স্থবর্ণ,রত্ব এবং প্রচুর ভোজ ও বনু- 
হখ্যক দাস, দাসী, গো, অশ্ব বাঁছন ইত্যাদি দান করিলেন । 

ত্রয়োদশ দিবসে প্রভাত সময়ে ভরত অস্থিসঞ্চয় নামক 
কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিবার জন্য সরযুতীরে গমন করিলেন 
এবং চিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া শোৌকভরে মুক্তকণ্ে 
বোঁদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “পিতঃ ! আপনি 
এ অভাগাকে ধাহার হুস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন তিনি ত 
আপনার আদেশে বনবাসী হইয়াছেন, আবার আপনিও 
আমাঁকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। মহারাজ ! ছুঃখিনী 
কৌশল্যার একমাত্র পুত্র রামচজ্দ্রকে বনে পাঠাইয়া দিয়া, 
পরে তাহাকেও অনাথা কৃরিয়! চলিয়া যাইতে আপনার হৃদয়ে 
কি কিছুমাত্রও দয়ার উদ্দেক হইল ন! ?” 

এই বলিয়! ভরত ভম্মময় চিতাস্থানের প্রতি কিছুকাল 
এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া শোঁকভরে ক্রন্দন করিতে 
করিতে স্ভুতলে পতিত হইলেন। পরিচারকেরা সকলে 
সত্বর আসিয়! তাহাকে উত্তোলন করিল । ভরতের বিলাপ 
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দেখিয়া অমাত্যবর্গের শোক উথলিয়া উঠিল। শক্রত্ষ 
একেবারে হতচেতন হুইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং 
কিছুক্ষণ পরে. উন্মভের ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে 
বলিতে লাগিলেন, “হায়! পাপ মন্থরা হইতে ফে 
শোকনাগরের উৎপত্তি হইয়াছে, আমরা সকলেই মেই 
অপার সাগরে নিমগ্ন হইলাম। পিতঃ1! আপনি আর্ধ্য 
ভরতকে কত সন্নেহ করিতেন, কত যত্বে লালন পালন 
করিতেন, আজ তিনি নিরাশ্রয় হইয়া ,আপনার জন্য 
এত বিলাপ করিতেছেন, তথাপি তাহাকে ত্যাগ করিয়া 
গেলেন। হায়! আর আমাদিগকে কে ক্ষুধার সময় 
আদর করিয়া! তাঁহার করাইবে, কে আমাদিগকে তৃষ্ণার 
সময় পান করাইবে এবং কেই বা আমাদিগকে বন্থমূল্য বসন; 
ভষণে সজ্জিত করিয়া সন্সেহ নয়নে আমাদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিষে। পিতঃ! আমরা নিতান্ত বালক। আমা- 
দবিগকে অনাথ করিয়া আপনি কোথায় গেলেন।” এই 
বলিয়। শক্রত্ব কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, পরে 
পুনরায় কহিলেন, “প্িতঃ! আর্য রাম বনবাঁপী হইয়া 
ছেন, আবার আপনিও আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিলেন। 
আর আমি শূন্য অযোধ্যায় প্রবেশ করিব না। আমার আর 
বাচিয়! থাকিতেও ইচ্ছা নাই। আমি হয় বনে গিয়! বাস 
করিব, না হয় জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্ম সমর্পণ করিব ।” 

ভরত ও শক্রদ্দের বিলাপ দেখিয়া সকলেই ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুলপুরোহিত ভগবান বশিষ্ঠ 
ভ্রতকে ভূতল হইতে উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন, “রাজ- 


অযোধ্যাকাঁও । ৩৩৯ 


কুমার! শোকসম্বরণ কর। অদ্য ত্রয়োদশ দিবস হইল, 
তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। অগ্নিসংক্কারাদি কার্ধ্য 
হইয়! গিয়াছে, এখন্ন কেবল অস্থিসঞ্চয় অবশিষ্ট আছে, 
স্থতরাং আর বিলম্ব “করা উচিত হয় না। আরও 
দেখ, মৃত্যু শরীরমাত্রেরই একটী ধর্ম, স্থতরাং যাহা অবশ্য- 
স্তাবী তজ্জন্য তোমার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির শোক করা 
কর্তব্য নয় 1” 

ভগবান বশ্থিষ্ঠ এই প্রকারে ভরতকে সান্ত্বনা করিতে 
লাগিলেন । এদিকে স্থমন্ত্র শক্রব্বকে উঠাইয়া জীবের জন্ম 
মৃত্যু ইত্যাদি সম্বন্ধে নান! প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন । 
বহুক্ষণ পরে ভ্রাডৃদ্বয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। তখনও 
ভাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ ও অশ্রুপর্ণ ছিল। 

অবশেষে অমাত্যগণের পুনই পুনঃ অন্বুরোধে তাহার! 
অতি দীনমনে পিতার অস্থিসঞ্চয় কার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন । 


আটাত্তর সর্থ। 





মন্থরার অপমান । 


ভরত' অত্যন্ত শোকার্ড হৃদয়ে রামচক্ত্রকে পুনরানয়নের 
সল্প করিতেছেন, এমন সময়ে শত্রত্ব ছঠাু তাহাকে স্থো- 


৩৪০ ঘামায়ণ। 


ধন পূর্ববক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, “আর্ধ্য ! আমরা 
আর কিরূপে স্থির খাকিব। দেখুন, ধর্্মশীল মহাত্মা রাম- 
চন্দ্রকে একটা স্ত্রীলোকের কথায় রাজ্যত্যাগ করিয়া বনে 
গমন করিতে হইল। ইহা অপেক্ষা কষ্ট ও অপযাঁনের 
বিষয় আর কি আছে? আমার এই আশ্চর্ধ্য বোধ হইতেছে 
যে, আধ্য লক্ষণ একজন পরাক্রাস্ত বীর হইয়াও কেন পিতার 
বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া মহাত্মা রাঁমচন্দ্রকে বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিলেন না। যে রাজা স্ত্রীলোকের, কুমন্ত্রণায় ধর্ম 
বিগর্হিত কার্ধ্য করিতে পারেন, ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়। 
গ্রথমে তাহারই শাস্তি দেওয়! কর্তব্য |” 

শত্রত্ব ভরতৃকে এইরূপ বলিতেছেন এমন সময়ে, মন্থ্রা 
মহামুল্য পরিচ্ছদ পরিধান পুর্ববক সর্ববশরীরে স্তবগন্ধ চন্দন 
লেপন করিয়া এবং নানাবিধ উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিতা হইয়! 
রাজদ।রে উপস্থিত হুইল । হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া বোধ 
হইল যেন একটী বানরী নানাবিধ বর্ণের বস্ত্রখণ্ড ও রজ্জুতে 
ভূষিত হুইয়! দীড়াইয়। আছে। ছারবান, কুমন্ত্রণ! ও কুরটিল- 
তায় পরিপূর্ণ কুদ্জাকে দ্বরদেশে দেখিবামাত্র তাহাকে লইয়! 
শত্রত্বের নিকটে উপস্থিত হুইয়া কহিল, “রাজকুমার ! যাহার 
কুমন্ত্রণায় মহাত্মা! রামচন্দ্র বনবাসী হুইয়াছেন এবং মহারাজের 
সৃত্যু হইয়াছে, এই: সেই পাপীয়মী মন্থরা। এখন ইহার 
প্রতি আপনার যেরূপ ইচ্ছ! হয় করুন্‌।»৮ দ্বারবানের এই 
কথা শুনিয়া শক্রত্ব কুজ্জার নখীদিগকে সম্বোধন পুর্র্বক কহি- 
লেন, “দেখ, এই পাপিষ্ঠ। আমার পিতার প্রাণসংহার করি- 
ফ্লাছে এবং মহাত্মা রামচন্দ্রকেও বনে পাঠাইয়াছে। এখন 


অযোধ্যা কাও ! ৩৪১ 


ইন্থাকে পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে । আমার* হস্তে 
আর ইহাঁর পরিত্রাণ নাই ।” এই বলিয়! তিনি গর্জন করিতে 
করিতে সখীমধ্যস্থিত1 কুবজাকে আক্রমণ করিলেন। অমনি 
সে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার সখীর! শক্রত্বের ক্রোধ 
দেখিয়। ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিল এবং সঙ্গিনীগণকে 
বলিতে লাগিল, “কি সর্বনাশ ! রাজকুমার যেবপ ক্রুদ্ধ 
হইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় আমাদিগেরও রক্ষা নাই । চল 
আমর! শীঘ্র দেরী কৌশল্যার শরণ লই। তাহাঁর শরীর 
দয়ায় পরিপূর্ণ, তিনি অবশ্যই আমাদের রক্ষা করিবেন।” 

রাজকুমার শক্রপ্প ক্রোধভরে মন্থরাঁকে ভূতলে নিক্ষেপ ও 
ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । কুক: অসম্থ যন্ত্রণায় 
চীৎকার করিতে লাগিল, তাহার আভরণ সকল স্থলিত 
হইয়া চতুর্দিকে পতিত হইল । প্রিয় দানীর অপমানের কথা 
শুনিয়া কৈকেয়ী সেখানে আমিয়! উপস্থিত হইলেন। শক্রপ্র 
ক্রোধে অধীর হইয়া মন্থরাকে আকর্ষণ করিয়া নিষ্ঠুর বচনে 
কৈকেয়ীকে ভর্খসন! করিতে লাঁগিলেন। কৈকেয়ী ভীত ও 
ছুঃখিত হুইয়া নিস্তব্ভাবে দণ্ডায়মান 'রহিলেন। 

মহাত্মা! ভরত, শত্রত্বকে ক্রোধান্ধ দেখিয়া কহিলেন, 
“ভাই! ক্ষান্ত হও। শত, শত অপরাধ, করিলেও স্ত্রীজাতি 
অবধ্য। বলিতে কি আমিই এতদিন এই পাপীয়সী কৈকে- 
য়ীর মন্তক ছেদন করিতাঁম, কেবল পাছে. রামচন্দ্র মাতৃ- 
হস্তা বলিয়া! আমাকে পরিত্যাগ করেন এই ভয়ে তাহাতে 
ক্ষান্ত আছি । কুজাকে বধ করা হইয়াছে এই কথা যদ্দি 
তিনি শুনিতে পান তাহা হইলে আর আমাদের সহিত 


৩৪২ রামায়ণ। 


বাক্যালাপও করিবেন না। অতএব ভাই ক্রোধ সম্বরণ 
করিয়া পাঁপিষ্ঠাকে ছাঁড়িয়া দেও” 

ভরতের এই কথা "শুনিয়া শক্রত্ব মস্থরাকে ছাড়িয়া 
দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ উর্দশ্বা্ে দৌড়িয়া গিয়া কৈকেয়ীর 
পদতলে পতিত হইল এবং অপমানের কথা উল্লেখ করিয়া 
ক্রন্দন করিতে লাগিল । কৈকেয়ী প্রিয় দাসীর লাঞ্চনায় 
অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া তাঁহীকে নানা প্রকার আশ্বাস প্রদান 
করিতে লাগিলেন। 


উনআশী সগ?। 





রামচন্দ্রকে আনয়নের প্রস্তাব । 


রাজা দশরথের মৃত্যুর পর চতুর্দশ দ্রিধসের প্রাতঃ- 
কালে রাঁজকার্ধ্যকূশল ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া ভরতকে 
কহিলেন, “রাজকুমার ! মহারাজ দশরথ জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম- 
চঞ্জকে বনবাস দিয়া পুত্রশোকে পরলোক গমন করিয়াছেন। 
এক্ষণে আমাদের অভিলাষ আপনি মিংহাসনে আরোহণ করিয়! 
আমাদিগকে পালন করুন। যদিও ল্যেষ্ঠ বর্তমানে কনিষ্টের 
রাজ্য গ্রহণ ধর্ম ও ন্যায়বিরুদ্ধ তথাপি পিতৃ আজ্ঞা পালন 
জন্য রাজ্যতার গ্রহণ করিলে আপনাকে কোন দোঁষেই লিগ 


অযোধ্যাকাও। ৩৪৩ 


হইতে হইবে নী অতএব আর বিলম্ব করিবেন না, রাজ ন। 
থাকাতে এ রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়! যাইতেছে । শীঘ্র আপনার 
পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিয়] সকলের অভিলাষ পূর্ণ করুন। 
পৌরবর্গ এবং আপনার প্বন্ধুগণ অভিষেকোপযোগী দ্রব্যসমূহ 
লইয়া ব্যগ্রভাবে আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন ।” 

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভরত, অভিষেকের দ্রব্য সামগ্রী উপস্থিত 
দেখিয়া কহিলেন, “আমাদিগের এই বিখ্যাত ইচ্ষাকুবংশে 
যাহা পূর্বেব কখন হয় নাই, তজ্জন্য কেন আপনারা বারম্বার 
আমাকে অনুরোধ করিতেছেন | আর্ধা রামচক্র আমার 
জ্যেষ্ঠ ভাতা স্থৃতরাৎ এ রাজ্য ভীহরই প্রাপ্য । আমি 
কনিষ্ঠ হুইয়া প্রাণান্তেও তাহার রাজ্য গ্রহণ রুরিতে পারিব 
না। তিনিই এ রাজ্য গ্রহণ করিবেন আগি তাহার পরি- 
বর্তে চতুর্দশ বসর বনে বাঁস করিব। এক্ষণে আপনারা 
শীঘ্র সৈন্য প্রস্তুত করুন, আমি এখনই রামচক্রকে আনয়ন 
করিবার জন্য প্রস্থান করিব। এই সমস্ত অভিষেকোপযোগী 
দ্রব্য আমি তাহারই জন্য বনে লইয়া যাইব এবং বনমধ্যেই 
তাহাকে অভিষেক করিয়া, যন্ভরশাঁল! হইতে পবিত্র অগ্নিকে 
যেরূপ আনয়ন করে, আমিও তাহাকে মেইরপে লইয়! 
আসিব । আপনারা রথাদি যাইবার পথ প্রস্তত করিবার জন্য 
অধ্থে খনক পাঠাইয়া দিন এবং ছুর্গমন্থান সফল রক্ষা করিবার 
জন্য রক্ষক প্রেরণ করুন|” 

মহাত্মা ভরতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাহার 
জ্যেষ্ঠের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া, বিশেষতঃ রামচন্দ্রের 
পুনর্ব্বার অযোধ্যায় আগমনের প্রস্তাবে সকলে আনন্দাশ্র 


৩৪৪ রামায়ণ । 


বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং সভাঁস্থ সকলেই ভরতের 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন? অনন্তর অমাত্যেরা শোক দূর 
করিয়া আনন্দভরে কহিলেন, “রাজকুমার ! আপনার আদেশ- 
মত পথ প্রস্তত করিবার জন্য খনক এবং হুর্গয স্থান রক্ষা 
করিবার জন্য রক্ষক সকল সজ্জিত হুইয়াছে।” 


আশী সগ'। 





শিবির সন্গিবেশ। 


অনন্তর খনক, ছুর্সরক্ষক, স্থপতি, সৃপকার ও নাঁন। জাতীয় 
শিল্পীগণ অগ্রে ধাবমান হইল । তৎ্কালে সেই বহুসংখ্যক 
লোকের হর্ষভরে একত্র গমন করাতে বোধ হইতে লাগিল 
যেন সাগরের 'তরঙ্গপমুহ পূর্ণিমার চক্দ্রের কিরণে উচ্ছলিত 
হুইতেছে। প্রথমে পথ নির্মাণে নিপুণ শিল্পীগণ নান! প্রকার 
অস্ত্র লইয়া, তরু, লতা, গুলু, প্রস্তর প্রতি ছেদন পুর্ববক 
পথ প্রস্তত করিতে লাগিল । কোথাও বৃক্ষশূন্য স্ানে রৌদ্র 
নিবারণার্থ নান! প্রকার ছায়াবৃক্ষ রোপণ করিতে লাগিল । 
কেহ কেহ বলে মূলশুদ্বধ উশীর সকল উৎপাটন করিতে 
লাগিল। কেহ বা বন্ধুর ভূভাঁগকে সমতল ও গভীর কূপ 
সকলকে অনায়াসে পুর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহারা কোথাও 
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সেতুবন্ধন, কোথাও বা জলনির্গমের জন্য প্রণালী গ্রস্তত 
করিতে লাগিল। সুম্ষম প্রবাহ সকল দেখিতে দেখিতে 
সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়] উঠিল ॥। জলহীন প্রদেশ সকল 
স্থমি্ট জলপূর্ণ কূপে পরিপূর্ণ হুইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে 
সেনাদিগের বিআ্ামের জন্য স্থগন্ধ কুদমবৃক্ষে পরিবেষ্টিত 
পতাঁকাশোভিত স্থান সকল নির্মিত হইল। এইরূপে অন্প- 
কালের মধ্যে ভরতের গমনপথ অমরাবতীর পথের ন্যায় 
রমণীয় হইয়া! উঠিল । 

যাহার! শিবির সন্গিবেশে আদিষ্ট হইয়াছিল, তাহার! 
শুভক্ষণে ও মুহুর্তে ভরতের অভিলাষানুরূপ স্থানে শিবির 
স্থাপন করিয়া তৎুসমুদায় জুন্দররূপে সজ্জিত, করিল । অনন্তর 
তাঁহাদের চতুর্দিকে পরিখা খনন এবৎ মধ্যে পতাকাশোভিত, 
সুন্দর প্রাসাদ ও বিস্তুত রাঁজপথ সকল প্রস্তুত করিল। ফলতঃ 
শিল্প কৌশলে এ দকল শিবির সমিবেশ দেবপুরী সমূহের 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। 

ভরতের আদেশক্রমে শিল্পীগণ নির্মল সলিল! জাহবীর 
তীর পর্য্যন্ত এইরূপে রাজপথ প্রস্তত করিল এবং 'ঁ পথ 
চন্দ্র নক্ষত্রাদি ভূষিত দ্বিতীয় নভোমওলের ন্যায় বোধ ইইতে 
লাগিল। 


একাশী অর্গ। 





বশিষ্ঠের রাজসভায় আগমন । 


ভরত থে রাজ্যগ্রহণে স্বীকৃত হয়েন নাই, একথা! অতি 
অল্প লোকেই জানিত। স্বতরাৎ যে দিন তাহার অভিষেকার্থ 
নান্দীমুখ ইত্যাদি হইবার কথ ছিল, সেই দিন প্রত্যুষে বন্দী- 
গণ আসিয়া তাহার স্তব আরম্ত করিল। জুন্দুভি, শঙ্খ তৃর্ধ্য 
প্রভৃতির শব্দে রাজভবন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 
ভরত নিদ্রা, যাইতেছিলেন। এই সমস্ত শব্দে তাহার 
নিদ্রাভঙ্গ হইল। সকলে তাহার স্ততিপাঠ প্রভৃতি করিতেছে 
দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন এবং বাদ্যকরদিগকে 
বাদ্য ক্করিতে নিষেধ করিয়! সকলকে সন্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 
“আমি তোমাদের রাজা নহি। তোমাদের ন্যায় একজন 
প্রজামাত্র তোমরা কেন আমার স্ততিপাঠ করিতেছ ।” অনন্তর 
তিনি শঙ্রুত্বকে সন্বোধনপুর্ব্বক বলিলেন, “ভাই ! দেখ, ইহারা 
দকলে যে নান! প্রকার স্ততিবাদে আমায় যন্ত্রণা দিতেছে, 
কৈকেয়ীই এই সমস্তের কারণ। সেই পাপীয়সীর কুবুদ্ধিতেই 
মহারাজ! দশরথ সমস্ত ছুঃখের ভার আমার মন্তকে দিয়া এ 
ংসাঁর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ভাহার রাঁজ- 
লক্ষী, তরঙ্গে ভাসমান কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করিতেছেন। যিনি আমীদের সকলের প্রভু, মাতা 
অধর্্ম পথ অবলম্বন করিয়া সেই রামচক্দ্রকেও বনে পাঠাইয়া 
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দিয়াছেন । এখন আমাদের দশায় কি হইবে |” এই বলিয়। 
ভরত শোকে অভিভূত হুইয়! উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন। তদ্র্শনে অস্তঃপুরস্থ নরীগণও করুণম্বরে ক্রন্দন 
করিয়া উঠিলেন। 

এদিকে রাজধর্মাজ্ঞ ভগবাঁন্‌ বশিষ্ঠ শিষ্যগণকে সঙ্গে 
লইয়! প্রভাতে স্থরসভার ন্যায় রমণীয় স্থবর্ণ মণিমগ্ডিত 
সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং আস্তরণ শোভিত স্বর্ণ 
পিংহাদনে উপন্ধবশন করিয়া, দুতদিগকে আবন্বাঁন পুর্ববক 
কহিলেন, “দুতগণ ! তোমরা শীঘ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, 
সেনাপতি, যোদ্ধ.বর্গ, যুধাজিৎ, স্থমন্ত্র এবং রাজ্যের হিতকারী 
ব্যক্তিগণকে বিশেষতঃ কুমার ভরত ও শব্রুত্বকে এখানে 
আনয়ন কর। ক্ষণমাঁত্রও বিলম্ব করিও না” 

কিয়ৎকাঁল পরে রথ, গজ, অশ্ব প্রভৃতিতে আরোহণ 
করিয়া সকলে আগমন করিতে লাগিল এবং চতুর্দিকে মহা 
কোলাহল উত্থিত হইল । রাজকুমার ভরত যৎকালে সভায় 
প্রবেশ করিলেন তখন প্রজার। সকলে রাজ! দশরথের ন্যায় 
তাহাকে ন্বর্ধনা করিলেন । এবং রাজা” দশরথ জীবিত 
থাকিতে পূর্ব্বে সভার যেরূপ শোভা হইত ভরত ও শক্রত্মের 
অধিষ্ঠানেও সেইরূপ হইব । 


বিরাশি স্গ+। 


এসি 
ভরতের বনগমনোদ্যোগ । 


রাজকুমার ভরত সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, 
অমাত্য, সেনাপতি এবং প্রজাদিগের পরিচ্ছদ ও ভূষণ প্রভৃতির 
উজ্জ্বল শোভায় সেই দভা শরৎকালীন পুর্ণচন্্র ও নক্ষত্র 
পরিশোভিত রাত্রির ন্যায় শোত1া পাইতেছে। বশিষ্ঠদেব 
প্রজাবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! ভরতকে সম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন, “বৎস ! রাজ! দশরথ সত্যপাঁলন জন্য এই সঙ্বুদ্ধি- 
শালী রাজ্য তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া, ক্বর্গে গমন করিয়া- 
ছেন। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্ধগুণাকর রামচন্দ্র পিতৃ 
আদেশে বনবাসী হইয়াছেন, তুমি এক্ষণে সিংহাসনে আরো- 
হণ করিয়। তাহার হ্যায় পিতার আদেশ পালন কর। 
এই দেখ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ---চভুর্দিক হইতে সমা- 
গত রাজগণ ও অন্যান্য সকলে তোমাকে উপঢটোৌকন দিবার 
জন্য বহুবিধ রত্বালঙ্কার ও মণিমাণিক্য লইয়। দণ্ডায়মান রহি- 
যাছে। অতএব আর বিলম্ব করিও না পিতার আদেশমত 
রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সকলকে চরিতার্থ কর।» 
ভগবান বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ মীত্র ভরত অত্যন্ত দুঃখিত 
হইলেন এবং মনে মনে রামচক্দ্রকে স্মরণ করিয়। অশ্রুবিসর্ন 
করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎকাঁল পরে বশিষ্ঠের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া! গদগদ ম্বরে কহিতে লাগিলেন, “ভগবন্। 
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আপনি বিজ্ঞ হইয়া আমাকে এরূপ অন্যায় আদেশ করিতে- 
ছেন কেন? ঘন্মীতা। মহারাজ 'দশরথের ওুরসে জন্মগ্রহণ 
করিয়া আমি কখন আর্য ক্লামচক্দ্রের রাজ্য অপহরণ করিতে 
পারিব না। রামচন্দ্র আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ এবং পিতার 
জো্ঠ পুত্র; সূর্ধ্যবংশের প্রধান রাজা দিলীপ ও রঘু হইতে 
তিনি গৌরবে কোন অংশেই ন্যুন নহেন। এ তাহার রাজ্য, 
আমর! সকলেই তাহার প্রজা। আমি ভ্রাত্রাজ্য অপহরণ 
করিয়া প্রাণান্তে পবিত্র ইঙ্ষাকুকুলকে কলঙ্কিত করিতে 
পারিব না। আমার মাতা লুবুদ্ধির বশবভ্ীণী হইয়া এই 
লজ্জাক্কর কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়া, আত্ম কলঙ্ক জগতে চির- 
স্মরণীয় করিয়াছেন। তাহার এই ঘ্বণিত কার্ধ্যে আমি যাঁর- 
পরনাই লভ্জিত হইয়াছি। আর্ধ্য রামচন্দ্র নিকটেই থাকুন, 
কি দূরেই থাকুন, রাজা হইয়া রাঁজমিংহাঁপসনের শোভা! সম্পা- 
দন করুন, কি তপন্বীর ন্যায় বনে ধনে ভ্রমণ করুন, তিনি 
সর্ববাবস্থতেই আমার পুজ্য, আমি এখান হইতেই কৃতাঞ্জলি 
হইয়! বনবাপী আর্য্যের চরণে প্রণিপাত করিতেছি । আমি 
ত্াহারই দাস হইয়া থাকিব । তিনি মনুষ্যের মধ্যে প্রধান__ 
তিনি কেবল এ রাজ্যের রাজা নহেন, তিনি ত্রিলোকের পতি 
ও লকলের রাল11” 

মহাত্মা ভরতের এই ধর্পাপঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়! 
রামভক্ত সভাস্থ ব্যক্তিগণ সকলেই আনন্দাশ্রু বিসর্জন 
করিতে লাগিলেন । 

ভরত পুনরায় কহিলেন, “ভগবন্‌! আমি যদি আর্ধ্যকে 
বন হইতে কিরাইয়া আনিতে না পারি, তাহা হইলে লক্ষা- 

৪৫ 
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ণের ন্যায় তাহার দাস হইয়া বনেই বাস করিব। যেষে 
উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাকে প্রতিনিৰ্ভ করিতে পারি, 
দেখিবেন তাহার কিছুমাত্র ক্রুটিৎহইবে না। আমি পূর্বেই 
থনক দুর্গরক্ষক ও নানা জাতীয় শিল্পী প্রেরণ করিয়াছি এবং 
নিজেও শীঘ্রই যাত্র। করিব |” 

প্রভৃতক্ত স্থমন্ত্র এতক্ষণ রাজকুমার ভরতের নিকট দণ্ডায়- 
মান ছিলেন। ভরত তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
“ল্থুমন্ত্র! আমি অমাত্য, স্বলন, বন্ধু, বান্ধক সকলের সহিত 
মিলিত হইয়। আর্ষা রামচক্রকে আনিতে যাইব, এই কথ। 
রাজ্য মধ্যে ঘোষণ করিয়া দাও এবং সত্বর সৈন্যগণকে স্থস- 
জ্জিত করাইয়৷ এইখানে আনয়ন কর ।” স্ুমান্ত্র আহ্লাদচিত্তে 
ভরতের আদেশ পালন করিলেন। 'রামচন্দ্রকে আনয়ন 
করিতে যাইতে হুইবে, এই কথ! শুনিয়! প্রজাদিগের আর 
আনন্দের সীমা রহিল না। পুরনারীগণ আহ্লাদের সহিত 
নিজ নিজ স্বামীর গমনের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। 

সেনাপতিগ্ণ নিজ নিজ সৈন্যদিগকে অশ্ব, হস্তী, রথ 
প্রভৃতিতে আহরোহণ করাইয়া সত্বর ভরতের নিকট উপস্থিত 
হুইলেন। ভরত এতক্ষণ ভগবান বশিষ্ঠের পার্থখে বনিয়া- 
ছিলেন, সৈন্যদ্রিগকে ম্থনজ্জিত , দেখিয়া স্থুমন্ত্রকে কহিলেন, 
“মন্ত্র! আর বিলম্ব করিও না, সত্বর রথ প্রস্তুত কর।” 
তদেশমাত্র স্মন্ত্র আহ্লাদিত চিত্তে রখে উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজন! 
করিলেন । পরে রাজকুমার ভরত পুনরায় স্থমন্ত্রকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, “হথমন্ত্র! আমি জগতের হিতলাধনার্থে 
ধর্মাত্মা রামচন্দ্রকে বন হইতে আনয়ন করিতে .যাই- 
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তেছি, অতএব প্রধান প্রধান প্রজীবর্গকে এব বন্ধুগণকে 
আহ্বান কর ।” 

অল্পক্ষণের মধ্যেই গৃষ্তহ গৃহে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
প্রভৃতি নকলেই ভরতের'সহিত বনে যাইবাঁর জন্য প্রস্তত 
হইলেন ঞুবং হস্তী, অশ্ব, রথ প্রস্ততি যোজন! করিতে 
লাগিলেন। 


তিরাশী স্। 





ভবতের শূঙ্গবের পুবে গমন । 


পরদিন প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া ভরত উৎকৃষ্ট রথে 
আরোহণ পূর্ববক রাঁমদর্শন মানসে যাত্রা করিলেন । অমাত্য ও 
পুরোহিতের! উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ পূর্ববক' তাঁহার অগ্রে 
অগ্রে গমন করিতে লাঁগিলেন। নয় সহজ হস্তী, ঘাটি সহত্র 
রথ, একলক্ষ অশ্বারোহী ও বিবিধ আয়ুংধারী অগণ্য বীর- 
পুরুষ তাহার পশ্চাথ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। 
কৌশল্যা ও সুমিত্রা হৃষ্টচিত্তে স্থন্দর যাঁনে আরোহণ করিয়া 
যাত্রা করিলেন। মহিষী কৈকেয়ী সকলেরই নিকট 
অপরানিত" হইয়া মনে মনে অত্যন্ত ছুঃখিত ও লজ্জিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন ভরত কিছুতেই তীয় 
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কুমন্ত্রণ। লব্ধ রাজ্য গ্রহণ করিলেন না তখন তিনিও 
রামচজ্দ্রকে আনয়ন জন্য গমন করিলেন । নগরবাসীগ্ণ 
আনন্দে শরস্পরকে আর্শলঙ্কন ুর্বক বলিতে লাগিলেন, 
“আহা! কবে আমর। সেই নব্ঘন শ্যামরূপ অবলোকন 
করিব। সুর্ধ্য উদয়মাত্র যেমন জগতের অন্ধকার দুর করেন, 
সেইরূপ রামচক্্রও দর্শন পথে উদয় হইয়া! আমাদের হৃদয়ের 
শোক -দূর করিবেন।” এই বলিয়া, নগরবাসীর! হুষ্টচিত্তে 
গমন করিতে লাগিল। তাহাদের পশ্চা পশ্চাৎ নগরের 
প্রধান প্রধান শত্ত্রকার, বণিক, মণিকার, কুম্তকাঁর, তন্তবাঁয়, 
দত্তকার, সৃপকার, গন্ধোপজীবি, স্্বর্ণকার, শৌগ্ডতিক, রজক, 
সস্ত্রীক নট এব কৈবর্তৃগণ শুদ্ধবসনে, স্থুবেশে ও গন্ধমাল্যাদি 
ধারণ পুর্ববক রামচন্দ্রকে অযোধ্য। আনয়ন জন্য ভরতের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দে দিন অযোধ্যায় পুনরায় এক 
নূতন ভাব ধারণ করিল । আবাল বুদ্ধ বনিতা সকলেই “শীত্রই 
আমরা রামচক্জকে দেখিতে পাইব” বলিয়া আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগিল। অনেকানেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও ভরতের 
অনুগমন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর অশ্ব হস্তী এবং রথে আরোহণ পুর্ববক বহুদূর 
গমন করিয়া! তাহার! শূঙ্গবেরপুরের্‌ নিকট গঙ্গাতীরে উপনীত 
হইলেন। এ নগরে রামচন্দ্রের পরম বন্ধু গুহক বন্ধুবর্গের 
সহিত বান*করিতেন। সৈন্যগণ চক্রবাকশোভিত গর্জাতটে 
উপস্থিত হইল। ভরত. পবিভ্রললিল! ভাগীরথীর শোভা 
অন্দর্শন করিয়া এবং সৈন্যগণকেও অত্যন্ত ক্লান্ত জানিয়। 
অন্ধত্যদিগকষে সম্যোঁধন পূর্বক কহিলেন, “অদ্য এই স্থানে 
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বিশ্রাম কর! যাউক, কল্য গঙ্গা পার হওয়া যাইবে । এক্ষণে 
যাহাতে সৈন্যগণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় আপনার! 
সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করুন্। আমি নদীব পবিত্রসলিলে 
অবগাহন করিয়া পিতাঁর পারন্রিক শুভ কামনায় তর্পণ 
করিব |” 

অমাতাগণ ভরতের আদেশক্রমে সৈন্যদ্দিগকে স্ব স্ব 
অভীষ্ট স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন । এইরূপে ভরত সৈন্য- 
দিগকে সেই মহাঁনদীর তটে স্থাপন করাইয়া! স্বর্গীয় পিতার 
উদ্দেশে তর্পণ করিলেন এবহ রামচন্দ্রকে কি প্রকারে প্রতি- 
নিব করিবেন এই চিন্ত। করিতে লাগিলেন । 


চুরাশি সর্ধ। 





গুহক সমাগম । 


এদিকে নিষাদরাঁজ গুহক গঙ্গাতীরে অকন্মাৎ বিসুঁত 
দেনানিবেশ দেখিয়া বন্ধুবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
“দেখ ! আজি গঙ্গাতীরে এত সৈন্য দেখিতেছি কন ? আমি 
ত ভাবিয়! ইহার কিছুই কারণ স্থির করিতে পারিতেছি ন!। 
ইচ্াকুদিগের প্রসিদ্ধ বৃহৎ রখধ্ৰঞ্জ দেখিয়া বোধ হইতেছে 
দুর্বৃত্ত তরতই সমস্ত সৈম্যসামস্ত সংগ্রহ করিয়া, আনিয্ছে। 
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ভরত কি আমাদিগকে জয় করিতে আসিয়াছে ? আমার 
বোধ হয় পাপাত্মা ভরত দশরথের কুবুদ্ধিতে সমস্ত কোশল- 
রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, এক্ষণে '্াছে রাম জীবিত খাকিলে 
কালক্রমে রাজ্য হস্তান্তরিত হয়” এই ভয়ে তাহাকে বিনাশ 
করিতে আলিয়াছে। বন্ধুগণ! রাম আমার সথচ্্ট তু। 
এক্ষণে তাহার বিপদ উপস্থিত, তোমরা সকলে সভ্জিত 
হইয়। গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মান থাক। কতকগুলি সৈন্য 
নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গার মধ্যস্থলে অবস্থিতি 
করুক। যদ্দি বুঝিতে পার। যায় যে রামের প্রতি 
ভরতের কোন দুরভিসন্ষি নাই, তাহা হইলে তাহার সৈন্যকে 
নির্বিবি্ে গম! পার হইতে দেওয়া যাইবে, অন্য প্রাণান্তেও 
ভরতকে আর অগ্রসর হইতে দেওয়া যাইবে না।” নিষাদা- 
ধিপতি বন্ধুদিগিকে এই জাদেশ দিয়া মৎস্য, মাংস, মধু ও 
অন্যান্য উপহার লইয়! ভরতের নিকট গমন করিলেন । 

সথমন্ত্র গুহককে আদিতে দেখিয়! রাজকুমার ভরতকে 
বিনীতবাক্যে কহিলেন, “দেখুন, মহাত্মা রামচন্দ্রের পরম 
বন্ধু নিষাদাধিপতি" গুহক “বন্ধু বান্ধবে মিলিত হইয়! আপনার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমিতেছেন। ইনি দগুকারখ্যের 
বৃত্তান্ত মমস্তই অবগত আঁছেন এবং রামচন্দ্র এক্ষণে কোথায় 
অবস্থিতি করিতেছেন নিশ্চয়ই তাহাও জ্ঞাত আছেন। 
স্বতরাঁৎ ইহাটক আপনার নিকট আসিতে অনুমতি করুন্।” 
সুমন্ত্রের এই কথা শুনিয়া ভরত আহ্লাদের সহিত গুহককে 
আলিতে অনুমতি প্রদান করিলেন । 

খনন্তর হক হৃষ্টচিত্তে বন্ধুবর্গের সহিত ভরতের নিকট 
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গমন করিলেন এবৎ অভিবাদন পুর্ধক কহিতে লাগিলেন, 
“রাজকুমার ! আপনি অগ্রে সন্বাদ না দিয়া আমাদিগকে 
বঞ্চন! করিয়াছেন । যাহ! হউক আমি আমার রাজ্য ও 
যথাসর্বস্ব আপনাঁকে অর্পণ করিতেছি । আপনি এ দাসের 
বাটীতে স্বচ্ছন্দ বাগ করুন্‌। আমার ভৃত্যেরা নানাবিধ 
আরণ্য ফল মুল সংগ্রহ করির। রাখিয়াছে। আরজ ও শুক্ক 
মাংল ও অন্যান্য বন্যখাদ্যও আহরণ করিয়াছে । এক্ষণে 
আমার নিবেদন, আপনি অদ্য রাত্রি আমার গ্রহে আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়! কল্য প্রভাতে সসৈন্যে যাত্রা করিবেন ।” 


পচাশি সগ?। 





গুহকের সহিত তরতের কখোপকথন। 


নিষাদরাজের এইরূপ বিনীত বাঁকা শ্রবণ করিয়া ভরত 
কহিলেন, “সথে ! তোমার বাক্যেই যথোচিত প্রীতি লাভ 
করিলাম অন্য কোন দ্রেব্যে আমার আবশ্যক নাই।: এক্ষণে 
আমরা মহর্ষি ভরদ্ধাজের আশ্রমে যাইতেছি। এই প্রদেশ 
অত্যন্ত দুর্গম, অতএব আমাদিগকে কোন পথ দিয়া 
যাইতে হইবে বলিয়া! দাও ।১১ ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়! 
গুহক কছিলেন, “পাজকুমার ! নিষাদের! এ প্রদেশের সমস্ত 
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দুর্গম পথ অবগত আছে, তাহ্দিগকে সঙ্গে লইমা আমিই 
আপনার সঙ্গে যাইব। সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই 
কিন্তু সত্য করিয়া বলুন্দ দেখি, আপনার ত রামের প্রতি 
কোন ছুরুভিসন্ধি নাই? আপনার এই অগণ্য মৈন্য দেখিয়! 
আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইয়াছে 1” 
সরলচিত্ত রাজকুমার ভরত নিষাদাধিপতির এই নিষ্ঠ'র 
বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন এবং ভাবিতে 
লাগিলেন হায়। আমার জীবনে ধিক! «আমি এমনিই 
কুমাতাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি যে সকলেই আমাকে হেয় 
জ্ঞান করিতেছে । আমি অনন্যমনে আর্ধয রামচত্দরকে 
পুনরায় অযোধ্যায় আনয়ন জন্য তাহার নিকট যাইতেছি, কিন্ত 
গুহুক তাহ! বুঝিতে ন! পারিয়! আমার প্রতি অন্যায় সন্দেহ 
করিয়া আমার মনে দারুণ কষ্ট প্রদান করিল। পরে 
গুহককে সম্বোধন পূর্ববক দুঃখিত অন্তঃকরণে, কহিতে লাগি- 
লেন, “সখে ! আমি যে দিন আধ্ধ্য রামচন্দ্রের অনিষ্ট ইচ্ছা 
করিব সে দিন যেন আমার মস্তকে বজাঘাত হয়। তিনি 
আমার জোষ্ঠ ভ্রাতা স্থতরপং পিতৃতুল্য । তাহার দাস হইতে 
যে কাহার বিপদ হইবে এ কথা তুমি মনেও স্থান দিও ন1। 
আমি তাহাকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছি। 
নিষাদরাজ ! আমি শপথ করিয়! বলিতেছি আম্মার কোনই 
ভুরভিসদ্ধি নাই” 
« অহাত্মা ভরতের এই কথা শুনিয়া গুহক যতপরোনাস্তি 
আহ্লাদিত হইয়া! কহিলেন, “রাজকুমার আপনিই ধন্য ! 
পৃথিবীতে আপনার ন্যায় মহাত্মা আর কাহাকেও দেখিতেছি 


অযোধ্যাকাণড। ৩৫৭ 


না। আপনি যে হস্তগতরাজ্য অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া 
রাজান্রষ জোষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রত্যর্পণ জন্য এতদূর অগ্রসর 
হইয়াছেন ইহাতে আমি অতিশয় আন্তোষ লাভ করিলাম । 
আপনার এই অলোকিক' কার্ভি ভ্রিভূবনে চিরম্মরণীয় হুইয়া 
থাকিবে 1৯ | 

গুহক এইরূপ বলিতেছেন 'এমন সময়ে সূর্ধ্যদের প্রভা- 
হীন হুইয়] অস্তাচলে গমন করিলেন । ক্রমে রঙ্গনী উপস্থিত 
হইল। ভরত *গুহকের পরিচর্যায় অত্যন্ত সন্ভষ্ট হুইয়! 
শক্রদ্ধের সহিত শয়ন করিলেন । কিন্ত রামচন্দ্রের চিন্তায় 
ভরতের রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। কোটরস্থিত প্রজ্বলিত 
অগ্নি যেরূপ বৃক্ষকে দহন করে, সেইরূপ ভরতের চিন্তাগ্রি 
তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাঁগিল। সুর্য্যের উত্তাপে ষে 
রূপ হিমালয়ের তুষার ক্ষরণ হইতে থাঁকে, ভরতের শরীর 
হইতেও সেইরূপ স্বেদ বিনির্গত হইতে লাগিল। তিনি যৃথ- 
ভ্রষ্ট মত্ত হুন্তীর ন্যায় হুদয়ভ্বরে পীড়িত হইয়! ঘন ঘন দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তীহাঁর শান্তি এক- 
বারে দূর হইল এবং তিনি ক্ষণে ক্ষণে সংজ্ঞাহীন হইতে 
লাগিলেন। মহাত্মা গুহক তাহার এই প্রকার অবস্থা অবগত 
হুইয়৷ রামচন্দ্র সম্বন্ধীয় সান! প্রকার কথাবার্তায় তাহাকে 
অনেক পরিমীণে সুস্থ করিলেন । 


৪৬ 


ছেয়াশী অর্গ। 


গুহক ও ভরতের কথোপকথন । 


অনন্তর গুহক মহাত্মা ভরতের নিকট লক্ষণের ভ্রাতৃ- 
বগুসলতার উল্লেখ করিয়া কহিলেন, “রাজকুমার ! লক্ষমণের 
গুণের কথা আর কি বলিব। যখন রাঁমচক্জর সীতার সহিত 
ভূতলে শয়ন করিলেন, তখন বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষমণকে ধনুর্ব্াণ 
ইস্তে জ্রাতার রক্ষার্থ জীগরণ করিতে দেখিয়! আমি কহিলাম, 
'ভাই! তোমার জন্য এই স্থকোষল শবা প্রস্তুত হইয়াছে 
তুমি ইহাতে শয়ন করিয়া নিদ্রা ষাও। তুমি কখন ছুঃখের 
লেশমাত্রও জাঁন না কিন্তু নানা প্রকাঁর দুঃখভোগ করিয়া 
আমার শরীর কঠিন হইয়াছে । আমি রামচক্দ্রের রক্ষার 
জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিব। পৃথিবীতে রাঁম অপেক্ষ। 
প্রিয় বস্ত্র আমার আর কিছুই নাই। আমি শপথ করিয়া 
বলিতেছি রাম আমার জীবনের জীবন, প্রাণ অপেক্ষাঁও প্রিয়- 
ধন। আমি রামচক্দ্রের অনুগ্রহে স্বিস্তীর্ণ যশোলাভ 
করিয়াছি, করিতেছি ও করিব। লামচন্দ্র হইতেই আমার 
ধর্মলাভ হইবে, অর্থলাভ হুইবে এবং মনস্কামন! পুর্ণ হইবে। 
আমি স্বয়ং ধনুর্ধবাঁণ হস্তে করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত প্রিয়সথা 
ও প্রিয়সখীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিব । আমি সর্বদা! বনে বনে 
বিচরণ করি স্থতরাং বন মধ্যে আমার কিছুই অবিদিত নাই। 
এখানে শক্রুপক্ষ যদি চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারেও উপস্থিত 
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হয় তথাপি সাহস করিয়া বলিতে পারি কেহই আমার হ্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবে না ।+ ূ 

“রাজকুমার! আমার ,এই কথ শুনিয়া ভ্রাতৃবংসল 
লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন গুহক! তোমার শরীরে পাপ নাই, 
তুমি যাহা বলিতেছ তাহাতে অবিশ্বাসেরও কোন কারণ 
নাই। তোমার মত মহাত্স! এবং ধার্শিক লোক পৃথিবীতে 
অতি বিরল। তুমি যখন স্বয়ং আর্য্যের রক্ষার ভার গ্রহণ 
করিতেছ তখন জ্লামাদের ভয়ের কোনই কারণ নাই, কিন্ত 
তুমি মনে করিও ন! যে লক্ষ্মণ বিপদাঁশঙ্কায় জাগরিত আছে। 
তুমি ত বুদ্ধিমান, বল দেখি, যখন রামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত 
ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়(ছেন, তখন আমি কোন প্রাণে 
নিদ্রা যাইব, কোন প্রাণেই বা হ্থখভোগ করিব? দেবাস্থর 
একত্র হইলেও যে রামচক্দ্রের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে 
না, আজি দেখ তিনি সীতার সহিত ভূমিতে শয়ন করিয়া 
আছেন। মহারাজ! দশরথ অনেক মন্ত্র যপ করিয়া, অনেক 
তপস্যা করিয্া, অনেক যাঁগযজ্ঞ করিয়া এই একটী সর্ববগুণ।- 
দ্বিত পুত্র লাঁভ করিয়াছেন ; তীহার সেই শ্রিয়পুত্র রাঁমচক্রর 
আজ বনবাসী! তুমিকি মনে কর মহারাজা! দশরথ আর 
অধিক দিন বাঁচিবেন ? আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, কৈকেয়ী। 
শীপ্রই বিধবা" হইবে | আমার বোধ হয় মাতাগণ নিরন্তর 
ক্রন্দন ও আর্তনাদ করিয়া এতক্ষণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । 
বোধ হয় সমস্ত রাজবাটী এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া! পড়িয়াছে, 
আর যে গ্রন্দন করিবে এমন কেহই জীবিত নাই। মহারাজাঃ 
কৌশল্যা ও আমার জননী যে এ পর্য্যস্ত জীবিত আছেন 
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ইহাও আমার এমন বিশ্বাস নাই। আম্মার মাত! শক্রত্মের 
মুখ চাহিয়া জীবিত থাকিতে পারেন, কিন্তু হায়! কৌশল্য। 
মতার যে একটী বই আর পুত্র নাই, তাহার জীবনের যে 
কোন আশাই নাই। হায়! প্রাণতুল্য প্রিয় জোষ্ঠ পুত্র 
মহাত্সা রামচক্ত্রকে না দেখিয়া! রাজা দশরথের দেছেই বা 
আর কতক্ষণ জীবন থাকিবে । তিনি “আমার সব ফুরাইয়াছে, 
আমার সব ফুরাইয়াছে” বলিয়া নিরন্তর ক্রন্দন করিয়া রাঁম- 
চন্দ্রকে রাজ্যে অভিষেক করিবার পুর্ধেই প্রাণত্যাগ করিবেন । 
রাজার অস্ভিমকাল উপস্থিত হইলে,ফাঁহারা তাহার প্রেতকার্ধ্য 
সমাপন করিবেন, অগ্নিনংক্ষার করিবেন তীহারাই ভাগ্যবান, 
তাহারাই ধন্য !! 

“যে অযোধ্যাপুরীর রাঁজপথ সকল প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত 
যাহার চত্বর স্থান সকল রমণীয় ও নয়নরঞ্জক, যাহার হম্ম্য ও 
প্রাসাদ সকল স্বদৃশ্য ও মনোহর, যাহাতে সম্বদ্ধিশালী বণিক- 
গণ বাস করে, যাহার তূর্য ধ্বনিতে সর্ববদ] দিক সকল প্রতি- 
ধ্বনিত হয়; রথ,অশ্ব ও গজ সমূহের গতিবিধিতে যাহার রাজ- 
পথে যাতায়াত 'ছুঃসাধ্য' যেখানে সর্বদাই উৎসব আঁমরা 
আপিবার সময় সেই অযোধ্যার যেরূপ ছুর্দশ! দেখিয়া আসি- 
ক্লাছি, না জানি এতক্ষণ সেখানে কি সর্ববনাশই ঘটিয়াছে। 
ছয়! আমরা কি ফিরিয়া আসিয়া আবার পিতার চরণ দর্শন 
করিতে পারিব, ততদিন কি তিনি জীবিত থাকিবেন ? আবার 
কি আমর] চতুর্দশ বহুসরের দীর্ঘ বনবামের পর রামচন্দ্রের 
ছিত অবোধ্যায় প্রবেশ করিতে পাঁরিব £ 

“মহাত্মা লক্ষমণ এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে 
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লাগিলেন। ক্রমশঃ রজনী প্রভাত হইল। প্রাতঃকালীন 
বিমল সূর্য্য উদ্দিত হইলে ভ্রাতৃদ্য্প জট। প্রস্তত করিয়া সীতার 
সহিত আমার সাহায্যে নদ পার হইয়া! গমন করিলেন । 


সাঁতাশী স্। 





গুহক ও ভরতেব কথোপকথন । 


রামচন্দ্র জট ধারণ করিয়াছেন'এই অপ্রিয় সন্বাদ শুনিবা- 
মাত্র ভরতের মনে অত্যন্ত ভয় হইল। রামকে যে ফিরাইয়! 
আনিতে পারিবেন, তিনি সে আশায় এক প্রকার হতাশ্বাস 
হইলেন। হস্তী অস্কুশের আঘাতে যেরূপ ব্যাকুল হয়, তিনি 
চিন্তা করিতে করিতে সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন 
এবং শোকভরে মুচ্ছিতি ও ভূতলে পতিত হইলেন।, 
হঠাৎ তাহার এই অবস্থা দেখিয়া গুহকের ঘুখ বিবর্ণ 
হইয়া গেল। তিনি, ভূমিকম্প কালে বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায় 
কম্পিত হইতে লাখিলেন। শত্রত্ম উন্মভপ্রায় হইয়া ভরতকে 
আলিঙ্কন পুর্ববক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। 
তাহার ক্রন্দনে মহ্ষীরা সকলে আসিয়া সেখানে উপস্থিত 
হুইলেন এবং ভরতকফে মুচ্ছিত ও ভূতলে পতিত দেখিয়! 
হাহাকার করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা আপন পুত্রের 
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ন্যায় তাহাকে জ্রোড়ে লইয়া করুণম্বরে রোদন করিতে 
করিতে জিজ্ঞানা করিলেন -“কেন বস ! তোমার শরীরে 
কিকোন পীড়া উপস্থিত হইয়াছে ? তুমিই এখন ইক্ষীকু- 
কুলের একমাত্র ভরসা, তোমারই মুখ চাহিয়া সকলে 
বাঁচিয়া আছে। বগুস! রাম আমার ক্রোড়শুন্য করিয়া 
সীতা ও লক্ষমণকে লইয়। বনে গিয়াছে । মহারাঁজও আমাকে 
অনাথিনী করিয়। স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি যে 
তোমাকে দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি। ভরত্ব! আমার রাম 
লক্ষণ ও সীতা ততাল আছে? তুমি ত তাহাদের কোন 
অমঙ্গল সন্বাদ শুন নাই? সত্য করিয়া বল। তোমার এ 
ভাঁব দেখিয়া আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইয়াছে ।” 

ভরত কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কহিলেন, “মা! আপনি 
চিন্তিত হইবেন না। আধ্য রামচক্দ্র ভাল আছেন। তিনি 
“জটা ধারণ করিয়াছেন*গুহকের মুখে এই কথা গুনিয়! আমার 
বড়ই কষ্ট হইল। মা! তবে যে আমার এতদুর অগ্র- 
অর হওয়া বৃথা হইল। তিগি যখন জট। ধারণ করিয়াছেন, 
তখন তো কিছুতেই আঁর অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিবেন 
না। এই চিন্তাতেই আমি জ্ঞানশুন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। 
ভরতের যুখে এই কথা শুনিয়া কেরশল্যা রামচন্দ্রের প্রত্যা- 
গ্রমন বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া উচ্ৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন এবং অন্যান্য মহিষীদিগের ক্রন্দন শব্দেও বনস্থলী 
প্রতিধ্বনিত হুইয়া উঠিল । 

অনন্তর ভরত গুহককে সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, “সথে! 
আর্ধ্য রাম সে রাত্রিতে কোথায় ছিলেন, কি আহার করিয়া 
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ছিলেন এবং কোন শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন আঁমাঁকে 
সমস্ত বল ।” 

গুহক হৃঞ্টচিত্তে কহিত্তে লাগিলেন, “রাজকুমার ! আমি 
তাহার আহারের 'জন্য নান। প্রকার ফলমূল ও অন্যান্য খাদা 
সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্ত্ত তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ট্মের অনুরোধে 
সে সমস্ত গ্রহণ না করিয়া আমাকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং 
অনেক অনুনয় বিনয় করিয়। কহিলেন, “বন্ধো ! সর্ববদ] 
দান করাই ক্ষব্ত্রিয়ের ধর্ম, প্রতিগ্রহ করা কখন উচিত 
নহে। অতএব তুমি দুঃখিত হইও না। আমি তোমার 
ব্যবহারে অত্যন্ত সন্ত হুইয়াছি। পরে মহাত্বা লক্ষ্মণ 
জল আনয়ন করিলে, রামচন্দ্র সীতার সহিত ০স রাত্রি কেবল 
জলমাত্র পান করিয়া অতিবাহিত করিলেন। অন্য কিছুই 
আহার করিলেন না। রামচক্জ্রের পানান্তে যে সামান্য জল 
অবশিষ্ট ছিল, লক্ষ্মণ তাহাই পান করিয়া রহিলেন। 

সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ভ্রাতৃদ্বয় স্মন্ত্রের সহিত সমাহিত 
চিভে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া! ভ্রাত্বৎসল লক্ষণ কুশাদি আহু- 
রণ পুর্ববক রামচন্দ্রের জনা শখ! প্রশ্তীত করিলেন। রামচজ্ী 
সীতার দহিত কুশশয্যায় শয়ন করিলে, তাহাদের পাদ প্রক্ষা- 
লন করিয়া লক্ষণ কিঞ্চিৎ দুরে গিয়া, অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। রাজকুমার ! এ সেই ইচ্ছুদী বৃক্ষের মূল, পরই 
সেই তৃণ। রামচন্ট্র ও দীতা ইহাতেই দেই রাত্রে শয়ন 
করিয়াছিলেন। 

“লক্ষণ বৃহৎ ধনু, অঙ্গুলিত্রাণ ও পৃষ্ঠে বাপপুর্ণ তৃণীরদ় 
ধারণ করিয়া রামচক্দ্রের রক্ষার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে 


৩৬৪ রাখারণ। 


লাগিলেন এবং আঙ্িও জ্ঞাতিবর্গের সহিত শর ও শরাসন 
লইয়া সতর্কতার সহিত রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলাম 1 


অষ্টআশী সর্থ৭ 





গুহক ও ভরতের কথোপকথন । 


গুহকেব নিকট বামচন্দ্রের শুই সমস্ত কথ! শ্রবণ করিয়া 
ভরত অমাত্যগণের সহিত দেই ইন্গুদী বৃক্ষের তলে গমন 
করিলেন এবং রামচন্দ্রের কুশময়ী শষ্য অবলোকন করিয়া 
মাতৃগণকে সন্বোধিন পূর্বক কহিলেন, “মাতৃগণ ! 'দেখুন 
কুহ্থম সদৃশ সক্ষোমল শধ্যায় শয়ন করিয়াও খাহার নিদ্রা 
হইত" না, সেই রামচন্দ্র সীতাঁদেবীর সহিত এই ভূমিশয্যায় 
শয়ন করিয়াছিলেন ৷ হায়! বিনি রাঁজাধিরাজ মহারাজ 
দ্শরথের পুত্র, জন্মাবধি স্রখভোগ করিয়া আসিয়াছেন, এই 
শয্যা কি তাহার উপযুক্ত ! ঘিনি *বিমান সদৃশ উচ্চ প্রাসাদে 
পুম্পালক্ত, অগুরুচন্দন স্ববাসিত, বহুমূল্য আন্তরণাচ্ছাদিত 
শধ্যায় শয়ন করিতেন, তিনি বনমধ্যে বৃক্ষমূলে কুশ- 
শয্যায় শয়ন করিয়! নিদ্রান্থখ ভোগ করিয়াছেন। স্বন্দরী 
পরিচারিকারা স্থমধুর গীত বাদ্যের শব্দে প্রাতঃকালে ধাঁহার 
নিদ্রাভঙ্গ করিত, বন্দীগণ প্রভাতে" ধাহার স্ততিগান করিত, 
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বনস্থলীতে ভীষণ হিংঅ জন্তগণ যে ভয়ঙ্কর গর্ভে তাহার 
নিদ্রাভঙ্গ করিতেছে, একথা যেন আমার কিছুতেই বিশ্বাস 
হইতেছে না; এ সমস্ত আমার স্বপ্রবৎ বোধ হইতেছে । 
আমি আজ বুঝিলাম, কালে না ঘটিতে পাঁরে এমন কিছুই 
নাই, নতুৰা আর্য রামচন্দ্রকে ও রাজধি জনকের কন্যা 
মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ সীতাদেবীকে অরচ্থিতিধ্যতৃখশহ্যা 
শয়ন করিতে হইত না। হায়! তিন্দিগ্রষ্যায় হয অর্জৎ 
পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এখনও তাহার চিই দিতে পাওয়া. 


$ ; 


যাইতেছে । আমার বোধ হইতেছে, সীতা দেবী ই-স্ছার্নে 
শয়ন করিয়।ছিলেন, কারণ তাহার ন্বর্ণলগ্কারেন্ চূর্ণ সকল 
এখনও পতিত রহিয়াছে, তীহীর উত্তরীয়ের সূত্র সকলও 
এই স্থানে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে । আজ বুঝিলাম» পতি- 
ব্রতার নিকটে স্বামীশয্যা স্বর্গীয় স্বথপ্রদ কারণ নবীনা 
তপস্থিনী জাঁনকী এই কঠিন ম্বভিকার উপরে কুশশষ্যায় শয়ন 
করিয়াও কষ্ট বোধ করেন নাই। হায়! আম্মার তুল্য পাষগ্ 
ও নরধম জগতে আর কেহই নাই। আমাঁর জন্যই আর্ধ্যকে 
ভার্ধ্যার সহিত অন্ধথের ন্যায় বনে, বনে ভ্রমণ*করিয়। অভীবিত 
কষ্ট সকল ভোগ করিতে হইতেছে। হায়! ঘিনি পৃজ্য 
ইচ্ষাকুবংশে দন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ধিনি জগতের হিত- 
কারক ভাহাকে এই হুতভাগ্যের জন্য কি ক$উই না ৫ভাগ 
করিতে হইতেছে । লক্ষণ ! তুমিই ধন্য যে, এই বিপঙগেক্ক 
সময়ও আর্য্যের অনুগামী হইয়াছ।, আর্য! স্বামীর সঙ্গিনী 
হইয়া আপনিও ফ্ৃতার্থ। হইয়াছেন, কেবল আমাদেরই ভাগা 
বড় মন্দ। পিতা ন্বর্গে গমন করিয়াছেন, আরধ্্যও বনবাসী 
৪৭ 


৩৬৬ রামায়ণ । 


হইয়াছেন, এক্ষণে পৃথিবী আমার নিকটু শুন্য বলিয়া বোধ 
হইতেছে । এক্ষণে অযৌোধ্যার চতুর্দিকে প্রহরী নাই, পুর- 
দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, হস্তী ও অশ্ব দকল রক্ষক শুন্য হইয়! 
স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে। সৈন্যগণু শোকে আকুল হুইয়! 
পড়িয়াছে, তথাপি বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় শক্রপক্ষেরা! এ 
নগরীকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইতেছে না। আমি আর 
অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব না; অদ্যাবধি জটাবন্কল পরিধান, 
বন্য ফলমূল ভোজন ও তৃণশয্যায় শয়ন করিব। রামচন্দ্র 
বে কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার পরিবর্তে স্বয়ং 
সেই ব্রত গ্রন্থণ করিয়! চতুর্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিব । 
শত্রুত্রও আমার সঙ্গে থাকিবে । তাহা হইলে লক্ষ্মণ ও আর্ধ্য 
রামচন্দ্র, অনায়াসে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতে পারিবেন । 
ইছাঁতে তীহাঁর সত্য ভঙ্গ হইবে না। অযোধ্যানিবাসী 
ব্রাক্মণগণ পরমন্থখে তীহণকে রাজ্যে দীক্ষিত করিবে । রঘুকুল 
দেবতার প্রসন্ন হইয়। অবশাই আমার এমনো'রথ সফল করি- 
বেন। আমি স্বয়ং তাহার চরণ ধরিয়া যেরূপে পারি, বন 
হইতে ফিরাইব। যদি তিনি কিছুতেই স্বীকৃত না হুন, তাহা 
হইলে আমি লক্ষণের ন্যায় দিবানিশি তাহার চরণ সেবা 
করিয়! জীবন সার্থক"করিব্প্রাণান্তেও আর অযোধ্যায় ফিরিয়া 
আলিব'না। তাহাকে মিনতি করিয়। বলিলে তিনি কখনই 
ব্অনমার এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না| 


উননব্বই সঙগীঁ। 





ভরদ্ধাজের আশ্রমে প্রবেশ । 


রাজকুমার তরত গঙ্গাতীরে রাত্রি যাপন করিয়! প্রত্যুষে 
উত্থানপুর্ববক শক্রত্রকে কহিলেন, “শিক্রত্ব ! উঠ এখনও কেন 
শয়ন করিয়া াছ। শীঘ্র নিষাদরাজ গুহককে এখানে 
ডাকিয়া আন। তিনি আমাদের সৈন্যদিগকে গঙ্গা পার 
করিয়া দিবেন ।” শক্রন্বধ কহিলেন, “আর্য 1 হুর্ভাবনায় 
আমার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। আমি জ্লাগিয়াই আছি। 
এই উঠিতেছি।» 

ভ্রাতৃদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে 
গুহক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়! 
জিজ্ঞাসা! করিলেন, “রাজকুমার ! জাহ্ুবীতীরে আপনার স্থথে 
নিদ্র। হইয়াছিল ত? আপনার এব আপনার সৈন্যের ত 
কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটে নাই” গুহকের এই স্সেহময় 
প্রশ্নে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হুইয়! ভরত কহিলেন, ''নিষাদরাজ ! 
তোমার যত্বে আমাঁদের কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই; এক্ষণে 
তুমি তোমার স্তৃত্যদিগকে আহ্বান করিয়া! শীত্র আমাদিগকে 
নদী পার করিয়। দাও” 

ভরতের আদেশমাত্র গুহক সত্বর নগরে গমন করিয়া 
বন্ধুগণকে কহিলেন, “নিষাদগণ। শীঘ্র জাগরিত হুও। 
আমি রাজকুমার ভরতের সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিব, অত- 


৩৬৮ রামায়ণ । 


এব ত্বরাঁয় নৌকা আনয়ন কর।” অন্ন সময়ের মধ্যে নিষাঁদ- 
গণ পাঁচ শত নৌকা আনয়ন করিল এবং স্বস্তিকা নামে 
প্রসিদ্ধ আরও কতকগুলি তরণী আনয়ন করিল। এ সকল 
নৌকা বিচিত্র পতাকায় শোভিত এবং উহাদের উপরে বৃহৎ 
বৃহ ঘণ্টা লম্মমান ছিল। ভরত একখানি সুসজ্জিত 
নৌকাতে প্রথমে গুরু, পুরোহিত, ব্রাঙ্ষণগণ ও মহ্িষীদিগকে 
আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ শক্রত্বের সহিত আঁপনিও উঠি- 
লেন। অনন্তর সৈনাগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া নৌকায় আঁরো- 
হণ করিতে লাগিল এবং তাহাদের কোলাহলে গগণমণ্ডল 
পরিপূর্ণ হুইয়া উঠিল । 

দেখিতে দেখিতে নৌকাগুলি অপর পারে উত্ভীর্ণ হইল। 
গজ সকল আরোহী সহিত সম্ভরণে নদী পার হইতেছে 
দেখিয়া বোধ হইল, যেন শুঙ্গযুক্ত পর্বত সকল জলে মগ্ন 
হইয়া রহিয়াছে । সৈন্যগণ কেহ বা! কুস্ত, কেহ বা ভেলা, 
কেহ বা! নি নিজ বাহুবলের সাহাযযেই পরপারে গমন 
করিল । 

ভরত" কিয়ৎকাল পরে সসৈন্যে প্রয়াগের নিকটস্থ বনে 
উপনীত, ইইলেন এবৎ সৈন্যদিকে সেই স্থানে অবস্থান 
করিতে আদেশ করিয়া কেবল খত্বিক ও অমাত্যদিগকে সঙ্ষে 
লইয়া মহর্ষি ভরদধাজের আশ্রমোদ্দেশে গমন করিলেন । 
অরণ্যের মনোহর সৌন্দর্য্য, বৃক্ষলতাদির স্থন্দর শ্যামলবর্ণ, 
বনফুলের পবিত্র সদগন্ধ তাহার অস্থস্থ হৃদয়কেও কথঞ্চিত 
সুস্থ করিল। 


নব্বই সর্গ। 





ভরদ্বাজেব আশ্রমে অবস্থান । 


রাজকুমার ভরত তাহার সৈন্যদিগকে ঘষে স্থানে রাখিয়া 
গিয়াছিলেন, মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম সে স্থান হইতে এক 
ক্রোশ দূরে অবশ্ছিত | ভরত অ্ত্র ও পরিচ্ছদ সমস্ত পরিত্যাগ 
পূর্বক কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিয়! পদব্রজে গমন করিতে 
লাগিলেন। কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ তাহার অগ্ডে গ্রে 
এবৎ অমাত্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ যাইতে লাগিলেন । আশ্র- 
মের নিকটস্থ হইয়া রাজকুমার অমাত্যদিগক্ষেও সঙ্গে যাইতে 
নিষেধ করিলেন এবং বশিষ্ঠ দেবকে অগ্রে করিয়া বিনীতভাবে 
আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । 

মহাতপা৷ ভরদ্বাজ মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে দেখিব্ামাঁত্র আসন 
হইতে গাত্রোথান পূর্বক শিষ্যদিগকে শীঘ্র অর্ঘ্য আনয়ন 
করিতে আদেশ করিলেন। : ভরত সন্গিহিতত হুইয়! সাষ্টাঙ্গ 
প্রণিপাত করিলেন। মহর্ষি ভরদবাজ তাহাকে বশিষ্ঠদেবের 
সহিত বিনীতভাবে আসিতে দেখিয়াই দশযথের পুত্রে বলিয়! 
বুঝিতে পারিলেন এবৎ পাদ্য, অর্ধ্য, ও ফলমূল উপহার দ্বার! 
তাহাদের শ্রান্তি দূর করিয়! অযোধ্যার রাজধানী, সৈন্য, ধনা- 
গার, মিত্র ও মন্ত্রিসংক্রান্ত কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা! 
দশরথের' মৃত্যুর কথা তিনি পূর্বেই অবগত ছিলেন, স্ৃতরাঁং 
সে বিষয়ের কিছুই উল্লেখ করিলেন না। 


৩৭০ রামায়ণ । 


ভগবান বশিষ্ঠ ও রাজকুমার ভরতও মহর্ষি ভরদ!জকে 
শারীরিক কুশল জিও্ঞাসা করিয়া তপোবনস্থ মুগ, পশু, 
পক্ষী, রুক্ষ, অগ্নি, মলিল প্রভৃতি সকলেরই আনুপূর্বিবিক মঙ্গল 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও তৎসমুদায়ের উত্তর প্রদান 
করিয়া ভরতকে জিজ্ঞাপা করিলেন, “রাজকুমার ! তুমি 
নিষ্ষণ্টকে রাজ্যভোগ ক'রতেছিলে, অকন্মাৎ বনে আমিবার 
কারণ কি? সত্য করিয়। বল, তোমাকে দেখিয়া! আমার বনে 
বড় আশঙ্ক! হইন্তেছে। মহিষী কৌশল্যা অনেক পুণ্যের ফলে 
ধাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, রাজা দশরথ জ্রীলোকের কুমন্ত্রণায় 
ধাহাকে ভাধ্যার সহিত অকারণ চতুর্দশ বশসরের জন্য বন- 
বাসী করিয়াছেন, তুমি ত রাজ্যলোভে দেই নিষ্পাপ রাম- 
চন্দ্রের কোন প্রকার অনিষ্ট ইচ্ছায় আইস নাই।” 

মহর্ষি তরদাজের এই কথায় ভরত মনে অত্যন্ত ব্যথা 
পাইলেন এবং অশ্রপপূর্ণনয়নে গদগদম্থরে বলিতে লাগিলেন, 
“ভগবন্‌! আপনি সর্বজ্ঞ হইয়াও যদি এরূপ মনে করেন, 
তাছ। হইলে আর কিকরিব। আমি রাঁমচন্দ্রের দান, আম। 
হইতে যে তীহা'র অনিষ্ট হইবে, আপনি এ আঁশঙ্কাকে 
কদাচও মনে স্থান দিবেন না। আমার অনুপস্থিতিতে 
মাত! যে ত্বণিত কার্ধ্য করিয়াছেন, আমি শপথ করিয়। 
ঘলিতেছি, আমি তাঁহার কিছুমান্্রও অবগত ছিলাম না। 
এন্সণে আমি আর্য্যের পাদবন্দনা করিবার জন্য এবং তাহাকে 
অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গমন করিতেছি । 
আসার মনে কোনই ছুরভিসন্ধি নাই। আপনি আমার এই 
সমস্ত কথ। সত্য জানিয়। আমার প্রতি প্রপম হউন এবং 


অযোধ্যাকাও । ৩৭১ 


অনুগ্রহ পূর্ববক মহাত্মা রামচন্দ্র এক্ষণে কোথায় অবস্থান করি- 
তেছেন, বলিয়া দিন” 

ভগবান বশিষ্ঠও ভরতের প্রতি-প্রসঙ্ হইবার জন্য মহর্ষি 
ভরদ্বাজকে অনুরোধ ,করিলে তিনি আহলাদিত হুইয়া 
কহিলেন, “রাজকুমার ! তুমি প্রসিদ্ধ ইক্ষাকুবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছ, হৃতরাৎ গুরুসেবা, ইব্িয়সংযম ও সাধুদিগের 
পথানুলরণই তোমার উপধুক্ত কার্ধয। আমি যে জানিয়! 
শুনিয়াও তোম!ুকে এত কঠিন কথ! বলিলাম্ণ তাহাঁর কারণ 
আর কিছুই নহে, কেবল জনসমাজে রাঁমচক্দ্রের প্রতি তোমার 
প্রগাঢ় ভক্তির কথা স্ববিদিত করাই আমার একমাত্র 
উদ্দেশ্য । তোমার এই অন্দীম ভক্তি ও অসাধারণ ত্যাগস্বীকার 
চিরকাল ত্তিভুবনে কীর্তিত হইবে । আমি রামচন্দ্রের বিষয় 
বিশেষ অবগত আছি। তিনি এক্ষণে ভ্রাতা ও ভার্ধ্যার 
সহিত চিন্রকুট পর্বতে অবস্থান করিতেছেন। তুমি কল্য 
প্রভাতে তথায় গমন করিও । অদ্য আমার আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়। আমার মনোবাঞ্থ। পুর্ণ কর” 

মহর্ষি এইরূপ কহিলে ভরত ন্ঠাহার ,কথাঁয় সম্মত হই- 
লেন এবং সে রাত্রি সেই আশ্রমেই অবস্থান করিতে অভি 
লাঁষ করিলেন । 


একানব্বই সঞ্গ। 





ভক্দ্বাজেৰ আতিথ্য ৷ 


মহর্ষি হরদ্বাজ ভরতকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ 
করিলে ভরত বিনীতবাক্যে কহিলেন, “ভগবন ! ফল মূল 
ইত্যাদি বনে যেসমত্ত দ্রেব্য পাঁওয়1 যায়, তদ্দরারাইত আমা- 
দের যথেষ্ট আঁতিথ্য করিলেন,পুনরায় এত অনুরোধ করিতে- 
ছেন কেন ?" মহর্ষি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “রাঁজ- 
কুমার ! তোমাঁকে যাহ! দিব, ভুমি ঘে তাহাতেই সন্তন্ট হইবে, 
তাহা আমি জানি, কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে,যে তোমার 
সৈন্যদিগকে এক রাত্রি ভোজন করাইব। অতএব আমার 
এ অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতেই হইবে । আরও 
বস ! তুমি সৈন্যদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া আসিলে কেন ? 
তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিলে জামি বড়ই আহ্লাদিত 
হইতাম ।” 

ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “ভগবন্‌! পাছে আঁপ- 
মার আশ্রমের বিদ্ব হয়, এই ভয়ে আমি সৈনাদিগকে 
সঙ্গে লইয়। আমি নাই। রাজাই হুউন্‌ ব! রাঁজপুত্রই হুউন্‌, 
তপস্থীদিগের আশ্রম যন্ত্র পূর্বক পরিহার করা সকলেরই 
কর্তব্য। বিশেষতঃ আমার সহিত বহুসংখ্যক মতৃহস্তী, অশ্ব 
ও সৈনা আছে। তাহারা পাছে তপোবনস্থ বৃক্ষ, লতা, 
স্থগ, পক্ষী, সলিল প্রন্থৃতির বিস্ব জন্মাইয়া আপনার ক্রোধ 
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উৎপাদন করে, আমি এই ভয়েই তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়! 
আনিয়াছি |” 

মহর্ষি কহিলেন, “আম্বি এক্ষণে তোমাকে অনুমতি প্রদান 
করিতেছি, সৈন্যদিগকে এখানে আনয়ন কর ৮” ভরদ্বাজের 
আজ্া প্রাপ্ত হইন্বা! ভরত তৎক্ষণাৎ ৈন্যদ্রিগকে আনয়ন 
করিলেন। 

ভরতকে এইরূপ আঁদেশ করিয়া মহাতেজ। মহর্ষি ভরদ্বাজ 
অগ্নিশালায় প্রব্বেশ করিলেন এবং আচমনান্তে মন্ট্রোচ্চারণ 
পূর্বক দেবতাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । “আমি 
ভরতের সৈন্যগণের আতিধোর জন্য নির্মাণকুশল বিশ্ব- 
কর্্দমকে আন্বান করিতেছি, তিনি গৃহাদি নির্মাণদবার! 
আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। আনি আতিথ্যের জন্য ইন্্রাদি 
€লোকপালত্রয়কে আহ্বান করিতেছি তাহারা আমার বাসনা 
পূর্ণ করুন। পৃথিবীতলে এবং অন্তরীক্ষে যে সমস্ত তোত ও 
নদী প্রবাহিত হইতেছে, আমি তাহাদের ধকলকেই আহ্বান 
করিতেছি, তীহাঁরা কেহ স্থরা, কেহ ব1 ইক্ষরসের ন্যায় হশী- 
তল স্থমিষট সলিল আনয়ন করুন । * আমি দৈব, দেবী, গন্ধর্ৰ 
ও গন্ধবর্বী এবং বিশ্বাবস্থকে আহ্বান করিতেছি; দ্বৃতাচী, 
বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্কুষ!, নাগদতা, হেম] ও পর্বতবাসিনী 
প্রভৃতি ভ্রিভুবনবিদিতা অপ্সরাগণকে "আহ্বান ক্ষরিতেছি ; 
যে সকল ম্মপ্পর! ইত্রর এবং ব্রহ্মার নিকট যাঁতায়াত করিয়া 
থাকেন, আমি তাহাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছি, 
তাহারা দিব্যপরিচ্ছদ. ধারণ করিয়া বীণা হস্তে আমার আশ্রমে 
আগমন করুন। চৈত্রকথকাননস্থ বৃক্ষ সকলের ন্যায়, আমার 
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আশ্রমস্থ বুক্ষ সকল, দিব্যবলনভূষণ রূপ পত্ত্রে এবং দিব্যাঙ্গন! 
রূপ ফলে শোভিত হউক। অদ্য ভগবান সোম, নানাবিধ 
'শ্থামিষ্টভক্ষ্য, ভোজ্য, €লহা ও €পয় প্রস্তুত করিয়া দিন, এবং 
বৃক্ষজাত শ্চিত্র মালা নাঁনাপ্রকার মাংস ও স্থারা সংগ্রহ 
করুন্‌।” মহাতেজ। মহর্ষি এইকূপে সমাধিবলে শিক্ষাস্থর 
প্রয়োগ পুর্ধবক দেবতাদ্িগকে আহ্বান করিয়া, পূর্ববাভিমুখে 
উপবেশন পুর্ধবক ধ্যান করিতে লাগিলেন । | 
কিয়ৎকাল পরেই আহুত দেবতাগণ পুথক পৃথক আবিভূতি 
হইতে লাগিলেন । স্থশীতল স্ত্গন্ধষি মলয়মারুত মন্দ মন্দ 
বহন করিতে লাগিল। আকাশ হুইতৈ পুষ্পরৃষ্টি হইতে 
এবং অন্তরক্ষে দেব ছুন্দুভির স্থগন্তীর শব্দ শ্রুত হইতে 
লাগিল । অগ্নরাগণ নৃত্য করিতে এবৎ গন্ধবর্বগণ বাঁণার শব্দের 
সহিত গান করিতে প্রবৃন্ত হইলেন 1 সেই তান লয় বিশ্যদ্ধ 
শুচতিম্থখকর হ্বমধুর সঙ্গীত অন্তরাক্ষ এবং ভূতলস্থ প্রাণীগণের 
“মন প্রাণ হরণ করিল । 
অনস্তর ভরতের সৈন্যগণ বিশ্বায়চিন্তে বিশ্বকর্্ার নিম্মীণ 
কৌশল দেখিতে লারিল। "চতুর্দিকে পঞ্চযৌজন পরিমিত 
সমতল ভূমিথণ্ড দেখিতে দেখিতে নীলবৈদূর্ম্মণি তুল্য হরিদর্ণ 
নবীন তৃণদমুহে আচ্ছন্ন হইল । ধবল, কপিথ্, পনল, আমলকী 
ও আত্ম প্রভৃতি বৃক্ষ গুলি ফলভরে অবনত হইয়া সেই স্থানের 
শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই: ভূমিখণ্ডের কোন ভাগে 
ইত্ররথ কানন আগমন করিল, কোথাও তীরতরুসমাকীর্ণ 
প্রমণীয় নদী সকল প্রবাহিত হইতে লাগিল। কোথাও শুভ্র 
. ভত্কুঃশাল গৃহ, কোথাও অশ্বশালা, কোথাও গজশালা,কোথাও 
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শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় তোরণ, কোথাঁও গুর্মাল্য হুশোভিত, 
-স্থগন্ধি বারির দ্বারা স্বাসিত অট্টালিকা সকল শোভা পাইতে 
লাগিল। এ সকল অট্রালিকার মধ্যে উহ্ুকৃষ্ট শয্যা, আঁসন' 
ও যান, এব স্থরস খাঁদাদ্রব্য ওবিচিত্র বসন ভূষণ যথাস্থানে 
স্থাপিত হইল । 
মহর্ষি তরদ্ধাজের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, রাজকুমার ভরত 
সেই রত্বময় পুরীতে প্রবেশ করিলেন । ' অমাঁতা এবৎ পুরো- 
হিতগণ সকলে তীহান্ি অন্ুগমন করিলেন । তৎকালে সেই 
পুরীর পাঁরিপাট্য দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত 
হইলেন। তাহারা সেখানে উৎকৃন্ট রাঁজসিংহাসন, ব্যজন ও 
ছত্র সমস্তই দেখিতে পাইলেন। ভরত অমাতাগণের সহিত 
এঁ সমস্ত প্রদক্ষিণ করিয়! উদ্দেশে রামচক্্রকে প্রণাম করিলেন 
এবং ব্জন হস্তে করিয়া অমাত্যোচিত আনমনে উপবেশন 
করিলেন। 
তিনি উপবেশন করিলে পর, পুরোহিত, অমাত্য, সেনা- 
পতি ও শিবিররক্ষকগণ চতুষ্পার্থ্ে উপবেশন করিলেন। 
এঁ সময়ে প্রজাঁপতিপ্রেরিত বিংশতি সহঞ্সে ও কুবের 
প্রেরিত বিংশতি সহজ্র যুবতী দিব্য আঁভরণ এবং মণিমুক্তা 
প্রবালাদিতে ভূষিত হইয়! ভরুতের নিকট আগমন করিল। 
যাহাদের রূপ মাধুরী নিরীক্ষণ করিলে পুরুষের মন উন্মত্ত 
হুইয়! উঠে, নন্দনকাঁনন হইতে এরূপ বিংশতি সহজ অগ্নর! 
আগমন করিল। নারদ, তুন্থুরু ও গোৌপনামক গন্ধর্ধবগণ 
ভরত্ের সম্মুখে নঙ্গীত আারস্ত করিলেন। অলন্দুষা, মিশ্র" 
ফেশী, পুশুরীক! ও বামন! নান। রঙ্গে নৃত্য করিতে লাগি 
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লেন দেবলোকে ও চৈত্ররথকাননে যে -সমুদাঁয় বিচিত্র 
মাল্য আছে, সযুদায়ই প্রয়াগে উপস্থিত হইল। অবশেষে 
মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্চর্য তপস্যাঁর প্রভাবে, বিল্বরৃক্ষ মৃদঙ্গ- 
বাদকের-ও বিভীতক, অশ্ব প্রভৃতি বৃক্ষগণ নর্তকের রূপ 
ধারণ করিল। সরল তাল, তিলক ও তমাল কুক ও বাম- 
নের এবং লতাগণ প্রমদ! রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত 
হইল এবং কহিতে লাগিল, “ম্থরাপায়ীগণ ! সুরা পান কর, 
ক্ষধার্তগণ | সৃসংস্কৃত মাংস ও শ্থমিষ্ট পায়স্ত্ প্রস্তুত, যাহার 
যাহা ইচ্ছা ভোজন কর।” মুনির আদেশানুসারে এক এক- 
জন পুরুষের পরিচর্ধ্যার্থ সাত আটজন স্থন্দরী রমণী নিযুক্ত 
হইল। উহার॥ পুরুষদিগকে স্থরম্য নদীতীরে লইয়া গিয়! 
স্নানাহাঁর করাইতে লাগিল। কেহ চরণসম্বাহন, কেহ অঙ্গ 
মর্দন, কেহ বা মদ্যপান করাইতে লাগিল । হস্তী, অশ্ব, বৃষ 
প্রভৃতির রক্ষকের! মদ্যাদি পান করিয়া এত মত্ত হইয়াছিল 
যে নিজ নিজ কাধ্্যে অবহেলা করিতে লাগিল; কিন্তু মহর্ষির 
তপঃ প্রভাবে পালকগণ আসিয়া তাহাদিগকেও পর্যাপ্ত পরি- 
মাণে আহার প্রর্ধান করি, বিশেষতঃ অশ্বদিগকে প্রচুর পরি- 
মাণে ইক্ষুমধু ও লাজা ভোজন করাইতে লাগিল । 

সৈন্যপ্ণ সর্ধপ্রকারে পরিতৃপ্ত বিশেষতঃ অপ্নরাগণের 
সহবাস লাভে বিমোহিত হইয়া কহিতে লাগিল, “আর আমর! 
অযোৌঁধ্যায় ফিরিয়া যাইব না, দগুকারণ্যেই বা আর আবশ্যক 
কি? চিরকাল এইখানেই বাদ করিব। মহাত্মা রামচন্দ্র ও 
ভরতের মঙ্গল হউক। তীহাদের প্রাদেই আমর] এই অতুল 
স্বর্গীয় স্থখ ভোগ করিতেছি ।” কেহ না মুনির গশ্রমকে 
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স্বর্গ মনে করিয়া! পরম পরিতোষ লাভ করিল। কেহ কেহ 
আনন্দভরে নৃত্য, কেহ বা গান, কেহ বা হাসা করিতে 
লাগিল । সৈন্যদিগের অঃহার সামগ্রী এত উভ্ভম হইয়াছিল 
যে, আঁক ভোজন করিয়া ক্চাহারা পরিতৃপ্ত হইল ন1। 
যত দেখিতে লাঁগিল ততই তাহাদের ভোজনস্পৃহ! বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল । দাঁপ দাসীগণ নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া 
মহা হর্ষে ইতস্তত? ভ্রমণ করিতে লাগিল । মহর্ষির প্রভাবে 
পশুপক্ষীগণও্ড পরিতৃপ্ত হইয়াছিল । অধিক কি তৎকালে 
সেই স্থলে কেহই ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত বা পীড়িত ছিল না। 

তগকাঁলে পুষ্পস্তবকশোভিত গুভ্রান্ন পরিপূর্ণ স্বর্ণ ও 
রজতপাত্র সকল সকলের নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল । 
এ সকল পাত্রে ফলের রসে স্থঙিদ্ধ স্গন্ধি সুপ, ছাগ ও শ্বেত- 
বরাছের মাংস প্রচুর পরিমাণে ছিল । কুপ সকল পা'য়সান্নে 
পরিপূর্ণ ছিল। গীী সকল অভীষ্ট প্রদান এবং বৃক্ষ সকল 
মধুক্ষরণ করিতে লাগিল। বাপী দমকল মুগ মঘুর ও কু্ধুটের 
মাংসে এবং মদ্যে পরিপূর্ণ ছিল। তথায় শত শত স্থবর্ণময় 
ব্যঞ্জনপাঁজ্র ও জলপাঁত্র ছিল। হ্রুদ'সকল দরধি ছুদ্ধ এবং শর্ক- 
রায় পরিপুরিত ছিল। স্রানতীর্ঘে চূর্ণকষাঁয় কন্ক প্রভৃতি 
বিবিধ উপকরণ দ্রব্য প্রস্তুত ছিল। তৃথায় দন্তকাঁষ্ঠ, শুরু- 
চন্দন, দর্পণ, বস্ত্র, পাঁছুকা, কল্জ্বল, ছত্র, ধনুক, বন্দ এবং 
শষা! প্রস্ভৃতি আরও অনেক দ্রব্য সঞ্চিত ছিল । স্থানে স্থানে 
আকাশের ন্যায় নির্মল সলিলপুর্ণ পদ্মাকর সরোবর এবং 
বৈদূর্যযমণির ন্যায় নীলবর্ণ তৃণ নকল সেই স্থানের শোভা! 
বর্ধন করিতে লাগিল। 
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সৈনূগণ স্বপ্নের অগোচর এই সমস্ত অভ্ভতকাঁ্ড অব- 
লোকন করিয়! অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল এবং স্রগণ যেরূপ 
নন্দনকাননে পরমানন্দে বাস করে সেক্টবূপ তাহারা মহর্ষির 
আশ্রমে সে রাত্রি স্থথে অতিবাহিত করিচ্তে লাগিল। 

আতিথ্যক্রিয় সম্পন্ন হইলে গন্ধববব ও অগ্পরাগণ মুনির 
অনুমতি লইয়! স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। 

সৈন্যগণ তখনও মদ্যপানে মন্ত হুইয়! স্থানে স্থানে শয়ন 
ফরিয়াছিল এবং পুষ্প ও মাল্য সকল ইতস্তত পতিত রহিল। 


বিরেনব্বই সর্শী। 


ভরতের চিত্রকুটাভিমুখে গমন । 


রাজকুমার ভরত 'অনুচরগণের সহিত সে রাত্রি মহর্ষির 
আশ্রমে অবস্থান করিয়া তাহার আতিথ্যে অত্যন্ত প্রীত হই- 
লেন। তিনি রামদর্শন্র ওৎস্বক্যবশতঃ অতি প্রত্াষে 
উঠিয়া মহর্ষির নিকটে গমন করিলেন। ভরদ্াজ তৎকালে 
হোমকীর্ধ্য সম্পন্ন করিয়া হোমগৃহ হইতে. নির্গত হুইতে- 
ছিলেন। তিনি তরতকে সম্মুখে দেখিয়া কহিলেন, “বস! 
আমার আশ্রমে রাত্রিতে ত তোমার কোঁন কষ্ট হয় নাই? 
তোমার সৈন্যগণ আমার আতিথ্যে সন্তুষ্ট হইয়াছে ত ?” 
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ভরত মহাঁতেজা মহর্ষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়। 
কৃতাগ্রলিপুটে কহিতে লাগিলেন, “ভগবন্‌! আমি ও আমার 
সৈন্যগণ আপনার আভিথ্যে যগ্ুপরোনান্তি অতি লাঁভ করি- 
য়াছি। আমার অনুচরগণ অপরিমিত ভক্ষ্য ভোজ্য ও পেয় 
এব স্থুরম্য বাঁদ ভবন প্রাপ্ত হইয়া পরমাহলাদে রাত্রি যাপন 
করিয়াছে। ভগবন্‌! আমি এক্ষণে ভ্রাতৃদর্শনে চলিলাম আপনি 
আমার প্রতি ন্সিগ্ধ দৃষ্টি রাখিবেন। মহাত্মা রামচক্্র এখন 
কোন্‌ স্থানে আছেন এবং কোন্‌ পথ দিয়া গমন করিলে 
তাহার দর্শন পাঁইব অনুগ্রহ করিয়! বলিয়! দিন।”৮ 

ভরতের ভ্রাতৃদর্শনে অত্যন্ত ওঁংস্ুুক্য জানিয়া ভরছ্াজ 
কহিলেন, রাজকুমার এখান হইতে নার্ধ ছুই ক্রোশ দূরে 
চিত্রকূট নামে একটা সুরমা পর্ববত আছে। এ পর্বতের 
কানন ও প্রত্রবণ সকল অতীব মনোহর, উহার উত্তর 
পার্খ দিয়! মন্দাকিনী প্রধাহিতা হইতেছেন। রামচক্্র, 
পর্ণকুটীর নিদ্মীণ করিয়া লক্ষণ ও সীতার সহিত সেই স্থানে 
বাস করিতেছেন । ভূমি যমুনার তীর দিয়া কিয়তদুর গ্মন 
করিলে দক্ষিণাভিযুখী একটি পর্থ দেখিতৈ পাইবে । নেই 
পথ দিয় কিছুদূর গমন করিলেই রামচক্ট্রের দর্শন পাইবে ।” 

মহর্ষি এইরূপ বল্গিলে কৌশল্যা, ও স্থমিত্রা যান হইতে 
অবতরণ পূর্বক মহ্র্ষর নিকটে আসিয়। দীনভাবে তীহার 
চরণে প্রণাম করিলেন। কৈকেয়ী তাহার কুকার্ষ্যের কথা 
স্মরণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও সম্কুচিতভাবে মহর্ষিকে প্রণাম: 
ও প্রদক্ষিণ করিয়া! অদূরে ভরতের নিকটে গমন করিয়! দীন- 
এভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনম্তর ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্বাসা 
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করিলেন, “বৎস ! তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় লইতে 
আমার বড় কৌতুহল জন্মিয়াছে।” 

ভরত এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্লি পূর্বক কহিতে লাগি- 
লেন, “ভগবন্! আপনি ধাঁহীকে শোক ও উপবাসে কৃশা 
এবং দীনভাবে দণ্ডায়মান দেখিতেছেন, ইনি আমার পিতার 
প্রধান। মহিষী, কৌশল্যা। অদিতি যেরূপ উপেক্দ্রকে পরব 
করিয়াছেন, সেইবূপ ইনিও পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রাঁমচন্দ্রকে 
গর্ভে ধারণ করিয়াছেন । আর যিনি ইহার ধামভূজ অবলম্বন 
করিয়! অত্যন্ত ক্লানভাঁবে দাড়াইয়া আছেন, ইনিই আমার 
মধ্যমা মাত! স্মিত্রা। বীর লক্ষণ ও শক্রত্ব ইহাই গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । আর যাহার জন্য ধশ্মশীল মহাত্মা 
রাঁমচজ্জরকে অনাথের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইতেছে, 
ধাহার জন্য মহারাঁজ দ্রশরথ “হা রাম! হা! রাম!” বলিয়া 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবৎ এই হতভাগ্য ধাঁহার গর্ভে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছে, ইনি সেই ভদ্র বূপধারিণী অভদ্রা কৈকেঘী | 
ইনি বড় ক্ুব্বস্বভাবা এবং. সৌভাগ্যগর্বে গর্বিবিতা। ভগবন্! 
ইনিই সমস্ত সরধ্বনাশের মূল, কিন্ত ইহাকে আমায় মাতা 
বলিয়! স্বীকার করিতে হইতেছে!” এই বলিতে বলিতে 
মহাত্মা ভরতের চক্ষে জল আসিল তিনি কুদ্ধ সর্পের ন্যায় 
নিখাস ফেলিতে লাগিলেন। 

ভীহার এই অবস্থা! দেখিয়া মহর্ষি ভরদ্াজ কহিলেন, 
“বৎস! দৈবের গতি কে রোধ করিতে পারে। অতএব 
তোমার মাতাকে আর ভর্থসন! করিও ন1! | বিশেষতঃ রাম- 
চন্দ্রের নির্ধধাসন, পরিণামে জগতের মঙ্গলের জন্যই ঘহিয়াছে। 
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দেব, খষি ও নরগণ এই নির্বাসনে ঘোঁর বিপদ হইতে পরি- 
ত্রাণ পাইবেন, অতএব যাহা! দেবতাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে 
ঘটিয়াছে, তাহাতে তোমার*মাতাঁর ৫কানই দোষ নাই ।” 

মহর্ষি এই বলিয়া বিরত হইলে, ভরত আঅভীষ্উসিদ্ধির 
জন্য মহর্ষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সৈনাদিগকে 
প্রস্তত হইতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ আদেশ মাত্র 
স্বর্ণালঙ্কীর বিভূষিত অশ্ব রথাদিতে আরোহণ করিল। হৃস্তী 
ও করেণুকা সকন্ত স্বর্শশৃঙ্খলে শোভিত হইয়া, গ্রীষ্মাবসানে 
বিদ্যুত্যুক্ত মেঘমালার ন্যায় স্ত্রগন্তীর গর্জন করিতে করিতে 
গমন ক্ৰিল। ম্ণন্নীয়ে ব্যক্তিগণ যানে এবং পদাঁতিকগণ 
পদ্রব্রজে যাইতে লাগিল। কোৌশলা৷ প্রভৃতি মহিষীগণ 
রামদর্শনাশায় অত্যন্ত উৎস্থৃক হইয়া উত্তম যানে আরোহণ 
পুর্ববক গমন করিতে লাগিলেন । ভরত একখানি উজ্জ্বল 
শিবিকায় আরোহণ করিলেন । 

হস্তী» অশ্ব সমাঁকুল সেই বিস্তুূত সেনাদল, প্রচণ্ড মেঘ 
মালার ন্যায় দক্ষিণদিক আবৃত করিয়া! গমন করিতে লাগিল, 
এবং গঙ্গীর পশ্চিম তীর দিয়া নান] 'বন, নদী” পর্বত অতিক্রম 
করিয়া বনমধ্যস্থ মুগ ও পক্ষীগণকে ত্রস্ত ও ভীত করিয়া 
নিবিড় কানন মধ্যে প্রবেশখকরিল । 


৪৯ 


তিরেনব্বই সর্খ। 





ভরতের চিত্রকৃট পর্বতে গমন । 


ভরতের দেই রুহ সেনাদল দেখিয়া অরণ্যচারা মত 
-হস্তীগণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। ভল্ল্‌ক 
প্রস্ৃতি হিৎক্র জন্তগণ আশ্রয়ার্থ নদী পর্ববত্ব এবং অন্যান্য 
বনের দ্রকে ধাবমান হইল। বর্ষাকীলীন মেঘসমুহ যেরূপ 
গগনমগ্লকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ সেই সাগরসম বিস্তত 
সেনাদল পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া! চলিল। 

বহুদুর গমন করিয়। বাহন সকল র্রান্ত হইলে ভরত 
বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, “ভগবন্‌ ! মহর্ষি ভর- 
দ্বাজের মুখে চিত্রকূট পর্ববতের যেরূপ বর্ণনা শুনা গিয়াছে 
তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে আমরা নেই প্রদেশে 
আপিয়! উপস্থিত হইয়াছি। এ দেখুন চিত্রকুট পর্বত এবং 
উহ্বার নিম্মে মন্দমাকিনী *গুবাহিতা হইতেছেন। দুরে বন 
সকল নিবিড় নীলবর্ণ মেঘসমূহের ন্যায় বোধ হইতেছে! 
দেখুন, আমার পর্ধ্বত সদৃশ হস্তীগণ পর্বতের সানুদেশে 
ক্রীড়া করিতেছে এবং মেঘসমূহ যেরূপ বারিবর্ষণ করে সেই- 
রূপ সানুদেশস্থ বৃক্ষ সকল পুষ্পৃষ্টি করিতেছে । শব্রত্র ! 
দেখ, গাগরগর্ডে মকরসমূহের ন্যায় আমার অশ্বগণ পর্বতের 
উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিয়াছে । যেরূপ শরৎকাঁলীন মেঘ- 
সমূহ বায়ুর দ্বার! সঞ্চালিত হইয়! গগনমণলে দ্রুতবেগে গমন 
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করে, সেইরূপ ম্বগগণ আমার মৈন্যদিগকে দর্শন করিয়া 
ভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে । তরুগণ দাক্ষিণাত্য- 
নিবাঁসী নরগণের ন্যায় শিখরদেশে" সুরভি পুষ্পস্তবক ধারণ 
করিয়াছে । এই বন পূর্বে নিস্তব্ধ ছিল, কিন্তু আমাদের 
আগমনে যেন জনাকীর্ণ অযোধ্যার ন্যায় বোধ হইতেছে। 
অশ্বখুরোখিত ধুলিসমূহ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া উত্থিত হই- 
তেছে, কিন্তু বাযুবেগ আমাদের উপকারার্থে তাহা অপ- 
সারিত করিতেছে । শক্রপ্ঘ ! দেখ! স্ত্রশিক্ষিত সারথি ও 
অশ্বের সাহায্যে আমাদের রথগুলি কেমন দ্রেতবেগে কানন 
মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । দেখ! দেখ ময়ুরগুলি রথ 
দেখিয়া ভয়ে কিরূপ এদিক ওদিকে পলটয়ন করিতেছে। 
আমার স্পঞ্ট বোধ হইতেছে যে এই বন তপস্বীদিগের 
আবাস স্থান, নতুবা! এপ ন্বর্গের ন্যায় রমণীয় ও মনোহর 
হইবে কেন? দেখ এখানকার হরিণ ও হুরিণীগুলি কেমন 
স্বন্দর ! ইহাদের দেহ যেন নানাবিধ কুম্বমে চিত্রিত রহি- 
য়াছে। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে এই রমণীয় স্থানেই 
আর্ক্যের দর্শন পাওয়। যাইবে | *এক্ষণে সৈন্যগণ প্রযত্রসহ- 
কারে তাহার অনুসন্ধান করুক। 

ভরতের আদেশমাত্র,অস্ত্রধারী পুরুষেরা বনমধ্যে প্রবেশ 
করিল, এবং কিছুদুর গিয়া ধুমশিখা দেখিতে পাইল। ধুম 
দেখিবাঁমাত্র তাহারা ভরতের নিকট ফিরিয়া আসিয়া! কহিল, 
“রাজকুমার ; যে স্থানে মনুষ্য নাই সে স্থানে অয়ি থাকিতে 
পারে না" যখন ধুম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তখন বোধ 
হয় রামচন্দ্র এই স্থানেই আছেন, অথব! অন্ততঃ তাহার ন্যায় 
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কোন তপস্বীপ এস্থানে আছেন। তীহার নিকটেও রাম- 
চন্দ্রের সম্বাদ পাওয়। যাইতে পারে ।” 

তাহাদের এই যুক্তিসঙ্গত রাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত 
কহিলেন, “তোমর। আর অগ্রসর হইওনা এই স্থানে অবস্থান 
কর। কেবল আমি স্থমন্ত্র ও ধুতিকে. লইয়। অনুসন্ধানে 
যাঁইতেছি |” 

ভরতের আদেশানুসীরে সৈন্যগণ সেই স্থানে অবস্থান 
করিতে লাগিল। এবং তিনি ধুম লক্ষ্য “করিয়া যাঁইতে 
লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই রামচন্দ্রের দর্শন পাইবেন, 
বলিয়া তাহার মন পুলকে পরিপূর্ণ হইল। 


চোৌরোনব্বই অর্গ। 





চা 
চিত্রকুটের শোভ? বর্ণন | 


এদিকে রামচন্দ্র দীর্ঘকাল বনবাঁসের পর এক দিন সীতা! 
দেবীর চিত্তবিনোঁদনের জন্য তাহাকে বিচিত্র চিত্রকুট পর্ব্বত 
দেখাইয়া কহিলেন, “পরিয়ে ! দেখ, দেখ, চিত্রকৃট পর্ব্বতের 
কি স্থন্দর শোভা ! ইহার অপরূপ পৌন্দধ্্য নিরীক্ষণ করিলে 
আমার রাজ্যনাশ, বনবাস ও বন্ধুবিচ্ছেদ কিছুরই 'কথা মনে 
থাকে না। দেখ নানাবিধ পক্ষী সর্ববদ! স্বমধুর শ্বরে কলরব 
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করিতেছে । পর্বতের শিখরদেশ যেন আকাশ ভেদ করি- 
য়াই উঠ্টিয়াছে। দেখ, ইহার গৈরিকাদি ভূষিত প্রদেশ সকল 
কোথাও রজতের ন্যায় শুদ্রবর্ণ, ফোথাও শোণিতের ন্যায় 
রক্তবর্ণ, কোথাও পীতবর্ণ, কোথাও হরিদর্ণ, কোথাও স্ফর্টিক 
ও কেতকীকুস্থমের ন্যায় আঁভীযুক্ত হইয়া কি অনুপম ৌন্দ- 
ধ্যই ধারণ করিয়াছে । স্বগ, তরক্ষু, ব্যাস্্র, ভল্লুক প্রভৃতি 
প্রাণীগণ পরস্পরের প্রতি নৈনর্গিক বৈরভাব পরিত্যাগ করিয় 
ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে । আস্র,পিয়াল,বিল্ব, বদরী প্রভৃতি 
নানাবিধ বৃক্ষ ফলপুষ্পে শোভিত হুইয়া শৈলরাজের অপূর্ব 
শোভা বর্ধন করিতেছে। দেখ! কিম্নর মিথুন সকল পরমস্থথে 
রমণীয় শৈলপ্রস্থে যথেচ্ছ ভ্রমণ ও ক্রীড়া করিস্বা বেড়ীইতেছে। 
বিদ্যাধরীগণ তরুশাখায় বস্ত্র রাখিয়া মনোস্থখে কেলি করি- 
তেছে। সমীরণ গুহা! হইতে নানাবিধ স্থগন্ধি কুম্থমের 
আমোদ বহন করত মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া মন প্রাণ হরণ 
করিতেছে। পরিয়ে! তোমার ও লক্মমণের সহিত যদি 
আমাকে শত বৎসর এখানে বাঁস করিতে হয়, তথাপি আঁমার 
কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। অধিক কি এই” রমণীয় পর্বতে 
আসিয়া আমি যে কতদুর শ্রীতিলাভ করিয়াছি তাহা আর 
বলিবার নয় ? প্রিয়তমে £ এই সমস্ত রমণীয় পদার্থ দেখিয়া 
তোমারও কি আনন্দ হইতেছে না? আমি এই স্থানে 
থাকিয়া পিতার সত্যপালন এবং বিমাতার প্রীতি সাধন 
করিব । আমার পূর্বপুরুষের! বৃদ্ধবয়সে সংসারস্থখে জলাগ্জলি 
দিয় এই স্থানে আপিয়াই চিন্তের শান্তিলাভ এবং মোক্ষসাধন 
করিতেন ।১ ও 
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এই বলিয়া রামচন্দ্র কিয়তক্ষণ স্থিরদৃক্টে "পতিপ্রাণ। 
সীতার মুখপানে চাহিয়া! রহিলেন, পরে পুনরায় তাহাকে 
সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “বৈদেহি ! দেখ নীল, 
পীত, শ্বেত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের শিলীসকল স্থানে 
স্থানে পর্বতের কিরূপ শোভা সম্পাদন করিতেছে ! রাত্রি" 
কালে ওষধি নকল নিজ নিজ তেজ প্রভাবে অগ্রিশিখার ন্যায় 
কি অপূর্ব পৌন্দর্ধ্যই বিস্তার করিয়া থাকে । দেখ ্রিয়ে ! 
এই পর্বতের কোন স্থানকে নিবিড় পলাশকৃক্ষে গৃহের ন্যায় 
করিয়াছে, কোন স্থান বা চম্পক মালতী প্রভৃতি কুহমরাজীতে 
পরিশোভিত হুইয়। রমণীয় উদ্যানের ন্যায় শোভা ধারণ 
করিয়াছে । এদিকে চাহিয়া! দেখ ! বিলাসীগণ পুন্নাগ, ভূর্- 
পত্র, ও উৎপলদল দিয়া কেমন শয্য! প্রস্তুত করিয়াছে । 
উহ্বাদের উপযুক্ত ও মর্দিত উৎপল মালা সকল ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং ফল সকলও চতুর্দিকে পতিত রহি- 
য়াছে। নিমে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন এই পর্বত 
পৃথিবী ভেদ করিয়াই উদ্ধে উত্থিত হইয়াছে । আহ সৌন্দর্ধ্যে 
ইহা! কুবের ও ইন্জ্রপুরীকেও পরাস্ত করিয়াছে। 

এপ্রিয়তমে ! আমি যদি সপথ অবলম্বন করিয়! তোমার 
ও লক্ষমণের সহিত চৃতুর্দশ বদর এই বনে বাঁস করিতে পারি 
তাহা হইলেই কৃতার্থ জ্ঞান করিব। 


পঁচানব্বই সর্গ। 





চিত্রকৃটের শোৌভাবর্ণন । 


অনস্তর রামচন্দ্র চিদ্রকুট পর্বতের শিখর দেশ হইতে 
অবতরণ পূর্বক সীতাঁকে পবিত্র সলিল! মন্দাকিনী দেখাইয়! 
কহিতে লাগিলেন “প্রিয়ে! দেখ মন্দাকিনীর পুলিন কি 
রমণীয় ! হংস, সাঁরস প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণ সর্ধববদ! উহাতে 
কেলি করিতেছে । তীরে পুষ্পফলশোভিত নানাবিধ বৃক্ষ 
কি অপুর্ব শোভ। বিস্তার করিতেছে । এইমাত্র ম্বগগণ জল 
পানার্থ নদীতে নামিয়াছিল, এই জন্য তীরের নিকটস্থ জল 
এখনও কর্দমময় রহিয়াছে । প্রিয়ে! এ দিকে দেখ, জটা- 
বস্কলধারী তাঁপনগণ নদীর পবিত্র জলে অবগাহন করিতে- 
ছেন। কেহ কেহ উদ্ধবাু হুইয্না একমনে সুর্ধ্যদ্দেবের 
উপাসনা! করিতেছেন । বায়ুবেগে সঞ্চালিত বুক্ষগণকে দেখিয়। 
বোধ হয় যেন পর্বত সাধুসঙ্গমে' আনন্দন্তরে নৃত্য করি- 
তেছে॥। কোথাঁও নিম্মল জলে, কোথাও নৈকতপুলিনে, 
কোথাও তপস্বী জনসমাগ্নমে নদীকে অতি রমণীয় দেখাই- 
তেছে। দেখ, বায়ুবেগে নদীর মধ্যস্থলে পতিত কুস্ত্রম সকল 
ক্ষণে ক্ষণে জলে মগ্ন ও ভাসমান হইতেছে! দেখ, চক্রবাক 
সকল সুমধুর কলরব করিতে করিতে নদী হইতে পুলিনে 
আরোহণ করিতেছে! প্রিয়তমে ! চিত্রকুট ও মন্দাকিনী 
দেখিয়। আমি এত প্রীত হইয়াছি যে অযোধ্যায় বাস, এমন 
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কি তোমার দর্শন ও এত স্থখপ্রদ বোধ হইতেছে না। 
তপোনিরত, শান্তিগুণাবলম্বী সিদ্ধপুরুষের! প্রতিনিয়ত এই 
নদীতে অবগাহন করেন। প্রিয়তমে! তুমি আজ আমার 
মহিত এই নদীতে স্নান এবং রক্ত ও"শ্বেত পদ্ম সকল উত্তো- 
লন কর। বৈদেহি! যখন তোমার মন উৎ্কািত হইবে 
তথন তুমি এই পর্বতকে অধোধ্যার ন্যায়, মন্দাকিনীকে 
সরষুর ন্য।য় এবং আরণ্য জন্তগণকে পুরবাসীর ন্যায় মনে 
করিও, তাহা হইলেই তোমার কক্ট অনেক এনবাঁরণ হইবে । 
পরিয়ে! ধন্মাত্সা লক্ষণ আমার একান্ত আজ্ঞাকারা এবং 
তুমিও বড় প্রিয়ভাষিণী। তোমাদিগকে দেখিতে পাঁইলে 
আমি এই নদীতে স্নান করিয়া ও ফল মূল ভোজন করিয়াই 
পরমস্্খে বাঁ করিব। অযোধ্যা কি রাজ্যের জন্য আমার 
কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। প্রিয়ে! আমি কেন, পবিভ্রপলিল। 
মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া সখী ন! হয় পৃথিবীতে এমন কেহই 
নাই।” 

রামচক্্র চিত্রেকুট পর্বতের উপরি পাঁদচারে বিচরণ 
করিতে করিতে এইরূপে 'সীতাদেবীর চিত্ত বিনোদনার্থ মন্দা- 
কিনীর নান! প্রকার গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। 


ছিয়ানব্বই স্্। 


লক্মণের ক্রোধ । 

মন্দাকিনী দর্শনের পর রামচন্দ্র চিত্রকৃট পর্বতে উপ- 
বেশন করিয়] পুনরায় লীতাঁদেবীকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে 
লাগিলেন “জাঁনকি ! দেখ, এই পবিভ্র সৃমধংম অতীব 
স্বম্বাহ্ু এবং আনতে উত্তমরূপে সংস্কৃত হইয়াছে । তুমি 
ইহা ভক্ষণ কর।” রাঁমচত্দ্র এইরূপে সীতাদেবীর দ্রিত্ত 
বিনোদন করিতেছেন, এমন সময়ে ভরতের সেনাগণের 
পাদোখিত ধূলিপটল গগনমগুল আচ্ছন্ন ও চতু্দিক অন্ধকার 
করিয়া উত্থিত হইল। তুমুল কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে 
লাগিল । অরণ্যচার বুখপতিগণ সেই মহা কোলাহলে ভীত 
হইয়! চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রীমচন্দ্র অক- 
স্মাৎ এই সমস্ত দর্শন করিয়া লক্ষণকে সন্বোধন পূর্বক 
কছিতে লাগিলেন, "ভাই ! এই নিবিড় অরণা মধ্যে আজ 
অকম্মাৎ একি উৎপাত উপস্থিত হইল ।" দেখ অনবরভ 
কোলাহল শব্দ শুনা যাইতেছে । হস্তী, স্বগ, বরাহ ও মহিষের! 
ভীত হইয়া ভ্রুতবেগে চতুর্দিকে পলায়ন ররিতেছে। কোন 
রাজা ব! রাজপুত্র কি মৃগয়ার্থ অদ্য এই বনে আগমন করিয়া" 
ছেন ? অথবা কোন মারাত্বক জন্ঘর কি উপদ্রব আরম্ভ হই- 
মাছে £ ভাই ! এই স্থান পক্ষিগণেরও অগম্য । আমর! এত 
দিন এথানে নিঃশঙ্কচিত্রে বাঁস করিতেছ্থিলাগ। যাহা হউক 
তুমি শীত্র এই উৎ্পপাঁতের যথার্থ কারণ স্থির কর।” 

৫০ 
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রামচক্দ্রের আদেশমাত্র লক্ষণ এক উচ্চ শালরৃক্ষে আরো- 
হণ পূর্ববক*চতুর্দিকে দৃ্টিপাঁত করিলেন। তিনি দেখিলেন, 
পূর্বদিকে হস্তী, অশ্ব, 'রথসম্কুল রহুপংখ্যক সৈন্য বনভূমি 
আচ্ছন্ন করিয়া আদিতেছে। এই 'বৃহৎ সৈন্যদল দেখিবা- 
মাত্র তিনি রামচন্দ্রকে তদ্ত্তাস্ত জানাইয়া কহিলেন, 
“আর্য! আধ্যাকে শীঘ্র গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে বলুন 
এবং আপনিও আগ্নি নির্বাণ করিয়া শর, শরাসন ও কবচ 
লইয়া! সজ্জিত হউন ৮» 

লক্ষণের এই কথ! শ্রনণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, 
“ভাই! ছিতীহিত বিবেচনা করিয়! কার্য করা উচিত । 
তুমি যে সৈন্য হইতে ভয়ের আশঙ্ক। করিতেছ, অগ্রে তাহার 
কারণ নিশ্চয় কর।” | 

রামচজ্রের এই কথা শুনিয়া লক্ষণ ক্রোধে প্রজ্জলিত 
হুতাঁশনের নায় হুইয়! যেন সৈন্যগণকে দহন করিবার মান- 
সেই কহিতে লাগিলেন, “আর্ধ্য ! পাপিষ্ঠা কৈকেয়ীর পুর 
ভরত অভিষিক্ত হইয়! রাজ্য নিক্ষণ্টক করিবার ইচ্ছায় আমা- 
দ্বিগকে বধ করিতে আর্সিতেছে। দেখুন ! এ বৃহৎ বৃক্ষটির 
অপর পার্থখে রথোপরি আমাদের প্রসিদ্ধ কোঁবিদারধ্বজ 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । অস্থ/রোহীগণ দ্রেতগামী অশ্খে 
আরোহণ করিয়া আসিতেছে । গজারোহণেও অনেকে আগ- 
মন করিতেছে । আর্ধ্য ! আস্থন, আমর! শর ও শরা'মন লইদ্দা 
পর্বতের শিখরদেশে গিয়। অবস্থান করি ;) অথবা শিখরদেশে 
ফাইবার আবশ্যক কি, আমরা এই খানেই দণ্ডায়মান 
থাকি। যাহার জন্য আমাদিগকে এত কষ্ট ভোগ করিত্তে 
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হইতৈছে, সেই পাপিষ্ঠ ভরত ও তাহার অসংখ্য সৈন্য কত 
বল ধারণ করে আজ তাহাই দেখা যাঁউক। দ্েঞ্জা যাউক, 
তাহার রাক্ষচিহ্ণ কোবিদারধ্বজ আজি যুদ্ধে আমাদের হস্তগত 
হয় কি না। অআর্ধ্য ।*যাহার জন্য আপনাকে রাজ্যচ্যত 
হইতে হইয়াছে, শীতাদেবীকে তপস্থিনীর ন্যায় বনে বনে 
ভ্রমণ করিতে হইতেছে, আমাদের সেই শক্রু আঁজ উপ- 
স্িত। আমি তাহাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। পাঁপাত্] 
ভরতকে বধ করিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখিতেছি ন!। 
যে ব্যক্তি অগ্থে অপরাধ করিয়াছে, তাহাকে বধ করিলে আর 
অধন্া কি? বরং ধর্মেরই বিলক্ষণ সম্ভাবনা । অতএব আপনি 
আর দ্বির্ধা করিবেন না । এখনই এই পাঁপারত্মুকে বধ করিয়। 
সপাগর! ধরায় একাধিপত্য স্থাপন করুন্। আজ কৈকেয়ী 
নিজ প্রিয় পুত্র ভরতকে গজভগ্র তরুর ন্যায় আঁমার হস্তে 
নিহত দেখুক। আঁমি কুজা ও কৈকেয়ীকেও আজ বধ 
করিব। এরূপ নারকী স্ত্রীলোৌকগণকে বধ করিলে স্ত্রীহত্যার 
পাঁপ স্পর্শ করে না। আজ পুথিবী ঘোর পাপ হুইতে মৃক্ত 
হইবেন। আঁজ আমি আমাদের ঘোন্ধ অপমানের প্রতিশোধ 
লইব। শাণিত শরে শত্রুর শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া চিন্রকুট 
পর্বত শোণিতে প্লাবিত ,করিব। আজ শৃগাল ও কুকুরগণ 
নিহত হৃন্তী অশ্ব ও সৈনাগণের মাংস' পরমানন্দে ভক্ষণ 
করিবে । আঁক আমি নরাধম ভরতকে সসৈন্যে বধ করিয়। 
শর ও শরাদনের খণ পরিশোধ করিব । 


-"সপসপ 


সাতানব্বই সঞ্খ। 





রাম ও লক্মণের কথোপকথন ॥ 


লক্ষষণকে ক্রোধে অধীর এবং সুদ্ধীর্থে সাতিশয় ব্যগ্র 
দেখিয়! রামচন্দ্র সান্ত্বনা বাঁকে কহিতে লাগিলেন, “ভাই ! 
ক্ষাস্ত হও, একেবারে অত ক্রুদ্ধ হইও না| আমার ভ্রাতা ভরত 
স্বয়ং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে,ইহাতে আঁমা- 
দের ধনু বা অনিধারণ করিবার আবশ্যক কি? আমি পিতৃনত্য 
পালনার্ঘ বনবামী হুইয়াছি। এখন যুদ্ধে ভরতের প্রাণ বধ 
করিয়। কলঞ্ষিত রাজ্য লইয়াই বাকি করিব। বন্ধুবান্ধবের 
প্রীণনৎংহার করিয়া যাহ! হস্তগত হয়, তাহ! বিষমিশ্রিত ভক্ষ্য- 
দ্রব্যের ন্যায় পরিত্যেজ্য । আমি শপথ করিয়। বলিতে পারি, 
কেবল নিজের স্থুখের জন্য আমি ধর্ম, অর্থ, কাম, এমন কি এই 
স্থবিস্তীর্ণ পৃথিবীকেও হস্তগত করিতে ইচ্ছ। করি না। যদি 
কখন আমি রাঁজ্যরামন! করিয়! থাকি, তাহা! আমার বন্ধুবান্ধব 
এবৎ প্রাণতুল্য প্রিয় ভ্রাতৃগণের প্রতিপালন ও স্খবদ্ধনের 
জন্য। লক্ষ্মণ ! তুমি তজান আমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে 
এই সসাগর! ধরায় একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারি, কিন্তু 
অধর পথ অবলন্বন করিয়া! আমি ইন্দ্রত্বও লাভ করিতে 
ঘবণা করি। ভুরতকে, তোমাকে ও শক্রত্বকে ছাড়িয়া আমি 
যে স্থখের অভিলাষ করি, পরমেশ্বর যেন কখন আমাকে সে 
সখ প্রদান না করেন। যাহা হউক আমার বোধ হয়, প্রাণা- 


অযোধ্যাকাণ্ড। ৩৯৩ 


ধিক ভরত মাঁতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আসিয়া, সীতার 
সহিত আমাদের বনবাসের কথ! শুনিয়াছে এবং এই নিদারুণ 
সম্বাদ শ্রবণে শোকে ব্যাকুল হইয়া! আমাকে দেখিতে 
আপিয়াছে। আঁমার আরও বোঁধ হইতেছে, ভরত মধ্যম? 
মাতাকে রোষভরে অনেক কটুকথা বলিয়া এক্ষণে পিতার 
আদেশক্রমে আমাকে রাঁজ্যপ্রতার্পণ করিবার জন্য এই 
দুর বনে আমার অনুলরণ করিয়াছে । ভরত যে আমার 
অনিষ্ট ইচ্ছায় আসিয়াছে, ইহা! আমার কোনমতেই বোঁধ 
হইতেছে না। অতএব তুমি অকারণ তাহাকে কোন কটু 
কথা বলিও না। ভরত কি পুর্ধবে কখন তোমার কোন 
অনিষ্ট করিয়াছিল, যে তুমি তাহাকে এত সন্দেহ করিতেছ ? 
জাঁনিও তাহাকে কোঁন কটুকথা বলিলে তাহা আমাকেও 
বল! হুইবে। লক্ষ্মণ! তুচ্ছ রাজ্যের জন্য কিরূপে যে পুত্র 
পিতাকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে বধ করে, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে 
পারি না। রাজা হওয়াই যদি তোমার মনের সাধ হইয়া 
থাকে, তাহাতেই বা ভরতকে বধ করিতে হইবে কেন? সে 
আমাকে যেরূপ ভক্তি করে, আর্মম অনুমতি করিলে সে 
দ্বিরুক্তি না! করিয়া তৎক্ষণাৎ. সমুদয় রাঁজ্য তোমার হস্তে 
সমর্পণ করিবে 1” 

মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে 'লক্ষমণ লঙ্জীয় একে- 
বারে ম্বতপ্রায় হইলেন এবং অত্যন্ত সম্কুচিত হুইয়। কহিতে 
লাগিলেন, “আর্ধ্য ! আমার বোধ হয়, পিতাও শোকে অধীর 
হইয়া আপনাঁকে দেখিবার জন্য আমিতেছেন 1৮ 

লক্ষাণকে অত্যন্ত লজ্জিত দেখিয়া তাহার চিতের ভাঁবা- 


৩৯৪ রামায়ণ । 


স্তর সম্পাদনের জন্য রামচন্দ্র পুনরায় কহিলেন, “ভাই! 
তুগ্ধি যাহা মনে করিয়াছ, আমারও সেইরূপ বোধ হইতেছে । 
আমন্া রাজার পুত্রে হইয়া “্জন্মবধি, স্বখভোগ করিয়া আিয়। 
এখন বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি,বিশেষতঃ স্থকুমারী বৈদেহীকেও 
পর্ধ্যস্ত যে অরণ্যবাঁষের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, 
এই কথা মনে করিয়া বোধ হয়, পিতার বড় কষ্ট হইয়াছে। 
তিনি বোধ হয়, আমাদিকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়। যাইবার 
জন্য স্বয়ং আঁসিয়াছেন। এ দেখ, তাহার বৃহঙকাঁয় জন্তগামী 
অশ্ব ছুইটী দেখিতে পাওয়া! যাইতেছে । দেখ, সৈন্যদিগের 
অগ্রে অগ্রে শক্রঞ্জয় নামক তাহার প্রকাণ্ড বৃদ্ধ হস্তীটীও 
আমিতেছে। ভাল লক্ষণ! পিতার স্থপ্রসিদ্ধ শেত ছত্রটী 
দেখিতে পাইতেছি না কেন ? আমার যে বড় আশঙ্কা হই- 
তেছে। ভাই! তুমি শীঘ্র বৃক্ষ হইতে নাঁমিয়া আইস।” 

রামচক্দরের আদেশ মাত্র লক্ষণ শানরক্ষ হইতে অবতরণ 
করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার পার্থে দণ্ডায়মান 
হুইলেন। 

এদিকে ভরত পাছে কু সেন। সমাগমে আশ্রমের কোন 
বিদ্ব হয়, এই ভয়ে সৈন্যদ্িগকে পর্বতের চারিদিকে অবস্থান 
করিতে আদেশ করিলেন। হস্তী-অস্বসন্কুল সেই বৃহৎ 
সৈন্যও প্রভুর আদেশক্রমে তথায় সার্দযোজন স্থান অধিকার 
করিয়৷ রামচন্দ্রকে প্রদন্ন করিবার জন্য বিনীতভাবে অবন্থ(ন 
ক্করিতে লাগিল । 


আটানব্বই স্ব 





ভরতের চিত্রকূট পর্বতস্থ বনে প্রবেশ । 


মহাত্মা ভরত সৈন্যদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া 
পদক্রজেই রামচন্দ্রের দর্শনার্থ গমন করিতে অভিলাষী হই 
লেন এবং শব্রস্মকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ভাই! তুমি 
বছুসংখ্যক লোঁক এবং এই সমস্ত নিষাদগণকে লইয়া শীস্ত্ 
এই বনের চতুর্দিক অন্বেষণ কর। নিষাদরাজ গুহকও শর ও 
শরাসন ধারণ পূর্বক বন্ধুগণকে লইয়া সাবধানে অনুসন্ধীন 
করুন্‌ এবং আঁমিও অমাত্য, গুরু, পুরোহিত এবং ত্রাঙ্মণগণে 
পরিবৃত হইয়া পদব্রজে গমন করি। যে পর্য্যন্ত আমি মহাত্মা 
রামচন্দ্র, কি লক্ষ্মণ, কি আর্ধ্যা সীতাকে না দেখিতে পাইব, 
সে পর্য্যন্ত কিছুতেই স্থির হইতে পারিব না। শক্রত্ব ! বলিব 
কি, যে পর্য্যন্ত আর্ধের স্্েহপুর্ণ মুখকমল ন! দেখিতে পাঁই- 
তেছি, যে পর্য্যন্ত ভীহার পদদয় 'ন! মস্তকৈ ধারণ করিতে 
পারিতেছি, যে পর্যন্ত তাহাকে অভিষেক সলিলে সিক্ত 
করিয়। পিতৃ-সিংহাসনে উ্পবেশন করাইতে না পারিতেছি, 
সে পর্য্যন্ত কিছুতেই আমার মনের শান্তি হইতেছে না । 
মহাত্বা লক্ষ্মণই ধনা যে, বিপদের সময়ও আধর্যের পার্খে 
দণ্ডায়মান আছেন । আর্ধ্যা জাঁনকীই ধন্যা ষে, ভীষণ অর- 
ণ্োও স্বামীর অন্ুগাষিনী হইয়। স্বর্গীয় শ্বখভোগ করিতেছেন। 
শৈলরাজ চিত্রকূউও ধন্য, কুবের যেরূপ নন্দনকাঁননে বাস 


৩৯৬ রামায়ণ । 


করেন, সেইরূপ মহাত্মা রামচন্দ্রও এই স্থানে বাস করিতে- 
ছেন। হিৎজ্র জন্তপূর্ণ এই ভীষণ দুর্গম অরণ্যও ধন্য যে, 
ইহাতে নিরাশ্রয় মহাত্ম। রাঁমচন্দ্র জঞাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন 1৮ 

এই বলিয়া ধন্মাত্বা ভরত পদব্রজেই নিবিড় অরণ্যে 
প্রবেশ করিলেন এবং পর্ববতোঁপরি কুন্থমিত লতা ও বৃক্ষ 
সমূহের মধ্য দিয়! গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অরণ্য 
মধো এক উচ্চ শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া তিনি দুরে ধৃম- 
শিখ! দেখিতে পাইলেন এবং তদর্শনে রামচত্্র সেই স্থানেই 
আছেন, এই অনুমান করিয়! সমুদ্রোভীর্ণ ব্যক্তির ন্যাঁয় বন্ধু- 
বান্ধবের সহিত অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন । 

অনন্তর মহাত্মা ভরত সৈন্যগণকে একস্থানে স্থির থাকিতে 
আঁদেশ করিয়া গুহকের সহিত সত্বর রামচক্ের আশ্রমাঁভি- 
মুখে গমন করিলেন। 


নিরেনব্বই অর্থ । 





রাম সমাগম । 


গমনকালে তরত মাতৃগণকে পশ্চাতে আনয়ন করিবার 
জন্য মহর্ধি বশিষ্ঠকে অনুযোধ করিয়া দ্রুতপদে গমন করি- 
লেন। শক্রত্ব তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। ভরত 


অধোধ্যাকাণ্ড। ৩৯৭ 


আশ্রমের যে সমস্ত চিহ্ভু দেখিতে পাইয়াছিলেন, পথিমধ্যে 
হর্ষভরে সে সমস্ত শক্রত্বকে দেখাইতে লাগিলেন । রামচক্জর 
অদূরে বাঁদ করিতেছেন, এই করা শুনিয়। স্থমন্্ও আনন্দে 
উন্মত্তের ন্যাঁয় হইয়া! ভীহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হই- 
লেন॥ কিয়ন্দ'র গমন করিয়া ভরত অদুরে কাষ্ঠময় ভিত্তি- 
যুক্ত একটী পর্ণ কুটার দেখিতে পছিলেন। এ কুটীরের সম্মুখে 
হোমার্ঘ কাষ্ঠ ও পুজার্থ পুষ্প সংগৃহীত রহিয়াছে, শীতনিবা- 
রণার্থ আশ্রমের অভ্যন্তরে মুগ ও মহিষের শুঞ্ষ করীষ সজ্জিত 
রহিয়াছে এবং ভাঁশ্রমের চতুর্দিকে স্থানে স্থানে পথ চিনিবার় 
জন্য বৃক্ষে বৃক্ষে কুশ বন্কধল সকল নিবদ্ধ রহিয়াছে । ভরত 
এই সমস্ত আশাসুচক চিহ্ন দর্শনে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত 
হইয়া শক্রত্ম ও অমাত্যগণকে সম্ষোধন পূর্বক কহিলেন, 
“আপনার। দেখুন! মহর্ষি তরদ্াজ যে প্রদেশের কথ! বলিয়। 
দিয়াছিলেন, আমরা মেইখানে আনিয়াই উপস্থিত হইয়াছি। 
আমার বোধ হয়, মন্দাকিনী নদী ইহার অতি নিকটেই প্রবা- 
হিত হইতেছেন। আর এইযে বৃক্ষের উচ্চ শাখ। সকলে 
কুশ বন্কল নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া" ষাইত্তেছে, আমার বোধ 
হয়, লক্ষ্মণ পথ চিনিবার জন্য এরূপ করিয়াছে । তাপমগণ 
তপোবনে ফাঁহার পেব। করিয়া থাকেন, চতুর্দিকে সেই অমির 
ধুমশিখাও লক্ষিত হইতেছে । অতএব বোধ হয়, আজ 
"শীপ্রই তপস্থিবেশধারী আর্ধ্য রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তাপিত 
প্রাণ শীতল করিতে পারিব।”” 
অল্পক্ষণ পরেই ভরত মন্দাকিনী নদীর নিকটে উপস্থিত 
হইলেন । রামচন্দ্র ভাহারই জন্য বনবাসের অসহ্য যন্ত্রণা 


৩৯৮ রামায়ণ। 


ভোগ করিতেছেন । এই কথা যতই ত্রাার মনে হইতে লাগিল, 
তিনি ততই শোকে আকুল হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে 
ক্রন্দন'করিতে করিতে ধলিতে লাগিলেন, “হায় ! আমার 
জীবনে ধিক ! যিনি ভ্রিলৌকের পতি এই হুতভাগ্যের জন্য 
তাহাকে নির্জন অরণ্যে তপস্বিবেশে বাস করিতে হইতেছে! 
সর্বপ্রকার স্থখ পরিত্যাগ” করিয়া অনাখের ন্যায় বনবানের 
দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে! যদি আজ আর্য রাম- 
চন্দ্র ও মীতাদেবীর চরণে. পতিত হইয়া! এপ্ারুণ মনঃকষ্ট 
ও স্বণিত লোকাপবাদ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তধেই এ 
জীবন রাখিব, নতুবা ইহাতে আর প্রয্োজন নাই।” 

মহাত্মা ভরত এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সেই 
স্থুরম্য পবিত্র পর্ণ কুটারের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখি- 
লেন, বেদীর চাঁরিদিক্‌ যেরূপ কুশসমূহে আরৃত থাকে সেইরূপ 
এ কুটীর শাল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষের পত্রে আচ্ছাদিত রহি- 
য়াছে। কুটীরের অভ্যন্তরে ইক্জধনুর ন্যায় বৃহ বৃহ চাপ 
সকল শোভ। পাইতেছে এবং বিবর মধ্যে যেরূপ নানাবিধ 
ভাষণবদন সর্প অবস্থান "করে, সেইরূপ তৃণীরমধ্যে "শাণিত 
শর প্রকাশ পাইতেছে। কোথাও ম্বর্ণময় কোশমধ্যে রজ- 
তের ন্যায় গুভ্রবর্ণ অদিলত। কোথাও বা কাঞ্চনভূষিত বিচিত্র 
বর্ম ও অঙ্গলিত্রাণ লন্ববান্‌ রহিয়ছে। গুহামধ্যে সিংহ অধ- 
্থখুন করিলে যেরূপ ম্বগগণ কদাচ তাহাতে প্রবেশ করিতে 
পারে না, সেইরূপ এ কুটারমধ্যে শক্রুপক্ষ কদাচ প্রবেশ 
করিতে সাহসী হয় না। ভরত তথায় একটা বিস্ত'ত পবিত্র 
বেদী দেখিতে পাইলেন। এ বেদীর ঈশানদিক্‌ ক্রমশঃ নিচ্ষ 


অযধোধ্যাকাও। ৩৯৯ 


এবং উহাতে সর্ববদ। অগ্নি প্রজ্্বলিত রহিয়াছে । মুহুর্তকাল 
মধ্যে তিনি আরও দেখিতে পাইলেন যে বিশালবক্ষ কমল- 
লোচন জ্বলন্ত পাবকস্দৃশ মহাত্মা রামচত্্র সীতা ও লক্ষ্মণের 
সহিত ভূমির উপরি চর্্মাসনে সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় উপবিষ্ট 
আঁছেন; ভীহার মন্তকে জটাভার, পরিধান বক্ষল, উত্তরীয় 
কৃষ্ণ মৃগের চর্ম । ভরত দূর হইতে তাহার এই প্রকার বেশ 
দর্শন করিয়া শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইলেন এবং উন্ম- 
তের ন্যায় ভদ্রুতপদে গমন ও বাল্প গদগদম্বরে বিলাপ করিতে 
করিতে বলিতে লাগিলেন, “হায় ! যে রামচন্দ্র রাঁজসভায় 
উপবেশন করিলে চভুদ্দিকে প্রজাগণ তাহার উপাঁসনার্থ 
বেষ্টন করিয়! থাকিত, আজি তিনি বনমধ্যে *বন্যমুগের দ্বারা 
পরিবৃত হুইয়া উপবিষ্ট মাঁছেন! যিনি বহুমুল্য সুচিকণ বস্ত্র 
পরিধান করিয়াও অঙ্গে বেদনা অনুভব করিতেন, কঠিন মবগ- 
চন্ম আজ তাহার উত্তরীয় হইয়াছে! বিচিত্র কুস্থমমালা এত 
দিন যাহার মস্তক অলঙ্কৃত করিয়াছিল, আজি তাহাকে জটাভার 
বহুন করিতে হইতেছে! শত শত খত্বিক্‌ ধাহার ধর্ম সর্চঃ 
য়ের জন্য নিযুক্ত হইত, আজি তিন স্বয়ং, খাষদিগের কঠিন 
ব্রত অবলম্বন পূর্বক তপস্যা করিতেছেন ! যাহার অঙ্গ ইহার 
পুর্বেবে মহাহচন্দনে চর্টিত হইত, আজি তিনি ভস্মলেপনে 
মলিন হুইয়াছেন! আমার জীবনে" ধিক! আমার জন্য 
আর্ধ্কে এত কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। হায়! আমি 
কি নিষ্ঠুর! এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াও আমার হৃদয় শতধা 
বিদীর্ণ হইতেছে ন। ?” 

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তাহার শোঁকসাগর 
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প্রবলবেগে উচ্ছলিত হইয়! উঠিল, তদীয় মুখকমল স্বেগযুক্ত 
ও ম্লান হইল। তখন তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে রাম- 
চন্দ্রের পদতলে পতিত হইলেন |: বাম্পে কণ্ঠরুদ্ধ হওয়াতে 
তিনি “আধ্য” এই কথাটি উচ্চারণ করিয়া আর কিছুই 
কহিতে পারিলেন না। শক্রত্বও রোদন করিতে করিতে 
রামচন্দ্রের চরণবন্দন! করিলেন । রামচন্দ্র স্নেহভরে তীহা- 
দিগকে আলিঙ্গন করিলেন ও তাহাদের অশ্রচজল মুছাইতে 
লাগিলেন। যেরূপ আকাশমগ্ডলে সূর্য্য ও* চন্দ্র ; শুক্র ও 
বৃহস্পতি একত্র মিলিত হুইয়া' শোভাযুক্ত হন, ভ্রাতৃ- 
চতুষ্টয় আজ সেইরূপ একত্র সমবেত হইয়া বনবিভাগের 
শোভ। বর্ধন করিলেন। বনবাসিগণ তাহাদের অলৌকিক 
রূপলাবণ্যদর্শনে হৃষ্ট এবহ পরক্ষর্ণেই তাহাদের অশ্রপপুর্ণ-নয়ন 
দেখিয়া অপার বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। 


একশত সগ। 





্রশ্নচ্ছলে ভরতের প্রতি রামের রাজনীতি কথন। 


ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় ছুর্নিরীক্ষ্য, 
জটাধারী, বন্কলবন্ধন ভরতকে, শোকে অভিভূত এবং কৃতা- 
গলি পুটে ভূতলে পতিত দেখিয়া, অশ্রঃপূর্ণনয়নে প্লেহছভরে* 














তরত সম্মিলন । 


অযোধ্যাকাণ্ড। ৪৯১ 


আলিঙ্গন করিলেন এবং ক্রোড়ে তুলিয়! লইয়া! মধুর সস্তাষণে 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “ভাই! তুমি এরূপ অধীর 
হুইতেছ কেন ? শান্ত হও ।* ভরত" পিত! এক্ষণে কোথায় 
আছেন ? তাঁহাকে একা 'রাখিয়া তোমার বনে আসিবাঁর কারণ 
কি? ভাই! বহুদিন হইতে তোমার মুখখানি দেখিবার সাধ 
ছিল; কিস্তু অকস্মাৎ এই ভীষণ বনমধ্যে তোমাকে এইরূপ 
বিবর্ণবেশে আসিতে দেখিয়া আমার যন বড় ব্যাকুল হুইয়াছে। 
ভাই ! সত্য করিয়া বল পিতা ত ভাল আছেন? দিনি যে 
আমায় বড় স্নেহ করিতেন, ক্ষণকাল আমাকে না দেখিলে 
জগত শৃন্য দেখিতেন, এক্ষণে আমার বিরহে ত তাহার কোন 
অমঙ্গল ঘটে নাই ? ভরত ! তুমি ত কোঁন বলবান্‌ শত্রুর পরা- 
ক্রমে রাজ্যত্রষ্ট হও নাই? তুমি ত ভক্তি পূর্বক পিতার 
মেবা! করিতেছ ? কুলগুরু ভগবান্‌ বশিষ্ঠ ত পূর্বের ন্যায় 
পুজিত ও সন্মানিত হইতেছেন? ভাই আমার ছুঃখিনী জননী 
কৌশল্য। ও স্মিত্রা ত জীবিত আছেন ? আসিবার সময় 
তাহাদ্িগের যেরূপ অবস্থা দেখিয়া আপিয়াছিলাম, তাহাতে 
তাহারা যে এখনও বাঁচিয়া আছেন, আমার এরূপ আশা 
নাই। মধ্যমা মাত কৈকেয়ীও ত কুশলে আছেন? তুমি ত 
বিজ্ঞ মহাকুলপ্রসূত বিনমী ভগযান্‌ ব্শিষ্ঠদেবের পুত্রের 
যথোচিত সম্মান করিতেছ? হোমগৃহে নিষুক্ত খত্বিক্গণ 
বখাবিধি হোমকাধ্য সম্পাদন করিতেছেন ত? তুমি ত দেব- 
গণ পিতৃলোক এবং পিতৃতুল্য গুরুজনের বথোচিত পুজা 
করিতেছ ? তুমি ত ত্রান্ষণগণ এবং প্রাচীন ভূৃত্যগণের 
সমাদর করিয়৷ থাক? অক্ত্রকুশল রাজনীতিজ্ঞ সুধস্থা, যিনি 


৪০. রামায়ণ । 


আমাদিগকে ধন্ুর্বিিদ্য। শিক্ষ! দিয়াছিলেন, ভূম়িত তীহা'র 
কোন অবমাননা করিতেছ না? তুমি ত নিজের ন্যায় 
সদ্বং শসম্ভত জিতেক্রি়, ইঙ্গিত বীরপুরুষদিগকেই মন্ত্রিপদে 
নিযুক্ত রাখিয়াছ ? ভাই! শাস্ত্জ্ঞ মন্ত্রিদিগের মন্ত্রণানুলারে 
না চলিলে রাজ্য শ্থরক্ষিত ও নিরপদ্রেব হয় ন।। এক্ষণে 
ভূমি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছ, স্থতরাৎ তোমার এখন 
অধিক নিন্দা ও আলম্য পরিত্যাগ করা উচিত। তুষিত 
যথাসময়ে জাগরিত হও? তুমি তনিশাবস'নে রাঁজকার্ষ্যের 
চিন্তা করিয়া থাক? একাকী কোন বিষয়ের চিন্তা করিলে 
ভ্রম হইতে পারে, আবার অধিক লোকের সহিত মন্ত্রণা 
হইলে মন্ত্রভেদ 'ঘঘটিতে পারে, তুমি ত এ সমস্ত বিবেচন। করিয়া 
কার্ধ্য কর? কার্ধ্যের পুর্ব্বে তুমি ত তোমার মন্ত্রণ। প্রকাশ 
কর না? যেসকল কার্য অল্লায়ামসাধ্য অথচ বহু ফলপ্রর্দ, 
ভুমি ত তাহ! সম্পাদন করিতে বিলম্ব কর না? তুমি যে 
সফল কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াঁছ, অথব। যাহা সম্পন্ন প্রায় হইয়াছে, 
সামন্ত রাজার! ত কেবল তাহাই জানিতে পারেন? তৃমি 
যাহা ভবিষ্যতে করিতে' ইচ্ছা! করিয়াছ, তাহা ত তাহার! 
জানিতে পারেন ন!? তুমি ও তোমার মন্ত্বিগণ কর্তৃক যে বিষয় 
স্থিরীকৃত হয়, অন্য পক্ষীয়ের ত তর্ক ও যুক্তি দ্বারা তাহার 
উদ্ভাবন করিতে পারে না? তুমি ত সহত্র মূর্খ ব্যক্তি অপেক্ষা 
একজন পণ্ডিতেরই অধিক সমাদর করিয়! থাক ? অর্থসঙ্কটে 
বা! বিপদে পতিত হইলে মূর্খের। হতবুদ্ধি হুইয়! কর্তব্যাকর্তব্য 
নির্ধারণ করিতে পারে না, কিন্ত পঞ্চিতেরা অনায়াসে বুদ্ধি- 
রলে বিপদ হইতে যুক্ত হইতে পারেন! একজন বিচক্ষণ 
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অমাত্য হইতেও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে ; কিন্তু সহজ্্ 
সহত্র মূর্ধের দ্বারাও কিভুই উপকার হয় না। তুমি ত উত্তম 
মধ্যম ও অধম এই তিন গ্রুকার ভূম্যকে তিন প্রকার কার্য্যে 
নিয়োগ করিয়া থাক? অনুচিত রাজদণ্ড ভয়ে ভীত হইয়া ত 
প্রজা! ও অমাত্যগণ তৌমার নিন্দা করে না? ব্রাক্ষণগণ ত 
তোমাকে পুর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধী করেন? অর্থ-পিশীচ চিকিৎস্যক 
স্বামির দোষানুল্ধানপর সত্য এবং রাজ্যলোভী বীরপুরুষ 
ইহাদিগকে যে রাজ। বধ না করেন, অচিরাৎ তাহাকে মৃত্য- 
মুখে পতিত হইতে হয়, তুমি ত এই সছুপদেশ স্মরণ রাখি- 
মাছ? তুমি ত কোন সতকুল-সম্পন্ন, বলবান্‌, বুদ্ধিমান্‌ দক্ষ 
ও প্রভৃপরায়ণ বীরপুরুষকে সেনাপতি করিয়াছ? ঘে সকল 
বারপুরুষের! পূর্বে যুদ্ধস্থলে নিজ পরাক্রমের পরিচয় দিয়া- 
ছেন, তুমি ত তাহাদের সকলের ষখোচিত সম্মান কর? 
তুমি ত ভূত্যগণকে যথাসময়ে বেতন প্রদান কর? ভাই! 
ভৃত্যদিগকে বেতন প্রদানে বিলম্ব করা অত্যন্ত অন্যায় এবং 
নানা প্রকার অনর্থের মূল। এক্ষণে ত জ্ঞাতিবর্গেরা সকলে 
তোঁমার প্রতি অনুরক্ত আছেন ? ক্ঠাহাঁরাম্ত তোমার জন্য 
প্রাণ পর্যন্তও দিতে প্রস্তুত আছেন? তুমি ত বিদ্বান, প্রভূ- 
পরায়ণ প্রতিভাশালী এবতয়থার্থবাদী ব্যক্তিগণকেই দৌত্যকার্ষ্যে 
নিযুক্ত করিয়াছ? তুমি ত পরস্পর অবিদিত তিনজন চর 
প্রেরণ করিয়।৷ পরপক্ষীয় মন্ত্রি, পুরোছিত যুবরাজ এবং সেনা- 
পতি প্রভৃতি কর্ধচারিগণের এবং স্বপক্ষীয় সেনাপতি প্রভৃতি 
কর্মচারিগণের বৃন্তাম্ত অবগত হইয়া থাক ? শক্রগ্ণ একবার 
রপস্থল হইন্যে পলায়ন করিয়। পুনরায় সম্মুখীন হইলে তুমি ত 
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তাহাদিগকে ছুর্ববল বলিয়। উপেক্ষা কর না? তুমি ত নাস্তিক 
পঞ্ডিতাভিমানী ব্রাঙ্গণদিগের সংস্পর্শে থাক না? এ সকল 
ব্যক্তি ধর্্মশান্ত্রের গুঢ মন বুঝিতে না পারিয়৷ কুতর্ক অনু- 
সরণ পুর্ববক বৃথা বাখিতণ্ড। করে, অতএব কদাচ তাহাদের 
কথায় কর্ণপাত করিও না। তাই! আমাদের পূর্বপুরুষের! 
বহুদিন হইতে যে নগর প্রতিপালন করিয়া আপিতেছেন, 
যেখানে অসহখ্য হুস্তী অশ্ব ও রথ সর্বদা রাজপথে বিচরণ 
করে, যেখানে নানাবিধ স্থরম্য প্রাসাদ দকল শোভা পাই- 
তেছে, যেখানে স্ব স্ব ধর্মনিরত ব্রাহ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ 
বান করেন, তুমি ত সেই সম্দ্ধিশালিনী অযোধ্যানগরীকে 
যত্ব পূর্বক পালুন করিতেছ ? যে সকল জনপদ উৎসবপূর্ণ 
এবং সানন্দ নর-নারীগণের নিবাসভূমি ছিল ;কুপ, সরোবর 
এবং স্ুরম্য দেবালয় সকল স্থানে স্থানে যাহার শোভা বর্ধন 
করিত; যাহার ভূমি সকল স্ুন্দররূপে হুলদ্বারা৷ কর্ষিত হইয়া 
প্রচুর শল্য উৎপাদন করিত ; যে সকল স্থানে হিংস!, দ্বেষ 
কিছুই স্থান পাইত ন1; যেখানে কৃষিকার্য্যের জন্য দৈবের 
উপরি নির্ভর করিতে হইভ না, নদীর জলেই সমস্ত নির্বাহ 
হইত; যেখানে ব্যাস্ত, ভল্ল,কাঁদি হিংস্র জন্তর উপদ্রেব ছিল 
না, যেখানে নান। প্রকার খনিজ প্দ্নার্থে দেশের অর্থ বৃদ্ধি 
করিত, যেখানে পাপীলোকের! স্থান পাইত না, কোশল 
রাজ্যের গৌরবস্বরূপ যে সকল স্থানকে আমাদের পূর্ববপুরু- 
ষেরা শাসন কক্রিয়। গিয়াছেন ; এখন ত সেই সকল স্থানের 
লোকের হ্থখে বাস করিতেছে ? কৃষিজীবী এবং গোরক্ষকের! 
তত এখন হৃখে কাঁলযাপন করিতেছে ? রাজ্যের সকল প্রজার 
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হ্বখের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা উচিত, এই রাঁজনীতি ত 
তোমার ম্মরণ আছে? তুমি তন্ত্রীলোকদিগকে সযত্বে পালন 
ও রক্ষা কর? তাহাদিগকে ত ধিশ্বাদ করিয়া কখন কোন 
গুপ্ডকথা! বল না? তৌমার অধিকারস্থ যে সকল অরণ্যে 
হস্তী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি ত সেই সকল স্থান সাবধানে 
রক্ষা কর? উৎকৃষ্ট অশ্বাদ্ি সংগ্রহে ত তোমার আলস্য 
নাই। তুমি ত সভীয়, গমনকালে রাজবেশ ধারণ কর? 
প্রত্্যছ প্রভাতে জাগরিত হইয়া তুমি ত রাজপথে ভ্রমণ 
করিয়! থাক ? তোমার ভূৃত্যগণ ত নির্ভয়ে তোমার নিকট 
আগমন করে না? অথবা! ভয়হেতু দূরে দণ্ডায়মান থাকে 
না? কারণ এ উভয়বিধ রীতিই মন্দ। তোমার ছুর্গসকল 
ত দর্ববদা ধন, ধান্য, অস্ত্র শস্্, যন্ত্র এবং বীরপুরুষে পরিপূর্ণ 
থাকে ? তোমার আয় অপেক্ষা ব্যয়ের ভাগ ত অল্প? তুমি 
ত কখন অপাত্রে অর্থ প্রদান কর না? তুমি ত দেবকার্ষ্যে, 
পিতৃকার্ধ্যে, আতিখ্যে এবং বন্ধুবর্গের পরিচর্যায় অর্থবায় 
কর ? সাধুলোকদিগের উপর চৌধ্যাদি অভিযোগ উপস্থিত 
হইলে এবং সেই সমস্ত দোষ উপযুক্ত "বিচারকের নিকট 
সপ্রমাণ না হইলে, তুমি ত কেবল অর্থলোভে তাহাদের 
দগুবিধান কর না? তোম্ধর রাঁজ্যমধো কোন ব্যক্তি অপহৃত 
দ্রবোর সহিত ধৃত হইলে অথব1! নান! প্রকারে তাহার দোষ 
সপ্রমাণ হইলে, সে ব্যক্তি ত উৎকোচ প্রদান করিয়া দণ্ড 
হইতে পরিত্রাণ পাঁইতে পারে না? তোর অমাতাগণ ত 
বিচীরকালে কি ধনী, কি দরিদ্র কাহারও প্রতি পক্ষপাত 
করে মার ভরত! প্রজাগণ অন্যায় দগুপ্রাপ্ত হইয়! যে 
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অশ্রুপাঁত করে, তাহাতে রাজার পুত্র পশু প্রভৃতি সমস্ত 
বিনষ্ট হয়; অতএব সাবধান, যেন তোমার রাজ্যমধ্যে নির্দোষ 
বাক্তি কদাচ দগুপ্রাপ্ত না ছয়। তুমি বৈদ্য, বৃদ্ধ এবং সন্ত্রান্ত 
ব্যক্িদ্িগকে ত সদ্ধ্যবহারে এব অর্থদশনে আয়ত্ত রাখিয়াছ ? 
তুমি ত গুরু, বৃদ্ধ, তাপস, অতিথি" এবং দিদ্ধপুরুষদিগকে 
বিধিপুর্ধবক নমস্কীর কর? তুমি ত অর্থলোভে পড়িয়া ধর্ম 
উপার্জনে অবহেলা কর ন! ? অথবা ইন্টিয়ন্খের জন্য অর্থ 
ও ধর্টেপার্নে অমনোধোগ কর না? ভূমি ত যথাসময়ে 
ধর, অর্থও কাম এই ত্ত্রিবর্গেক্র সেবা করিয়া! থাক ? ধর্্- 
'শীন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ত পৌরবর্গের সহিত সর্ববদ। তোমার শুভ 
কাঁমন! করে ? ন্যাস্তিক্য, মিথ্যাবাঁদিতা, ক্রোধ, অনবধানতা, 
'ীর্ঘসুত্রতা, পণ্ডিতদিগের সঙ্গ ত্যাগ, আলল্য, ইন্জিয়াসক্তি, 
একজনের সহিত রাজকার্ষ্যের মন্ত্রণা, মুর্খের সহিত মন্ত্রণা, 
কর্তব্যকর্ত্মের অননুষ্ঠান, রহদ্যভেদ, মঙ্গল কার্য্যের অননুষ্ঠান 
এব এফ সময়ে সকল শক্রর বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা এই চতুর্দশ 
প্রকার রাজদোষ ত পরিত্যাগ করিয়া? কি কি প্রকারে 
রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হুয়, তাহা ত তুমি সকলই জ্ঞাত আছ? 
যান্রা, দণুবিধান, সন্ধি, বিগ্রহ এই নকল বিষয়ে ত তোমার 
বিশেষ দৃষ্টি আছে ? তুমি ত একবাল্ল অমাত্যদিগের সহিত 
একত্র মন্ত্র! করিয়। পুনরায় প্রত্যেকের সহিত পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
মন্ত্র কর? তোমার রাজ্যমধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এবং 
শান্ত্রাধ্যয়ন ত কখন নিক্ষল হয় না। তোমার অধিকাঁরমধ্যে 
স্ত্রীলোকগ্ণ ত বন্ধ্যাদোষে দুষিত হয় না? আমি তোমাকে 
যেরূপ বলিলাঁষ, তুমি ত তাহা. মকলই অনুষ্ঠান করিয়$" 


অধোধ্াকাত ! ৪ 


থাক। ইহাতে আয়ু, যশ এবং ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের 
লান্ত হুইফ়া থাকে। আমাদের মহামান্য পুর্ববপুরুষেরা 
যে পথ অনুনরণ করিয়াছিলেন, পিতা এখনও যে পথ অনু- 
সরণ করিতেছেন, তুমি তলে পথ পরিত্যাগ কর নাই? 
তুমি কোন নূতন স্ুস্বাথু খাদ্যদ্রব্য পাইলে কি একাকীই 
ভোজন কর, না আত্মীয় বন্ধুবর্গকে গুদান করিয়া থাক £ 

তাই ! যে সকল.নরপতি যখাবিধি দণ্ডবিধান করিয়! প্রজা" 
বর্গকে প্রতিপালুন করেন, তাহারা ইহলোকে সমগ্র পৃথিবীতে 
একাধিপত্য করিয়! পরলোকে স্বর্গে গমন করেন 1” : 


একশত এক অগণ। 





রাম ও ভরতের কথোপকথন । 


মহাত্সা রামচন্দ্র প্রশ্নচ্ছলে এইরূপ ভরতকে রাজনীতি 
সন্বদ্ধে উপদেশ প্রদান করিয়! পুনরায় সন্সেহ-সস্ভাষণে কহিতে 
লাগিলেন, “ভাই ! তুমি যে অকম্মাৎ রাঁজ্য পরিত্যাগ পূর্ধ্বক 
জন্টাধ্থল* ধারণ করিয়া দীনকেশে আগমন করিলে ইহার 
কারণ ফি? তোমার “এই প্রকার ভাব দর্শন করিয়া আমি গু 


৪৮ বামার়ণ। 


লক্ষণ আমর! উভয়ে বড় ব্যাকুল হইয়াছি। অতএব ত্বরায় 
আদ্যোপাস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বল।” 

রামচন্দ্র এইরূপ বলিছল ভরত, অনেক কষ্টে শোঁক নিবা- 
রণ করিয়া কৃতাগ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, “আর্ধ্য 
আপনি অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া আদাতে এক্ষণে অয্যে- 
ধ্যার রাঁজলক্ষমী কর্ণধারবিহীন তরঙ্গে ভাসমান তরীর ন্যায় 
ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে । আপনি ভিন্ন প্রজাদিগের 
রক্ষাকর্তা আর কেহই নাই। অতএব অঠুর বিলম্ব করি- 
বেন না। শীপ্র রাজ্য গ্রহণ করিয়া সকলের আশা পূর্ণ 
করুন্। আধ্য ! এই নরাধমই সকল অনর্থের মূল । আমা- 
রই জন্য পাপ্ষ্ঠা কৈকেম়ী এই নৃশংস কার্য করিয়া নরকের 
পথ পরিষ্কত করিয়াছে, আমারই জন্য আরধ্যকে এই শোচ- 
নীয় বেশে ভার্ধ্যার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইতেছে। 
কিস্তু আর্য ! এ নরাধমকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার 
ভ্রাতা, শিষ্য ও দাস, আমাকে চরণে ঠেলিবেন না । আরও 
দেখুন, মাতৃগণ ও প্রকৃতিগণ সকলেই আপনাকে প্রসম্ন করি- 
বার জন্য আল্গিয়;ছেন, আপনি ইহাদিগকে নিরাশ করিবেন 
না। আপনি আমাদের সর্বজ্যেষ্ঠ, ন্যায়তঃ এ রাজ্য আপনা- 
রই প্রাপ্য। নির্দল' চক্দ্রসমাগমে, শারদীয়া রজনীর ন্যায় 
আজি আপনাকে পতি প্রাপ্ত হইয়! পৃথিবী অবিধবা! হউন্‌। 
'াপনাঁর বন্ধুবর্গও পরম আনন্দিত হউন্‌। আর্ধ্য | এই মহা- 
' মান্য লচিবমগডুল বহুদিন হইতে পুজিত হইয়া আমিতেছেন। 
ইহাদের প্রার্থনা কখন নিক্ষল হয় নাই। আপনি কখন 
ই'ছাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিবেন না।” এই বলিয়া তরত 


অবোধ্যাকাও্ড। ৪০৯ 


ক্রন্দন করিতে করিতে রামচক্দ্রের চরণতলে পতিত হুইলেন 
এবং মত্ত হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাম ফেলিতে লাগিলেন । 
মহাত্ম। রামচন্দ্র ভ্রাত্াকে এইরূপ শোকাকুল দেখিয়! 
শ্েহভরে আলিম্বন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “ভাই! স্থির 
হও, তুমি আমাকে রাজ্য *গ্রহণ করিতে বলিতেছ, কিন্তু আমি 
কিরূপে এরূপ পাপকার্ষ্য প্রবৃত্ত হইব । ভরত ! তুমি এত ক্ষুন্ধ 
হইতেছ কেন ? আমি ত তোমার কিছুমাত্র দোষ দেখিতেছি 
না। তুমি কেনই বা অকারণ তোমার জননীর প্রতি দোষা- 
রোপ করিতেছ ? ইহাতে তোমার কেবল বাঁলকত্ব প্রকাশ 
পাইতেছে। ভাই ! যাহ অদৃষ্টে লিখিত আছে, তাহ! কে 
থগুন করিতে পারে? তুমি মনে করিতেছ, আমি নির্বাসিত 
হুইয়াছি বলিয়] বড় ছুঃখিত হইয়াছি। তাহা নহে, আমি 
অত্যন্ত আহ্লাদ্দের সহিত বনে আসিয়াছি। ভাই! পুত্রের 
প্রতি পিতামাতার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।' আমার পিত! 
ও মাতা আমাকে জটাবন্কল ধারণ করাইয়া চতুর্দশ বৎসর 
দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে আদেশ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি 
কি প্রকারে তাহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়। রাজ্য গ্রহণ 
করিব। ভরত! তুমি ধর্মীজ্ঞ হইয়! আমাকে আর এ অনু- 
রোধ করিও না। আরও বিবেচন! করিয়। দেখ, পিতা মাত! 
আমাকে যেরূপ বনে বাঁস করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, সেইরূপ 
তোমান্ব প্রতি রাজ্যগ্রহণের আদেশ আছে। ভাই! তুমি 
ছুঃখিত হইও না, পিতা কিছু আমাকে চিরকাঁলের জন্য বন-' 
বাণী করেন নাই। চতুর্দশ বৎসর পরে আমি পুনরায় 
রাজ্যভার গ্রহণ করিব। এই চতুর্দশ বৎসর তুমি অযোধ্যায় 


৪১৬ রামায়ণ । 


থাকিল্না পিতার ঘধাদেশ পালন কর; আমিও ভীাহারই 
আদেশমত দণ্ডকারণ্যে বাম করিব 1, 


একশত ভই সর্। 





ভবতেব খেদ। 


রামচন্দ্রের :এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া ভরত 
ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, “আর্ষ্য ! আপনি আমাকে 
রাজধন্্দ সম্বন্ধে ব্থা উপদেশ দ্িতেছেন কেন ? আমি রাজ্য 
গ্রহণে অধিকারী নহি, স্থৃতরাং, আমাকে এ সম্বন্ধে উপদেশ 
দেশুয়ার কোনই আবশ্যক নাই । আপনি জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ বর্ত- 
মানে আমি কনিষ্ঠ হইয়! কি প্রকারে রাজ্য গ্রহণ করিব। 
জামাদের পবিভ্রবংশে যাহ* কখনও হয় নাই আপনি আমাকে 
তাহা করিতে আর আদেশ করিবেন না । এক্ষণে আপনি আমার 
সহিত অযোধ্যায় চলুন এবং রাজপদে অভিষিক্ত হুইয়। জগ- 
তের মঙ্গল বর্ধন করুন। আর্য । আপনার অবলম্িত পথ 
দেবত্বলীভের কারণ, ইহা! পরিত্যাগ পূর্ধ্বক তুচ্ছ রাজ্য গ্রহণ 
করিয়া কি হইবে.? আপনি কদাচ এরূপ মনে করিবেন না, 
কারশ মুর্খেরাই রাজাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু 
আনীলোকের! রাজাকে দেবত1 হইতে বিভিন্ন দেখেন না! 


অযোধ্যাকাণ্ড । ৪১১ 


অতএব আর্ধ্য আপনাকে অবশাই রাঁজাভার গ্রহণ করিতে 
হইবে ।» 

এই কথা ধলিয়! ভরত্ব কিয়ৎফাল নিস্তন্ধ হইয়। রহি- 
লেন। পরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “আধ্য ! যৎ্ক্ালে 
আমি মাতামহালয়ে ছিলাম, তৎকালে মহারাজ দশরথ আপ- 
নার শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন | আমি ও শকত্রত্ব আমরা 
উভয়ে তীহার ওর্ধদৈহিককার্ষা করিয়াছি বটে, কিন্তু পপ্ডিতেরা 
বলিয়! থাকেন, প্রিয়পুত্র পিগুদান করিলে পিতৃলোক পরম 
জন্তুক্ট হয়েন। অতএব আর্য! আপনাকে অধোধ্যায় গিয়া 
পিতার পিগুদান করিতে হইবে । পিতা যে আঁপনাকে কতদূর 
ভাল বাধিতেন, তাহা ত আপনার অবিদিত নই | আপনারই 
বিরহশোকে তাহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে । অন্তিমকালে 
তিনি আপনার কথা স্মরণ করিয়া হা রাম! হা রাম ! বলিতে 
বলিতে স্বর্গে গমন করিয়াছেন |” 


একশত তিন সগ। 





পিগুদান। 


কুঠারছিন্প শালতরু যেরূপ বেগে ভৃতলে প্ভিত হয়, 
ভরতের মুখে দশয়থেয় মৃত্যুকালীন এই শোচনীয় বৃত্তান্ত 


৪১২ রামায়ণ । 


শবণ করিয়া মহাত্মা রামচক্দ্রও সেইরূপ মুচ্ছিত ও ভূলে 
পতিত হুইলেন। পরিশ্রীস্ত, নিদ্রিত হস্তীর ন্যায় তিনি 
কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্টভাবে" পতিত* রছিলেন।) তাহার এই 
প্রকার ভার দর্শন করিয়া ভ্রাত্গণ ও সীতাদেরী হাহাকার 
শব্দে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন এবং তাহার মুখে শীতল জল 
প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 

ধর্্দাত্া রামচন্দ্র কিপ্নুকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়। 
অশ্রুপূর্ণনয়নে দীনস্বরে বিলাপ করিতে কার্রতে ভরতকে 
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “ভাই! ধন্মপরায়ণ পিতা যখন 
এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তখন শোকময়ী 
অযোধ্যাপুরীতে' আর কিরূপে প্রবেশ করিব? হাঁয়! আমি 
এমনি হতভাগ্য ষে, ম্বত্যুকালে পিতার চরণ সেবা করিতে 
পাইলাম ন! ! একবার তীহাকে পিতা] ধলিয়া ডাকিতে পাইলাম 
না! ভরত! যখন তুমি স্বহস্তে পিতার প্রেতকৃত্য সমাপন 
করিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য । আমাদের জন্মধারণ বৃথা হুই- 
য়াছে। ভাইরে ! এখনকার কথ! দুরে থাক্‌, আমি চতুর্দশ 
বৎসর পরেই ব! ফি প্রকাৈ শুন্য অযোধ্যায় প্রবেশ করিব । 
আমি ফিরিয়া আমিলে আর আমাকে কে হিতাহিত উপদেশ 
প্রদান করিবে। আমি আর কাহার মুখে সেই শ্রুতিস্বখকর 
সন্গেহ সম্ভাষণ গুনিব। প্রিয়তমে সীতে ! তুমি শ্বশুরহীন 
হইয়াছ। লক্ষণ! পিতা আমাদিগকে অনাথ করিয়! চলিয়া 
গিয়াছেন।” এই বলিয়া রামচন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন । তাহার ক্রন্দন দেখিয় ভ্রাতৃগণও অধীর হইয়া 
পঁড়িলেন। বহুক্ষণ পরে তাহার! কিঞিঃ শান্ত ছইয়! রাখ- 
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র্‌ 
চজকে আশ্বাস দিবার জন্য কছিসৈবরানিলেইট/তাধ্য ! 
আর বৃথা শোক করিয়া কি হইবে! এক্ষণে গাত্রোখান 
পূর্ধবক পিতার উদ্ককার্ধ্য সম্পন্ন করুন|” 

এদিকে সীত। দেধরমুখে শ্বশুরের মৃত্যু নংবাঁদ শ্রবণ করিয়! 
অস্র্জলাকুল নেত্রে অবিরল ক্রন্দন করিতেছিলেন | রাঁমটঞ্জ 
প্রিষ্ববাক্যে তাহাকে সান্তনা করিয়! লগ্ষমণকে লম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন, “ভাই! শীত ইঞ্গুদী ফল ও অভিনব চীরবসন আঁন- 
য়ন কর। পিত্রার তর্পণার্থ নদীতীরে গমন করিতে হইবে। 
নীতাদেবী অখ্ে গমন করুন | মধ্যে ভুমি এবং আমি সর্বধ- 
পশ্চাৎ গমন করিতেছি 1৮ 

প্রভুভক্ত স্থমন্ত্র অশ্রপপূর্ণনয়নে রামচক্্রকে নান! প্রকার 
আশ্বাস প্রদ্ধান, করিয়া তাহার হস্তধারণ পূর্বক মন্দাকিনী 
তীরে লইয়া গেলেন।* ভ্রাতৃগণ বিমলজলা মন্দাকিনীতে 
অবতরণ করিয়া তর্পশ করিতে লাগিলেন । রাঁমচজ্দর দক্ষিপাঁভি- 
মুখে দণ্ডায়মান হুইয়। অঞ্জলিপূর্ণ উদক গ্রহণ পূর্বক কহিতে 
লাগিলেন, “'পিভৃদেব ! আমার দত্ত নির্শল অক্ষয় উদক্‌ গাপ- 
নার তৃপ্তি নাধন করুক 7৮, অনন্তর রামচজ্দ্র তীরে উঠিয়র 
ভ্রাতৃগণের সহিত পিতার উদ্দেশে ইঙ্গুদীবীজ ও বদরী ফল 
মিশ্রিত পিগুদানপূর্ববক সাশ্রচ্নয়নে কহিতেলাগিলেন, “পিতঃ ! 
শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে পুরুষ যে সময়ে যেরূপ অবস্থাপন্ন থাকিবৈ 
সেই সময়ে তদনুকূপে পিগুদান করিলে পিতৃগণের তৃপ্তিলাক্ত 
হয়। আমর! এক্ষণে বনবাসী ; এখন যাহা ভোজন করি 
তাহাই আপনাকে পিওরূপে প্রধান করিলাম । আপনি ইহা 
তৃ্ডিপূর্বক ক্োোজন করান।” 
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পিশুদান্দ শেষ হইলে মহাত্া রামচজ্জ্রে পর্ববতোপরি 
আরোহণ করিলেন এবং কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হুইয়! 
তরত ও লক্ষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ববর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া 
উঠিলেন। ভাহার এঁই প্রকার ভাব দর্শন করিয়া নীতা ও 
ভ্রাভৃগণ ”কলেই উচ্চৈঃন্বরে রৌদপন করিয়া! উঠিলেন। 
যহাঁবল ভ্রাতৃগণের ক্রন্দন দুর হুইতে সিংহের গর্জজনের ন্যায় 
'বোধ হইতে লাগিল), 

এদ্দিকে ভরতের সৈন্যগণ বনমধ্যে ক্রন্সতৈর শব্দ শুনিতে 
স্লাইয়া বুঝিতে পারিল ঘে' নিশ্চয়ই রাম$জ্দ্রের সহিত ভর- 
তের সাক্ষাৎ হইয়াছে ॥ তীহার তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ বাঁহন 
'্বরিতাগ পূর্বক দেই শব্দ লক্ষ্য করিয়! ধাবমান হইল। 
হ্ুর্দলকায় ব্যক্তিগণ কেহ তাশ্থে কেহগজে . কেহ বা রথে 
স্বারোহ্খ করিয়া যাইতে লাগিল $* যদিও রামচন্দ্র অল্প 
দ্বিনই অঘোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া! আসিয়াছিলেন, কিন্তু তৎ- 
ভ্বালে তাহাদের ভাব দর্শন করিয়া বোধ হইল ঘেন তীহারা 
বন্ছ বর্ষ তাহাকে দেখিতে পান নাই। তৎকালে সেই বন- 
স্মলী অশ্বধুর এবং রথচটক্রর তুমুল শব্দে বর্ষকালীন নভো- 
সগুলের ন্যায় শব্দিত হইতে লাগিল । সেই ঘোর শব্দ- 
শ্রবখে ভীত হৃইয়! গুজ সকল মদগন্ন্ধ পিক আমোদ্ধিত করি! 
কনাম্তরে পলায়ন করিতে .লারপ্সিল। বন্নাহু, নিংহ, মহিষ, 
স্যাগ্র প্রদ্ভৃতি হিংআ জন্তগণ গুহামধ্যে আশ্রয়' গ্রহণ করিল, । 
চক্রবাঁক, পুংস্কোকিল, ক্রৌঞ্চ প্রসৃতি পক্ষিপ্রণ ত্রস্ত ও ভীত 
হুইসা নীড় পরিত্যাগ পূর্বক ইতস্ততং উড্ভূডীয়ম্মাদ হুইতে 
লাশিল। এ সময়ে ভূমগ্ডুল মনুম্যলমুহে এবং আকাশ- 
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মণ্তুপ পক্ষিসমূহে আকুল হওয়াতে অত্যন্ত শোভাঁজমক 
হইয়াছিল । 

সৈন্যগণ কুটীরের নিকটে উপস্থিত হইয়া সহসা রাম- 
চন্্রকে তপন্বিবেশে কুশশব্যায় উপবিষ্ট দেখিয়াঁই উচ্চৈং- 
স্বরে ক্রদ্দন করিয়া উঠিল। এবং ক্ুদ্ধভাবে কৈকেী 
ও যস্থরার প্রতি কটুবাঁক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। রাঁমচজ্জ 
সকলকে শোকে অভিভূত দেখিয়া সাঁদর সম্ভাঁধণে সৎকার 
করিলেন এবং শুরুজনদিগকে প্রণাম এবং বন্ধু ও বয়দ্যদিগকে 
আলিঙ্গন করিলেন । তাহারও অনেকে রামচক্ঞ্রের চরণ 
বন্দনা করিতে লাগিল। 

তৎকালে সেই বহুসহখ্যক লোকের * রোদনধ্বনিতে 
পর্ববতগহ্বর এবং বনস্থলী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। 


একশত চার গণঁ। 





কৌশল্যার পুত্রদর্শন। 


মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজমহিষীগণকে সঙ্গে লইয়া রাম দর্শনার্ঘ 
উৎ্্থক হৃদয়ে গমন করিতে লাগিলেন । মহিষীগণ পর্থি'- 
মধ্যে ছন্দাকিিনীতীরে রাম ও লক্ষমণের অবতরণার্থ গুল্দর 
খাটগুলি জেখিতে .'পাইলেন। কৌশল্যা অঙজপূর্ণনেছ্ে) 
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খক্সুখে হৃষিত্র। ও অন্যান্য মহিষীগণের মুখপাঁদে চাহিয়া 
কছিতে লাগিলেন, ভগিনিগণ ! যে মহাত্মারা ধাল্যকালেই 
ক্লন্ধযন্থখে জলাঞ্জলি দিয়া বনবাঙ্গরূপ কঠিন ব্রত্ত অবলম্বন 
করিয়াছেন এই তাহাদের পবিত্র তীর্থ। স্থুনিজে! তোমার 
পুত্র মহাত্মা লক্ষাণ ক্মালস্য পরিত্যাগ পূর্বক নিয়ত আমার 
গুঁক্ের পরিচর্ধ্যার্থ এই স্থান হইতে জল আহরণ করেন। 
ডঙ্সিনি ! লক্ষ্মণ ষে এই সমস্ত নীচকাধ্য কক়িতেছেন তজ্জন্য 
তিনি স্বণীর পাত্র নছেন। আমার রাখের প্রতি তাহার ঈদৃশ 
ভ্বক্কি যে, ভাছার সেবার্থ অত্যন্ত নীচকার্ধ্য করিতেও তিনি 
গৌরব বিবেচনা করেন |” 
এইরূপ বলিতে বলিতে কৌশলা। কিয়ন্দর খামন করিয়া 
নদীতটে দক্ষিণাগ্র কুশৌপরি ইঞুদীফলমিশ্রিত পিগু ফেখিতে 
পাইলেন। তদ্দর্শনে তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে সপত্বী- 
গণকে সম্বোধন পূর্ববক কহিলেন, “বোধ হয় রাম এই স্থানে 
মহারাজের উদ্দেশে যখাবিধি পিগুদান করিয়াছেন । এই কি 
. মহারাজের উপযুক্ত পিগড ! যিনি সলাগরা পৃর্থবীতে একাঁধি- 
পত্য করিয়৷ নানা প্রকার উৎকৃষ্ট স্বখভোগে জীবন অতি- 
বাহিত করিয়াছেন, তাহাকে কি এক্ষণে ইঙ্গুদী ফলমিশ্রিত 
পিণ্ডে পরিতৃপ্ত হইতে হইয়াছে । হায়! যে মহাত্মা রামচন্দ্র 
ব্রিস্ধৃবনবিদিত ইক্ষাকুবংশে মহারাক্ত দশরথের ুরসে জম্মগ্রহণ 
করিয়াছেন তাহাকে আজ কনমধ্যে দীন্হীন বন্য বক্তির ল্যায় 
সংান্য নস্তদ্থার! পিতার পিগুদাঁদ কার্ষয সম্পন্ন করিতে 
হই | যায়! আমার দয় কি কঠিন, এই শোফাষহ দুল 
ঘেরপিজাও শতধ! বিদীর্ণ হইল না! জ্ঞামার পপজীব.ন কি 
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কেবল কষ্টভোগের জন্যই বহির্গত হইতেছে না?” এই 
বলিয়া কৌশল্যা উচ্চৈঃস্বরে ক্রুন্দন করিতে লাগিলেন? 
তখন মহিষীগণ তীছাকে নানা প্রকারে সাস্তবনা করতং রাঁষ- 
চক্দরের আঁশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। 

অতঃপর ভীহা্। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন মহাত্থা 
রামচজ্দ্র ত্বর্গঅঞ্ট দেবের ন্যায় ভূতলে উপবিষ্ট আছেন! 
হার তপস্বিবেশ এবং তত্কালীন দীন দশ! অবলোকন 
করিয়া মাতৃগণ” সহসা শোকে অভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে 
রোদন করিয়! উঠিলেন । ধর্মমত! রামচন্দ্র সসন্ত্রমে গাত্রোথান 
পূর্বক ত্াহাদ্দের চরপবন্দনা করিলেন, তীহারাও ক্রন্দন 
করিতে করিতে কোমল করে তাহার গাত্রের ধুলি মুছাইতে 
লাগিলেন। মহাত্মা লক্ষমণও বথাক্রমে মাতৃগণের চরণবন্দন। 
করিলেন । 

অনন্তর সীতাদেবী অশ্রপূর্ণনেত্রে শ্বশ্রদিগকে প্রণিপাঁত 
করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা তাহার শ্ানমূর্তি দেখিয়া 
তীহাকে নিজের কন্যার ন্যাঁয় স্লেহভরে আলিঙ্গন করিলেন 
এবং ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লীগিলেন, “বহুসে ! 
রাঁজধি জনকের কন্যা, মহারাজা দশরথের পুত্রধধূ, মহাত্মা! 
রামচন্দ্রের পত়ী হুইয়। তোমাকে এন দুঃখভোগ করিতে 
হইল। তুমি কোথায় রাঁজার মহিষী হইয়া স্থখসভ্ভোগে 
কালযাপন করিবে, .না তপস্থিনীবেশে ভীষণ বিজন বনে 
স্বপ্ধের অগোচর ক$ সকল ভোগ করিতে হইল! বসে! 
লাম পন্যের ন্যায়, ধুলিধূসরিত কাঞ্চনের ন্যায়, মেঘাচ্ছন্ন শার- 
দীয় চক্রে দ্যার "তোমার এই মলিন মুখখানি অবলোকক 
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করিয়া আঁমা্ হৃদয় বিদীর্ণ ইইতেছে?”- এই ধলিয়া 
কৌশল্যা সীতাকে আলিঙ্গন পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রুত্দন 
করিতে লাগিলেন । 

এদিকে ইন্দ্রসদৃশ মহাত্মা রামচজী বৃহস্পতিসদৃশ মহা 
তেজা কুলপুরোছিত মহর্ষি বশিষ্টের পাদবন্দনা করিয়া 
বিনীতভাবে তাহার সমীপে উপবেশন করিলেন । অনস্তর 
ভরত মন্ত্রী সেনাপতি ও ধর্শাজ্ঞ পুরবাসিগণের সহিত 
কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রের পশ্চাতে উপবেরশন করিলেন? 
তশকালে তত্রন্য সকলেই কৌতুহলাত্রান্ত হইয়া এই কথা! 
মনে করিতে লাগিল ঘে ভরত এক্ষণে অবশ্যই রামচন্দ্রকে 
প্রত্যাগমনের জনা পুণরায় অনুরোধ করিবেন। 

তেজন্বী ভ্রাতৃচতুস্টয় সেই রাত্রি একত্রে উপবেশন করিয়া 
পিতার উদ্দেশে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন । 


একশত পাঁচ সথ”। 





রামের তরতকে প্রবোধ দান। 


সেই ছুঃখের রজনী অতি দীর্ঘকালের পর প্রভাত হইল । 
ভ্তিগশ বন্ধুবর্ষের সহিত মন্দাকিনীর পবিত্র জলে আগ এবং 
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জপ 'হোমাদি সমাপন করিয়া! পুনরায় একত্রে উপবেশ্গন 
করিলেন। 

বন্ুক্ষণ সকলেই মৌন্বাবলম্থন “করিয়! ছিলেন, কেহই 
কোন কথা উত্থাপন কদ্সিতে সাহস পাইলেন ন1। 

অনভ্তর ভরত রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্বক কৃতাগ্ুলিপুটে 
কহিতে লাগিলেন, “আধ্য ! মহারাজ দশরথ আমাকে রাজ্য 
প্রদান করিয়া, আমার পাপিষ্ঠা মাতার মনস্কামন! পূর্ণ করিয়।- 
ছিলেন, এক্ষপ্রে আমি আপনাকে আপনার রাজ্য প্রদান 
করিতেছি, আপনি উহ! নিক্ষণ্ঈকে উপতোগ করুন। ইহাতে 
পিতির নতযপালন করাও হইবে এবং আমদের মনস্কামনাও 
পুর্ণ হইবে। আধ্য | আরও দেখুন, বর্ষাগীমে প্রবল জল- 
প্রবাহে ভগ্ন বৃহৎ সেতুর ন্যায় এই বিস্তুত রাজ্যথণগ্ডকে রক্ষা 
করিতে, আপনি ভিন্ন আর কাহারও ক্ষমতা নাই। যেরূপ 
গর্দভ অশ্ের ও ক্ষুদ্র পক্ষী পক্ষীন্দ্র গরুড়ের গতির অনু- 
মন করিতে পারে না, সেইনূপ আমিও কদাচ আপনার 
বাজশক্তির অনুগমন করিতে সমর্থ নহি) আধ্য! রাজ।, 
হুইয়! লক্ষ লক্ষ লোকের প্রতিপালন করা যে কিরূপ কঠিন 
ব্যাপার ইহ! জানিয়াও আপনি কেন আমাকে পুনঃ পুনঃ 
নিরাশ করিতেছেন ? অটপনি বিজ্ঞ, বিবেচন] করিয়। তদখুন, 
যদ্ধি কোন ব্যক্তি একটা বৃক্ষ রোপণ করিয্না বহুষত্বে উহার 
গুষ্টিসাধন করেন এবং উহা ক্রমশঃ বদ্ধিত, উন্নত ও পুদ্পিভ 
হুইলে বামনের! উহাতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না.। পরে 
এ বৃক্ষ ঘলদান না করিলে রোপণকারীর মনে কিরূপ কষ্ট হয় 
তাঁক্‌। গ্মাপদ্থিই রিবেচুন। কন্িয়। দেখুন। আর্ধ্য। আপনি আমাদের 
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সর্ববজ্যেষ্, আমর! আপনার প্রতিপাল্য ও অগ্ুগ্রত ভৃত্য । 
আপনি এক্ষণে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়। নিক্ষল বৃক্ষের 
ন্যায় স্বীয় মহারাজের ধনে বড়ই কষ্ট দিতেছেন। আপ- 
নাকে আর অধিক কি বলিব এই প্বেখুন মন্ত্রী, মেনাপত্তি 
এবং প্রধান প্রধান প্রজাগণ আপনাকে পৈতৃক সিংহাসনে 
আরঢ় দেখিধার জন্য উৎস্থাকহৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছেন; 
আপনি ইহার্দিগকে নিকাশ করিবেম না । অদ্য মদমত্ত 
ষাতঙ্গগণ আনন্দধ্বনি করিতে করিতে আর্নার অনুগমন 
করুক, পুরনারীগণ অতুল আনন্দে আনন্দিত হউক |” এই 
বলিরা ভরন্ত ক্ষান্ত হইলে পুরবাপীর সকলেই একবাক্যে 
ভাঙার রাঁক্যের অনুমোদন করিলেন। 

মহাত্ব। রামচন্দ্র ভ্রাতাকে অত্যন্ত ছ্ঃখিত এবং এইরূপ 
বিল্পাণ করিতে দেখিয়া, প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন, 
“ভাই । মনুষ্যমাত্রেই পরাধীন, ঈশ্বর ব্যতীত এ জগতে 
আর. কিছুই সম্পূর্ণ স্বাধীন নাই। এই বিশ্বমধ্যে কোন 
্যক্কিরই কেবল নিজের ইচ্ছায় কোন কার্ধ্য করিবার ক্ষমত! 
নাই। আনাদি অনস্ত কাল প্রাণীদিগকে কর্্মানুরূপ ফল 
প্রদ্ধান করিতেছেন। অতএব ভাই! আমার বনবাসের 
জন্য কি মহারাজ কি মধ্যমামাতা কাঁকারও দোষ নাই। কালে 
যাঁকা, হইবে, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পাপ্পেন ন1। 
অবরও দেখ মহারাজ যে ম্বর্গে গমন করিয়াছেন, ভজ্জনত 
ব্বথা শোক করিয়া আর কি হইবে? এ-জগতে কিছুই 
ডিরস্থাী নহে, সকলই নশ্বর | যেরশ, যেখানে উত্থান €দ্ষইঃ 
খানে পতন আছে, যেখানে দহযেগি সেইখানেই বিষে, 
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আছে, সেইরূপ যেখানে জন্ম সেইখানে মৃত্যুও জানে! 
স্ুপন্ক ফলের পতন যেরূপ অনিবার্ধ্, সেইরূপ প্রাণিমাজ্রেরই 
স্বত্যু অনিবার্ধ্য। যেরুপ দৃঢন্তভযুক্ত গৃহ জার্ণ হইলে 
ভূলে পত্তিত হনব সেইরূপ জীবদেহও জরাগ্রস্ত হইলেংঅব- 
সন্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া খাকে। ঘষে রজনী একবার অতীত 
হয় তা! আর প্রত্য।'গমৰ করে না। নদীর প্রাবাহ একবার 
মহাসাগরে পতিত হইলে আর ফিরিয়া! আইসে না। ফেরুগ 
শ্রীক্ষকালে সূরার প্রচণ্ড কিরণ জলাশয়ের জলকে ক্রন্নে 
ক্রমে গু করিয়া ফেলে, সেইরূপ অহোরাত্রে পুনঃ পুনঃ 
গতায়াত করিয়া প্র।ণিগণের আমুক্ষয় করিতেছে । আত” 
এষ অন্যের জন্য বৃথ! চিন্ত। করিও নাছ নিজের গতি 
ফি হুইবে সর্ববদ! তাহাই চিন্তা কর। তুমি নান! স্থানে 
স্রমশই কর বা এক স্থানে স্থির হইয়া বপিয়] থাক, তোষাঁর 
আয়ু সর্ববদ| ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। তুমি যেখানে যাইবে, 
স্ৃত্যুগ্ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পেইখাঁনে থমন করিবে, 
তুক্ষ যেখানে যাও ঘষে অবস্থাতেই থাক কিছুতেই স্বৃত্যুর 
হৃস্তে পরিত্রাণ পাইবে মা। কুট নরগণ যৌবনম্দে মন্জ 
হুইক়্। একবার ভাবে নাযে একদিন জরার প্রভাবে জা!" 
দের গাত্রের চন্ম শিগ্ধিল হইবে, (কল শুরু হইযে ও 
সঙস্ত শঙ্লীর অবসন্ন হইয়। পড়িবে । তাহার! সুর্ষের্াহর়, 
সুর্ঘনা্্ এবং নূতন গ্াতুর সমাগমকালে প্রকৃতির মনোরগ্গ 
দৃশ্য অঙ্চলোকর করিয়া দিমোহিত হয়; কিন্ত একবার 
জ্ষও চিন্তা করে না হে গ্রাত্যেক সুর্যোদম প্রত্যেক 
সূর্যযান্জ ও.প্রেত্যেক নুতন ধুর সমাগমের যািত তাহারা 
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স্বর অধিকতর নিকটবত্তাঁ হইতেছে । ভাই! যেরূপ মহা" 
সাগরে:ছুই খণ্ড কাষ্ঠ ভামিতে ভ।সিতে একত্রিত হয় এবং 
কিছুকাল পরে পুনরায় পৃথক হুইয়।,যায় ; পুদ্র, কলত্র, ভাই, 
বন্ধু ইহাদের সছিত সম্বন্ধও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী মাত্র । কোন 
প্রাণীই জন্ম, জরা, মৃত্যুর বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে 
না, অতএব অন্যের জন্য শোক প্রকাশ কর! বৃথা । যেরূপ 
পথিকের! কোন স্থানে যাইতে হইলে, কেহ বা আগ্রে কেহ 
বা পশ্চাতে গমন করে, সেইরূপ মনুষ্যমাত্রফেই অগ্রেই হউক 
পশ্চাতেই হউক এক স্থানেই 'গমন করিতে হয়। অতএব 
ভাই! নদীর জোতের ন্যায় সময়ের আত সর্বদা একই 
দিকে প্রবাহিত “হইতেছে ইহ জানিয়াও বৃথ। শোকে সময় 
নষ্ট না করিয়া যাহাতে আত্মাকে সখী করিতে পার তাহারই 
চেষ্ঠা কর বিশেষতঃ মহারাজ দশরথ সম্মানের সহিত 
জীবন যাপন করিয়া যাগ, যজ্ঞ, দাঁন, দক্ষিণাদি পুণ্যফলে 
স্বর্গে গমন করিয়াছেন, স্থৃতরাং তীহাঁর জন্য ছুঃখ করাই 
অনুচিত। তিনি জীর্ণ মানবদেহ পরিত্যাগ করিয় এক্ষণে 
ব্রক্মলোকে গমন পূর্ধ্বক দেবী সমুদ্ধি উপভোগ করিতেছেন, 
ইহাতে বরং আমাদের আহ্লাদিত হুওয়! উচিত। ভরত ! 
তুমি বুদ্ধিমান, তোমাকে আর অধিক কি বুঝাইব। এক্ষণে 
ধৈর্ধ্যাবলম্ন পূর্ববক শোক সংবরণ করিয়া অযোধ্যা গমন 
কর এবং পিতা তোমাকে যে কার্য নিযুক্ত করিয়াছেন, 
সন্তষ্টচিত্তে তাহাই সম্পন্ন কর। তুমি রাঁজ্যগ্রহণ করিলেই 
সাহার হত! স্থবী হইতে পারিবে । ভাই! আমিও চতুর্দশ 
বঞ্ছলর দণ্ডকারণ্যে থাকিয়! পিতার আদেশ পালন করিব! 
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তিনি আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি কখন 
কাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না | পিতা তোমার যেরূপ 
পূজ্য আমারও ঘেইরূপ* পুজ্য।* ভাই! যে ব্যক্তি গুরুর 
আজ্ৰ। লঙ্ঘন করে সে কদাচ ইহকাল ও পরকালে স্তবখী 
হইতে পারে না) অতএব তুমি আর আমাকে বাৰংবাঁর 
অধোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিও না। এক্ষণে 
অযৌধ্যায় গমন কর এবং পিতার পবিত্র চরিত্রের কথা শ্মারণ 
রাখিয়া! ধর্মানু্মারে রাজ্যপাঁলন ও প্রজাদিগের স্ুখবর্ধান কর |” 

মহাত্ম। রামচন্দ্র ভ্রাতাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া মৌনাঁব- 
লম্বন করিলেন । 


একশত ছয় সণ। 





রাঁমের প্রত্যাগমন কামনায় ভরতের প্রার্থন1। 


রামচন্দ্র এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে ভরত পুনরায় 
সাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “আধ্য ! আপ- 
নার ন্যায় মহানুভাব লৌক জগতে অতি বিরল। ভাগোর 
পরিবর্তন আপনার হৃদয়ের কিছুমাত্র পরিবর্তন করিতে 
পারে না। স্থখ আপনাকে স্খী করিতে পারে না, দুঃখ 
আপন!র হৃদয়ে ব্যথা দিতে পারে না। আর্ষা। যে মহা 
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সবার জন্ম ও মৃত্যু উভয়েই তুলাজ্ঞান, তাহার আর পরিতাপের 
বির কি? ধিলদি গ্রপঞ্চ ও আত্মতন্ত্ব সম্যকৃক্ূপ অবগত্ত 
আছেন, কোন প্রকার বিপদ্,তাহাবং্ধদপ্ধের বিকার জন্মাইতে 
পারে লা। আধ্য ! আপনি দেবতুলা, দতাব্রত, সর্বজ্ঞ, 
সর্ববদশ্শী ও বুদ্ধিমান । আপনি জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ 
বিশেষরূপ অবগত 'আছেন। কোন প্রকার দুঃখ আপনার 
হৃদয়কে অভিস্ভত করিতে পারে না। কিন্তু আর্ধ্য! আমা- 
€ঘর অজ্ঞমনকে যে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পার্রিতেছি ন11১” 
এই বলিয়। মহাত্বা ভরত কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া 
রছিলেন, পরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “আর্য । আমি 
যগকালে মাতামহালয়ে ছিলাম তৎকালে আমার পাপিষ্ঠা 
মাত ক্ষুদ্র বুদ্ধির বশবর্ডিনী হইয়৷ এই কার্ধ্য কৰিয়াছে। আমি 
ইহার কিছুই জানিভাম না, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন 
হউন। আমি কেবল ধর্দমভয়ে এতদিন পাপিষ্ঠা কৈকেয়ীর 
মন্তকচ্ছেদন করি নাই। শ্রহীরাঁজ দশপনথের গরসে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া ধর্ণা।ধন্ম বিচারক্ষম হইয়।'কিরূপেই ব1 স্্রীহত্য] 
করিব। আর্য ! আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব মহারাজ 
দশরথ স্বর্গে গমন করিয়াছেন । এক্ষণে তাহার নিন্দা কর! 
আমাদের উচিত হয় স্; কিন্ত আপনিই বলুন দেখি, এই 
কার্ধ্যটা গাঁহার কতদূর ঘ্বণিত হইয়াছে। কোন্‌ ধর্মাত্া 
ধ্যন্তি কেবল: দ্ত্রীর মনস্তপ্তির জন্য একীপ পাপকাধ্যের 
অসুষ্ঠান করিতে পারেন £ লোকে বলিয়া থাকে বৃদ্ধাবস্থায় 
ধকুষ্যের বুদ্ধিপ্রংশ ছয় । মহাত্রজের ব্যবহার দেখিয়। আমার 
ভাস্ছা ষণথার্থ ধলিয়াই ঘোধ হইতেছে। ক্রোধবশন;ই হউক 
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আর গোহধশত:ই হউক তাহার এই কার্য্যটী যে অত্যন্ত 
নিন্দনীয় তাহাতে অনুষাত্র; সন্দেহ নাই। ইহাতে ডাহা 
কখনই সদ্গতি হইবে না*। আর্য! তাহায় সেই অন্যায় 
কাধৌর প্রতিৰিধান করা ফি আপনার কর্তব্য নয় £ পিতাকে 
পতন হইতে রক্ষা করে বলিয়। পুত্রকে অপত্য কে! 
আপনি পিতার সৎপুত্র হইয়া কি ভাহাকে অসনগতি 
হইতে রক্ষা করিবেন না আধ্য! এ দাসের অন্ুরে!ধ, 
বন্ধু বাহ্ধব এবং* পৌরবর্গের রক্ষা করিয়া শোকশান্তি এবং 
স্বর্গীয় মহীরাঁজ দশরথ, কৈকেঁমী ও আমাকেও পাপ হইতে 
যুক্ত করুন। আরব্য ! আরও বিবেচন! করিয়া দেখুন, এইবপ 
জটাভার ধারণ করিয়া তপম্বিবেশে বনে বনে ভ্রমণ করা 
আপনার পক্ষেও উচিত হয় না। বাজ্াপালনই ক্ষত্রিয়ের 
প্রধান ধর্মী । বানপ্রস্থ বৃদ্ধবয়সের উপযুক্ত । দাদা! আপ- 
নাকে আর অধি$ কি বলিব। আমি বিদ্য। ও বয়সে আপ 
নার কনিষ্ঠ, বিশেষতঃ নিজে বুদ্ধিহীন। আপনার সাহাষ্য 
ব্যতীত আমার জীবনধারণই অসম্ভব । তবে বলুন দেখি, 
এই বিপুল রাজ্যভার কিরূপে ধহন করিব? আর্য! আল 
অনভিমত করিবেন না, বান্ধবগণে পন্িবৃত হইয়া পৈতৃক 
ধর্্মানুসারে রাজধশ্ম পালন কক্তন ৷ ভগব্ন্‌ বশিষ্ঠ,খাত্বিক এখং 
পুরবামিগণ ঘকলেই এইস্থানে উপস্থিত আছেন। তীন্থারা 
এই বনমধ্যেই আপনাকে অভিষেক করিবেন । . অভিঘেকাস্তে 
অযোধ্যায় গমন পুব্ধক আপনি হৃরগণপপিরৃত ইন্দ্রের ন্যাক্ন 
শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করিয়া থাঁষধণ, দেব্থণ এবহ পিতৃঙ্গণ 
পাঁরশোধ, ছুষ্টজনের দমন ও সাধুগণের সুখবদ্ধন করুম? 


৪২৩ রামায়ণ । 


প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম। প্রজাঁপালনরূপ ধর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া কোন্‌ ক্ষত্রিয় এরূপ বুদ্ধ বয়সের উপযুক্ত 
ধণ্ম অবলম্বন করে? প্রত্যুত ইহ! ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত নয়, 
অতএব আপনি ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র 
এই চারিবর্ণের পালন করুন । ব্রহ্ধচধ্য, গাহ্স্থ্য, বানপ্রস্থ ও 
সন্গ্যান এই আশ্রম চতুষয়ের মধ্যে গাহস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। 
ধর্ঘমজ্ঞ মহাত্মারা গৃহাশ্রমকেই প্রধানরূপে নির্দেশ করিয়ণ- 
ছেন। গৃহাশ্রমই সমস্ত আশ্রমবাদির আঁশ্রয়। অতএব 
নে আশ্রম পরিত্যাগ করা আপনার কর্তব্য নহে। আপনি 
আমাকে রাজ্যপালনের ভারার্পণ করিতেছেন; কিন্তু আমি 
জন্ম, জ্ঞান ও প্ক্ষমতা সর্বাংশেই আপনা অপেক্ষা হীন। 
আপনি বিদ্যমানে আমি কিরূপে রাজ্যপাঁলন করিব? আধ্য! 
আজি আপনার রাজ্যাতিষেকে স্ুহ্ুদ্র্গের তৃপ্তিলাভ হউক, 
£থপ্রদ ভুরাচারগণ ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করুক, আজি 
আপনি জামার জননীর নিন্দাবাদ মাজ্জ্কনপুর্ববক পুজ্য পিতাকে 
পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। প্রভো। ! চরণে ধরি, আমার 
প্রতি দয়া করুন মহেণ্বর যেমন সর্ববভূতে দয়াবান্‌, সেই- 
কূপ সর্বপ্রাণির প্রতি করুণা করা আপনার কর্তব্য কর্ম্ম। 
জথবা যদ্দি আপনি আমার প্রার্থন। অগ্রাহ্য করিয়া বনাস্তরে 
খবন করেন আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। 

মহাত্বা ভরত প্রণত হইয়া এইরূপ কহিলে শ্রীরাম প্রীত 
হুইলেন ; কিন্ত পিতৃ-সত্য-পালনার্থ বনবাসী হইয়াছেন, 
সুতরাং অযোধ্যাথমনে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হইলেন। ' উপস্থিত 
জনগণ শ্রীরামের প্রত্যাগমনের অনিচ্ছায় দুঃখিত হইয়াও তদীয় 
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পিতৃপত্য প্রতিপাঁলনের কথা শুনিয়৷ পরিতুষ্ট হইল । খত্বিক্‌ 
ও প্রধান পুরবাসিগণ নিতান্ত শোকার্ত হইলেন। মাঁতৃগণের 
নয়ন হইতে অবিরল আশ্রুধারা ৰিগলিত হইতে লাগিল। 
তৎকালে সকলেই সান্ুনয়ে ভরতের ভূরি ভুরি প্রশংস। 
করিয়। তাহার চরণবন্দন ও শ্রীরামের প্রত্যাগমনের প্রার্থন 
করিতে লাগিলেন। 


একশত সাতি সগ । 





ভরতের প্রতি গ্রীরামের প্রচ্বাধবাঁক্য । 


মহাতা ভরত সবিনয়ে এইরূপ কহিলে সর্ববগুণান্থিত 
রাম তাঁহাকে মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, ভাই ভরত ! তুমি 
যাহা যাহা কহিলে দমস্তই সত্য; কিন্তু বিবেচনা করিয়া 
দেখ, ভূমি সেই রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ দশত্রথ হইতে মধ্যমা- 
মাতা কৈকেয়ীর গর্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবৎ আমিও সেই 
মরনাথ দশরখের পুত্র, শরপতার আজ) লঙ্ঘন করা আমা- 
দিগের উভয়েরই অনুচিত! শুনিয়াছি পিতা যখন তোমার 
জননীর পাঁণিগ্রহণ করেন তখন তোমার মাতামহের নিকট 
বলিয়াছিলেন আপনার কন্যার গর্ভে যে সন্তান 'হইকে 
তাহাকে রাজ্য প্রদান করিব। পিতার সে বাক্য লঙ্ঘন 
কর।-কি ধর্শসঙ্গত £ দ্বিতীয়তঃ দেবাস্থরসংগ্রামকালে তোমার 
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জননী পিতার. বিস্তর গুতা করাতে তিনি পরিসুষ্ট 
হুইয়। তাহাকে দুইটী বর প্রদান করিতে স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন, তদনুদারে মধ্য মাতা, পিতার নিকট ছুইটী বর 
গ্রহণ করিক্াছেন। এক বরে তোমার রাজ্য ও অন্য বরে 
অণমার চতুর্দশ বর্ষ বনবান। পিতা সত্যাবাদী,স্থতরাং তাহাকে 
এী বরদয় প্রদান করিয়াছেন। আমি পিতার সত্যপালনার্থ 
সীতা ও লক্ষণের সহিত এই দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছি । 
ভাই ভরত ! পিতৃসত্য পালন করা তোমারও কর্তব্য, তুমি 
অবিলম্বে রাজ্যাভিষিক্ত হইখ্জা পিতৃনত্য প্রতিপালন কর। 
পিতা তোমার জননীর নিকট খণী আ্াছেন, তাহাকে সেই 
খণ হইতে মুক্ত কর। তুমি রাজ্য গ্রহণ করিলে আমার 
অতুল আনন্দ হইবে। রাজ্যেশ্বর হইয়া তুমি পিতার 
প্রতিজ্ঞ। পালন ও মধ্যমা মাতার সন্তোষ সাধন কর । গয়া- 
ধামে পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুদান করিলে তাহাঁদিগের 
সূপ্তিলাভ হয় ইহা প্রথিত আছে, অতএব পিতৃলোকের 
ভৃপ্তিসাধন কর! পুত্রের অবশ্য কর্তব্য। সন্তান পিতাঁকে 
পুষ্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে এই জন্য সম্ভান পুজ্ব নামে 
কীতিত হইয়! থাকে । জ্ঞানবান্‌ গুণপম্পন্ন বনু পুজ্র পিতৃ- 
লোকের তৃপ্তির জন্যু বিবিধ যজ্জানুষ্ঠান করিলে পিতৃগণের 
সুখে স্ব্গবা হয়; কিন্তু গয়াক্ষেত্রে পিগুদান পিতার স্বর্গ 
প্রাপ্তির ক্লারণ। যে পুন্ধ পিভ্‌ উদ্েশে গয়াক্ষেজে পিগুদান 
করে ৩সই ধন্য। রাজর্ধিগণ পিতৃগণের হৃত্তির জন্য এইক্সপ 
সুষ্টান করিয়। থাকেন । অতএব ভরভ 1 তুমি পরলোকগত 
পিভাকে নরক হতে নিস্তার কর। শক্রম্সেক সহিত 'অঘো” 
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ধ্যার প্রতিগমন পূর্ধবক ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে বেছ্িত হইয়া প্রজা- 
রঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। আমি অচিরেই লক্ষণ ও জাঁনকীর 
সহিত ছুর্গম দণ্ডকাঁরণ্যে প্রবেশ করিব । 
ভাই ভরত ! ভূমি অযোধ্যায় মানবমণ্ডলীর রাজা হও । 
আমিও বিপিনে সুগার্দির রাজা হইব। তুমি পুরবাসিগণ 
কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিবে, আমিও 
ংহষ্ট মনে দওকারণ্যে প্রবেশ করিব। দিনকরের কিরণ- 
নিবারক ছত্র ভোঁমাঁর মস্তকে শীতল ছাঁয়! বিস্তার করিবে, 
আমিও তাপ নিবারণার্থ স্থখে বঁক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিব। শত্রত্র 
তোঁষার সহায়, লক্ষাণও আমার প্রধান মিত্র রহিল, অতএধ 
ভরত 1 আর খেদ করিও না, আমার বাক্য রক্ষা কর। আম! 
উভয়েই মহারাজ দশরথের পুজ। আইল, সকলে পিতার 
সত্য প্রতিপালন করি। 


একশত আট সগণ। 





শ্রীরামেব প্রতি জাবালির প্রবোধ বাক্য । 


ধর্দখরায়ণ রাম ভরতকে এইদ্ধূপে প্রবোধ দিলে প্র 
সহ! জাবালি উহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “রঘুবর 1 
ন্সিভৃসস্য পালন কক্ধা কর্তব্য এই অনর্থক বুদ্ধি ভুমি পরি 
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ভ্যাগ কর। সামান্য লোকেরই এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হয়। 
ধিবেচন। কর, এই জগতে কাহারও মহিত কাহারও সম্বন্ধ 
নাই। পিতা, মাতা, ভাই, ভগিরী, বন্ধু বান্ধব এ সকল 
মনের ভ্রমমাত্র, বস্তৃতঃ কেহ কাহার নয়; মনুষ্য একাকীই জন্ম- 
শ্রহুণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হয়। অতএব মাতা পিতা 
ইত্যাদি সম্বন্ধ যোজনা করা উন্মত্তের কার্ধ্য ভিম্ন আর কিছুই 
নহে। জ্ঞানী লোকে এই সমুদায়ে কখনই আসক্ত হন 
না। অতএব রাম! পৈতৃক রাজ্য পরিত্যা্ম করিয়৷ কেন 
এই ৰহু বিস্কর অরণ্যমধ্যে আ্রমণ করিতেছ ? শীদ্র সম্ৃদ্ধি- 
শালিনী অযোধ্যায় গমন করিয়। রাজ্যভার গ্রহণ কর। 
এক্ষণে অযোধ্যানগরী বিরহিণী রমণীর ন্যায় তোমার প্রতীক্ষা 
করিতেছে । তুমি রাজপুত্র, রাজভোগ্য বস্ত সমুদায় উপভোগ 
করত অধোধ্যায় দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরমস্থখে কালযাঁপন 
কর। ভাবিয়! দেখ, এখন তোমার পিতা আর অযোধ্যায় 
রাজ! নাই, অন্য এক ব্যক্তি তাহ! উপভোগ করিতেছে, 
এরূপ স্থলে তুমি বৃথা কেন পিতৃসত্য জ্ঞানে রাজ্য গ্রহণে 
উপেক্ষা করিতেছ ?' যদি বল পিতা হইতে উৎপক্ন হুইয়াছি, 
তাহার আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালন করা উচিত, ইহাঁও ন্যায়ানু- 
গরভ নহে। খডূমতী নারীর সহিত ্ুরুষের সহযোগ কালে 
গুক্র শোণিত সংযোগে দেহের উৎপত্তি হয়, স্থতরাং বীজ 
মিষিত্ত কারপমান্্র। এইরূপে উৎপন্ন দেহে আপন! হুই- 
তেই চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। প্রত্যুত পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে 
পিত। হুল. কারণ নে, স্থৃতরাং পিত। পুন্র ইত্যাদি সম্বন্ধ 
ব্রিরর্থক।. দ্বিতীয়ত পাঁঞ্চভৌভিক কলেবর পঞ্চডূতে লয় 
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প্রাপ্ত হয়, তোমার পিতাও সেইরূপ লয়প্রাণ্ত হইয়াছেন। 
পরিণামে ভোমারও সেইক্পে লয় হইবে। মনুষামাত্রেরই 
এইরূপ গতি । অতএব চ্ছুমি বৃথা" কেন সাম্রাজ্যের স্থখভোগ 
পরিত্যাগ করিতেছ ? 'ঘাচার। প্রত্যক্ষ সথখ-সাধনরূপ ভোগ- 
সুখে বিসর্জন দিয়া ধর্দমাচরণ করে, তাহাদের অবস্থা শোঁচ- 
নীয়। ইহলোকে তাহার! কেবল ছুঃখভোগ করিয়। অকালে 
লয়-প্রাপ্ত হয়। পিতৃকুত্যে প্রবস্ত ব্যক্তি কেবল স্বীয় ভোগ- 
স্বখের ব্যাঘাত করে, পিতৃলোকের তৃপ্তি কথামাত্র, সুতরাং 
পিতৃ পিগুদান নিরর্ধক। আঁরও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে 
পিতৃগণের তৃপ্তি হয় ইহাঁও নিতান্ত অসম্ভব। একজন ভোঙ্গন 
করিলে কি অন্যের দেহ পুষ্টি হয়? যদি শ্রান্ধে কোন 
পখিককে ভোজন করান যায়, তাহা হইলে ভূক্তদ্রব্য 
তাহার পাথেয়ম্বরূপ হয় বটে; কিন্তু তুক্তদ্রবোর ভার- 
বহন জনা তাহার ক্রেশ জন্মে । স্রতরাং এরূপ কার্ষ 
দৃঘনীয় | বুদ্ধিমাঁন্‌ ব্যক্তিগণ প্রতারণা দ্বারা লোকের নিকট 
হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে বশীকরণের উপায়: 
ভূত যে বেদাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিযাছেন; তাহা কোনরূপেই 
প্রামাণিক নহে। বেদাদি শাস্ত্রে দেবপুজা যাগযজ্ঞের অন্ু- 
ষ্টান, অন্গদান চান্দ্রায়শাদি এবৎ বাণপ্রস্থাদ্দি আশ্রমাব- 
লক্বন প্রভৃতি যে সমুদায়ের বিধি আছে, সমস্তই অলীক । 
অতএব রাম। তুমি অনুমানলিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া 
প্রতাক্ষ বিষয়ের অনুদরপ কর। ভরতের বাক প্রীতষনে 
সর্ববলোকসম্মত বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ববক রাজ্যতার গ্রহণ কর। 





একশত নয় সর্গ। 





জাঁবালির বাক্যে শ্রারামের উত্তর দান। 


সত্যপরায়ণ রাম জাবালির এই সমস্ত বেদবিনিম্দিত 
বাঁকা শ্রবণ করিয়া তদীয় বাক্যের প্রতিবাদ পূর্বক কহিলেন, 
“হে খষে ! আপনি আমার প্রিয়কামনায় যাহ। যাহা কছ্ছি- 
লেন সমস্তই নিন্দনীয় । আপনার বাকাগুলি অকার্ধ্যকে 
কার্ধয এবং ছুঃথকে স্থথরূপে প্রতিপাদন করিতেছে । নুতরাহ 
উছা! অধর্ম্মজনক | অধর্পথে প্রথমে স্থখ আছে বটে; 
কিন্ত পরিণামে দুঃখের সীমা নাই। কুপথগামী ব্যক্তি 
সাধুদমাঁজে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে ন। পুরুষ 
কুলীন হউক বা অকুলীন হউক, তেজন্বী হউক বা নিস্তেজ 
হউক, পবিত্র হউক ব1 অপবিত্র হউক, চরিব্রই সমস্ত প্রকাশ 
করিয়া দেয়। ইহলোকে প্রতিষ্ঠালাভার্থ অনার্য আর্ষ্যের 
ন্যায়, অশুচি শুচির ন্যাপ, কদাচারী সদাচারির ন্যায় ও 
ছুঃশীল স্থশীলের ন্যায় আপনাদিগকে দর্শন করায়। দেই 
সমস্ত ভণ্ড ব্যক্তিগণই, আপনার উপদেশান্ুরূপ বেদবিরোধি 
কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে । আমিও যদি সেই কপটর্ঘ্ 
অধশ্রীয় করিয়া আপনার উপদেশানুপারে এই লোক নিচ্দিত 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে কার্ধ্যাকার্ধ্যের বিচা়ক্ষম 
স্ববিষ্ঞত যহাস্মার? নিশ্চয়ই আমাকে অধার্থিক ও চুর 
বলিয়া ঘৃণা করিবেন। এরূপ কাধ্য করিলে আমি কখনই 
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স্বর্গলাভ করিতে পারিব নাঁ। আপনার বাক্যে ষদি আমি 
প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন করিয়] স্বেচ্ছাচারী হই, তাহা হইলে সমস্ত 
লোৌক আমার ন্যায় যগ্রেচ্ছাচারী' হইবে। কারণ রাজগ্ণ 
যেরূপ আচারসম্পন্ন হইয়া যে ভাবে চলেন, প্রজাবর্গ দেই- 
রূপেই চলিয়া থাকে । 

হে মুনে! সত্যই সারপদার্থ। সর্ববভূতে দয়া ও সত্যনিষ্ঠা 
এই ছুই গুণই প্রকৃত রাজধর্্ম। স্থতরাং সত্য বিন রাজ্য 
রক্ষ। হয় না, সমস্ত লোকই ত্যে প্রতিঠিত রহিয়াছে । খাঘি 
ও দেবগণ সত্যেরই সম্মান" করিয়। থাকেন। সতাবাদী 
দেহাস্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। সর্প হইতে যেমন লোকে 
ভীত হয়, অসত্যবাদী লোক হইতেও সেইক্ঈ্‌প তয় উপস্থিত 
হইয়! থাকে । সত্যেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সত্যই 
সকলের মূল। সত্য বিন সাধুদিগের আচরিত ধর্ম রক্ষা 
হুয়না। সত্যন্বরপ ঈশ্বরেই ধর্ম নিহিত আছে, সত্যের 
পর পরমপদ আর কিছুই নাঁই। দান, যক্জ্, হোম ও 
তপস্যাদির মুল বেদচতুষ্টয় সত্যস্বরূপ ঈশ্বর হইতেই. 
আবিভূত্তি হইয়াছে। অতএব সঈত্যপরায়ণ হওয়া! মনুষ্ের 
অবশ্য কর্তব্য। ইহলোকেই ধন্মাধম্মজনিত ফল ভোগ 
করিতে হয়। দেখুন, ফেহ রাজ্যপালনন করিতেছেণ, কেক 
পরিজনমান্র পালন করিতেছে, আর কেহ নিরবচ্ছিন্ন ছঃখ- 
ভো'গ্র করিতেছে, আর কেহ বা অতুল স্থুখভোখ করিতেছে, 
পূর্ধবজন্মের কর্মফল ভিন্ন ইহার অন্য কারণ কিছুই নাইও 
অতঞ্ঞব জমি কখনই সতালজ্ঘন করিব না। পিতা সত্যবাহ্ী 
ও সদাচারজম্প ছিলেন, ভার আজ্ঞ| কখনই লক্ষন ছই- 


8৩৪ রামায়ণ । 


বার নহে, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রাঁম শপথ পূর্বক 
প্রতিজ্ঞ! করিয়৷ রাজাযলোভে মোহে বা অজ্ঞানের অধীন হইয়! 
কখনই সত্যভঙ্গ করিবে না। শুনিষ়্াছি, যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা- 
ভঙ্গকারী ও চঞ্চল প্রকৃতি, দেব ও পিতৃগণ তাহার দত্ত 
কোন পদার্থ গ্রহণ করেন না। আরও যত প্রকার ধর্প্া- 
চরণ আছে সত্যই সকলের প্রধান। আমার পূর্ববপুরুষগণ 
এই পরম ধর্মপালন করিয়া! গিয়াছেন। অতএব জটাচীর 
ধারণ পূর্ধবক বনবাদী হইয়া সেই সত্যরক্ষা করাই আমি 
পরম স্থখ জ্ঞান করিতেছি । যদি বলেন ক্ষত্রিয়ধর্্দ পালন 
করা কর্তৃবা, এস্থলে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। পিতৃস্য অতি- 
ক্রম করিয়া রীজ্যপালনরূপ ক্ষাত্রধপ্ম কখনই রক্ষা করিব 
নী। এই জগতে নীচাঁশয় নৃশংস লুন্ধ পাপাত্মারাই এইরূপে 
বাঁজ্যগ্রহণ করে। পাপ ত্রিবিধ, কায়িক, মানলিক ও বাঁচ- 
নিকষ । পাঁপাত্বার৷ প্রথমে পাপকার্ধা করিতে ইচ্ছা করিয়া 
অন্যের নিকট তাহ! গোপন পূর্বক ধর্শাস্গত কথা বলে; 
কিন্তু পরে তৎসহায়ভূত পুরুষের নিকট সেই পাপকার্ধ্য 
কর্তব্যরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে । আপনি স্থির জানিবেন, 
আমি কখনই পাপাচরণে প্রবৃত হইব না। রাজ্য, এশ্বর্যা ও 
কীর্তি সত্যপরায়ণ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে ; সথতরাং সত্যই 
আমার একমাত্র পেবনীয়। আপনি বিবিধ যুক্তি দেখাইয়। 
আমাকে যে রাজ্যগ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন তাহা কখনই 
ন্যায়ামুগত নহে । আমি পিতার নিকট বনবাসের শ্রাতিজ্ঞ! 
করিয়াছি এবং কৈকেয়ীও তাহাতে পরিতৃষ্টা হইয়াছেন, 
এক্ষণে সেই সত্যতঙ্গ করিয়া তরতের বাক্য রক্ষা করিব এইটি 
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কি আপনার উপযুক্ত উপদেশ ? তাহা কখনই হইবার নছে। 
বনমধ্যে পবিত্রভাবে বাস করিয়া আমি পবিত্র পুষ্প ও ফল 
মুল ছারা দেবতা ও পিহ্গণের তৃপ্তি সাধন করিব এবং 
তদ্ৰারাই আমার দেহচ্ছ পঞ্চেক্দ্রিয়ের তৃপ্তিলাভ হইবে ॥ 
আমি অকপটে শ্রদ্ধার সহিত এইরূপ আচরণ করিব, 
কর্তব্য কার্য্য হইতে আমার চিত্ত কদাচ বিচলিত হুইবে না| 
কর্মক্ষেত্রে জগ্মগ্রহণ করিয়। জীবের শুভ কর্ণ্ম করাই কর্তব্য ।, 
অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র ইহীর! স্ব স্ব শুভ কর্মের ফলভোগী। 
দেবরাজ শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়! ত্রিলোকের 
অধীশ্বর হুইয়াছেন এবং মহর্ষিগণ কঠোর তপস্যা করিয়। 
স্বর্গভোগ করিতেছেন । 

পরম তেজন্বী রাজপুত্র রাম জাবালির প্রতি এইরূপ 
কহিয়া তদীয় নাস্তিকবুদ্ধি অসহ্য জ্ঞানে বিস্তর নিন্দা করত 
কহিলেন, যে ত্রাক্ধণ পরলোক স্বীকার ন1! করেন তিনিও 
তিরস্কারের পাত্র হন। সত্যধন্ম, চাক্দ্রায়ণাদি, সর্ববভূতে 
দয়া, প্রিয়বাদিতা, দ্বিজদেবা ও অতিথিসতকার এই সমুদায় 
সাধুগণ কর্তৃক স্বর্গপথ বলিয়া মির্দিষউ" আছে। স্ববুদ্ধি 
ত্রাঙ্মণগণ একমাত্র ধশ্মকেই প্রধান ফলের কারণ জ্ঞানে উৎ” 
কৃ লোক লাভের কামন্দায় তদনুষ্ঠানে প্রদত্ত হন; কিন্তু 
ভুমি বেদমার্গবিরোধী নাস্তিক হইয়া চার্বাকমত অবলম্বন 
করিয়াছ। আষার. পিতা তোমাকে যাজককর্নে নিষুক্ত 
করিয়াছিলেন এই কারণে তাহার প্রতি দোষারোপ করি- 
তেছি। বৌদ্ধমতাবলশ্ী ও চার্বাকগণ চৌরের ন্যায় দণ্ড- 
নীষ্ষ। রাজা দগুবিধানকর্তা, ছুতরাং তিনিই এ নরাধম- 
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গণের দণ্ডবিধান করিবেন। ব্রাঙ্মণ এরূপ নাস্তিক হইলে 
পঙ্চিতেরা তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন এবং তাহার 
বাকা কদাচ গ্রহণ করিবেন না। ল্লাক্গণগণ এহিক পারত্রিক 
ফললাভের কামনা পরিত্যাগ করিয়াও তপস্যা দান ও বেদ- 
বিছিত ক্রিয়াচরণ করিয়া থাকেন, ফেবল তুমিই তাহার 
ধিপন্ীতাচরণ করিতেছ। ষে নকল মহর্ষি তেজস্বী, ধার্শিক, 
দামরত, নিষ্ঠাবান্‌ ও নির্শল প্রকৃতি তাহারাই পুজ্য। তোমার 
ন্যায় নাস্তিক ব্রাঙ্ষণ নিন্দার পাত্র-সন্দেহ নাই? 

ভীক্লাম রোষাবিষ্টচিতে জাধালিকে এইরূপ ধিকার শ্রদান 
করিঙ্গে তিনি সানুনয়ে তাছাকে লদ্বোধন পূর্বক কহিলেন, 
হে রঘুবীর ! আমি নাস্তিক নহি এবং নাস্তিকের বাক্য 
প্রয়োগ ও গীস্তিকাচারে চলাও আমার ধর্ম নহে, ছআার 
পরলোক নাঁই এরূপও নয় ; কেবল কালধন্ম্মানুসারে সৌকিক 
ধাধহারের অনুরোধে কখন নাস্তিকের ন্যান্ন ও কখন বা 
নাস্তিকের ন্যায় বাধ্য প্রয়োগ করিতে হয়। যে সমঘ্ে 
নাস্তিক মত প্রকাশ করা উচিত, এক্ষণে সেই কাল উপস্থিত, 
তোমাকে বনবাস' হইতে নিবর্তত কবিবার অভিগ্রায্পনেই 
সেইরূপ কহিপ্াছিলাম ! এখন তোমার ক্রোধ শান্তির জন্য 
তীহী। অলীক বলিয়। স্বীকার করিতোছি। 


একশত দশ সগ?। 





ভ্রীরামেব প্রতি স্র্যাধংশকীর্তন প্রসঙ্গে বণশিষ্ঠের উপদেশ । 


ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব শ্রীরামকে ক্লোধাবিষ্ট দেখিয়া তাহাকে 
লন্বৌোধন পূর্বক কহিলেন, রাম! জাবালি নাস্তিক নহেন। 
জীবের বারংবার জন্ম মৃত্যু ও শুভাশুত কর্মফল সমস্তই 
পরিজ্ঞাত আঁছেন। কেবল &্ত!মাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত 
করিবার অভিপ্রায়ে নাস্তিকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন। হে লোকনাথ! এক্ষণে লোক সমুৎপত্ভির বিষয় 
আমার নিকট শ্রবণ কর। প্রথমে সমস্ত জগৎ সলিলময় 
ছিল। দেই দলিলের মধ্যে পরম পুরুষ কর্তৃক পৃথিবী 
নির্্িতা হয়। তৎপরে স্বয়ন্তু ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উৎ- 
পল্প হন। স্থা্টিকরণেচ্ছু পরম পুরুষই বিরাটমুত্তি পরিগ্রহ 
করিয়৷ সলিলমগ্ন ধরার উদ্ধার করেন। সর্ববলোকপিতামহ 
ব্রহ্মা তীহারই অংশজা। সেই ধ্বরহ্ম। কষ্টিকরণক্ষম দক্ষাদির 
সহিত সমুদায় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। মহাত্মা মরীচি 
্রাহার মানস পুত্র। চেই মরীচি হইতে কশ্যপ, কশ্যপ 
হইতে বিবন্বান্‌ অর্থাৎ দুধ্য ও সৃষ্্য হইতে মনু জন্মগ্রহণ 
করেন। সেই মন্ুই আদি রাজ।। তাহার পুত্রের নাম 
ইক্াকু। মহাতা মনু স্বীষ পুত্র ইন্াকুকে এই স্দ্ধিশালিনী 
বনদ্ধরার শাসন, কার্য নিযুক্ত করেন। পূর্ধেব সেই 
মহাত্মা ইন্ষাকুই অযোধ্যার রাজা ছিলেন। সেই ইঙ্গ্ীকু 
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হইতে কুক্ষি, কুক্ষি হইতে বিকুক্ষি, বিকুক্ষি হইতে বাণ ও বাণ 
হইতে মহাত্মা অনরণ্য সমুত্পন্ন হন। সেই নরবর অন- 
রণ্যের রাজ্যাধিকারকালে অনাবৃষ্টি রা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় 
নাই এবং কিছুমাত্র চৌর্য্য তয় ছিলনা, স্তরাং প্রজাগণ 
পরমন্থখে কাঁল হরণ করিয়াছিল । সেই পুণ্যবান্‌ অনরণ্যের 
পুত্রের নাম পুথু। পৃরথু হইতে মহারাঁজ ব্রিশস্কু জন্মগ্রহণ 
করেন। সেই মহারাজ ত্রিশঙ্কু খিশ্বাসিত্রের প্রতিজ্ঞ।বাকো 
সশরীরে ন্বর্মারোহণ করিয়াছেন। সেই ত্রিশঙ্কুর সন্তান 
ধুন্ধুমার | ধুন্ধুমার হইতে মহাতৈস্তা যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব হইতে 
মান্ধাতা, মান্ধাতা ছইতে স্তগদ্ধি এবং স্থনন্ধি হইতে প্রুবসন্ধি 
ও প্রসেনজিৎ উৎপন্ন হন। এ উভয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 
ফ্ুবসন্ধি রাজ্যাধিকাঁর প্রাপ্ত হন। সেই ঞ্রুবসন্ধি হইতে 
শত্রুসুদন মহারাজ ভরতের জন্ম হয়। তাহার পুত্রের নাম 
অমিত। তিনি রাজ্যেশ্বর হইলে হৈহয় তালজউঘ ও শশ- 
বিন্দু সৈন্যে তাহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। মহারাজ 
দিত তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাজিত কর] অপাধ্যবোধে 
হিমালয়ে গমন পূর্বক মুর্নিবৃত্ি অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
কিয়ৎকাল তথায পরমার্থ মাধন করিয়া তাহার লোকাস্তর 
হয়। প্রথিত আছে, এ সময়ে মহায়াজ অনিতের ছুই পড়ী 
সসত্বা ছিলেন। তন্মধ্যে এক নারী সপস্ীর গর্ভস্থ সম্তানকে 
নষ্ট করিবার অভি প্রায়ে ভোক্ষ্যসংযোগে তাহাকে বিষ ভোজন 
কলাই্সাছিলেন। তৎপণ্তর এ অসিতপত্বী কালিন্দী পুত্র" 
লাভ কামনায় তৃগুপুত্র মহাঁক্ী চ্যবনের শরণাগত। হুইপ 
তাহার শুজষায় প্রবৃত্ত হন। মহা চাবন তীহার প্রন্তি 
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প্রপ্গ হইয়া এইরূপ বর প্রদান করিলেন দেবি ! তু 
লোক বিশ্রেত পরাক্রমশালী বংশধর এক ধার্দ্িক সন্তান 
গ্রদষ করিবে । মুনিবর* এইরূপ" বর প্রদান করিলে রাজ্ঞী 
প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পুর্ধ্বক তাহার নিকট হইতে শিদায় গ্রন্থণ 
করিয়া স্বীয় তবনে আগমন করিলেন। গৃহে উপনীতা হস 
তিনি এক কমলপত্রাক্ষ অপূর্ব সন্তান প্রসন করিলেন। 
কিন্তু নসত্বাবস্থায় সপত্বী তাহাকে গর অর্থাৎ বিষ ভোজন 
করাইয়াছিল 'এই জন্য এ সন্তান গরসঘুক্ত হইয়া উৎপন্ন 
হুইল। দেই কারণেই এ পুঁজ সগর নামে বিখ্যাত হম। 
কালে সমস্ত পৃথিবী সেই মহাত্মা! সগরের অধিকৃত হয়। 
তিনিই যি সহত্র সন্তান দ্বারা সাগর খনন ক্বরাইয়াছিলেন। 
সাগরখননকাতুল সমস্ত প্রজাবর্গ উদ্েজিত হইলাছিল । 

সেই মঠারাজ সগরের পুর্রের নাম ভাসমপ্জা। অসমঞ্জী 
বাল্যাবধি নিতান্ত দুরুত্ত ও পাপপরায়ণ হওয়াতে নরবর 
সগর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপুন্র অংশুমান্কে রাজ্য 
প্রদান করেন। সেই অংশুমান হইতে দিলীপ, দিলীপ্‌ 
হইতে তগীরথ, ভগীরথ হইর্ভে ককুতাস্ছোর উদ্ভব হয়। 
তদবধি তোমাদিগের বংশ কাকুহস্থ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছে । 
সেই মহাত্মা ককৃুস্থোরপ্পুত্র রঘু, সেই রঘু হইতেই তোমরা 
রাখব নামে কীর্তিত হইয়া থাক। সেই রঘুর পুত্র প্রবৃদ্ধ, 
পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও মৌদান এই নাম চতুষ্টয়ে প্রসিদ্ধ 
কম্মাষপারদের পুত্রের নাম শঙ্খণ, কল্মাষপাদ বশিষ্ঠশাপে 
রাক্ষস হইয়া স্বীয়_পুত্রে শত্বণকে সৈন্যর সহিত ভক্ষণ করিয়া- 
ছিল। সেই শঙখণ হইতে হ্থুদর্শন, স্দর্শন হইতে অগ্থিবর্ণ, 
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অগ্নিবর্ণ হইতে শীপ্রগ, শীপ্রগ হইতে মরু, মরু হইতে প্রপ্ত- 
শ্রুক; প্রশুশ্রুক হইতে মহামতি অন্বরীষ, অন্বরীষ হইতে 
নহুষ ও নহুষ হইতে পরম “ধার্মিক ন্নাভাগ. জন্মগ্রহণ করেন, 
সেই নাঁভাগের দুই পুত্র, অঙ্গ ও সর্তযব্রত। সেই অজের 
পুত্র তোমার পিত! মহারাজ দশরথ । সেই ধর্ম্মাত্মার জোষ্ঠ 
সন্তান তুমি রাম নামে বিখ্যাত হইয়াছ। অতএব তুমি স্বীয় 
রাজ্য গ্রহণ করিয়া পৃথিবী পালন কর। ইক্ষাকুবংশে জ্যেষ্ঠ 
পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইয়া আসিতেছেন। জেষ্ঠনত্বে কনি- 
ষ্ের রাঁজ্যাধিকার নাই। রখুঁকুলোচিত এই সনাতন ধর্ম 
লঙ্ঘন করা! তোমার উচিত হয় না, ভুমি পিতার ন্যায় ধর্্মানু- 
সারে এই স্থবিস্তীর্ণ রাজ্যশীদন ও প্রজাপালন করিয়া! কুলো- 
চিত ধন্ম রন্গণ কর। 


একশত'এগার সগ?। 





রামের প্রি বশিষ্ঠের উপদেশ ও ভরতেব বিনয় । 


কুলপুরোছিত ও গুরুদেব বশিষ্ঠ বংশকীর্তন গুসঙ্গে 
রামকে উপদেশ দিয়! পুনরায় তীহাঁকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি- 
লেন, রাম! তুমি গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করা অন্যায় বিবেচনায় 
রাজ্য গ্রহণে অনিচ্ছৰ ' হইয়াছ; কিন্তু বিচার: করিয়া দেখ 
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পুরুষমাত্রেরই তিন গুরু আছে। পিতা মাতা ও আচার্য্য | 
পিতা মাতা কেবল উৎপত্তি বিষধের কারণ; কিস্তু আচার্য্য 
উপনয়নসংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক' বেদমূলক জ্ঞান প্রদান 
করেন। অতএব আমার মতে আচার্ধা শ্রেষ্ঠ গুরু । আমি 
তোমাঁদিগের কুলাচার্ধা স্ৃতরাঁং তোমার ও তোমার পিতারও 
গুরু, অতএব আমার বাক্য রক্ষা করিয় রাজ্য গ্রহণ কর। 
আরও তোমার আত্ীয় বন্ধুবর্গ ও অধীনস্থ রাজগণ তোমাকে 
বনবাদ হইতে নিবর্তিত করিতে নিতান্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন, 
তোমার বৃদ্ধা জননী কৌশল্য! শোকে কাতর! হইয়া! তোমাকে 
বনবাসক্রেশ স্বীকার করিতে নিষেধ করিয়াছেন এব ভরতও 
রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে উৎস্থক হুইযাঁছে। ইইদিগের 
কামন? পর্ণ না কর তোমার কোন মতেই কর্তব্য নহে ) 
গুরুদেব বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে রঘুকুলতিলক রাম 
তাহাকে সন্ৌধন পুর্ধধক কহিলেন, ভগবন্‌ ! পিতা মাতা 
পুত্রের যে কতদূর উপকার করেন তাহা বর্ণনাতীত। পুত্রের 
কি তাহার প্রত্যপকার করা উচিত নয়? একবার ভাবিয়া, 
দেখুন, জনকজননী সম্ভানকে কিপে লালনপাঁলন করেন, 
তাহার! যথাশক্তি ক্ষীরাম্ম ও তিল পিষ্ঠাদি প্রদান পূর্বক 
পুত্রের শরীর প্যেষণ ওকত প্রকার ক্রীড়নক অর্থাৎ ক্রীড়ার 
বসন্ত প্রদান করেন এবং প্রিয় বাক্যে কতই বা আদর করিয়! 
থাকেন। গুরো ! পুত্র কি তাহাদ্দিগের দেই উপকারের 
প্রত্ুপকার করিবে না? অবশ্যই করিবে। আরও দেখুন, 
পিতা! গুরুত্রয়ের মধ্যে কখনই গৌন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত হীন 
মহছেন, সেই পিতা আপনার আজ্ঞাদানের পূর্বেব আঁষাতক 
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বনবাসে আদেশ করিয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে আমি ভাহার 
খ্জ্ঞা লঙ্ঘন করিব? অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। 

শ্রীরাম এইরূপ কহিলে মহাস্মা ভরত নিতান্ত কাতর 
হুইয়! শুন্যহৃদয়ে সারথিকে সম্বোধন পূর্ববক কহিলেন, সমন্ত্র! 
আর কি দেখিতে, শীত্ব আর্চ্যের পর্ণকুটারের দ্বারে মৃত্তি- 
কার উপর কুশশয্য! প্রস্তুত করিয়া দাও । খণদাতা যেমন 
ধণকর্তীর দ্বারে পতিত থাকে, প্রত ধন না পাইলে গাত্রো- 
খান করে না, সেইরূপ আমি অনশনে এক পার্থখে সেই 
কুশশঘ্যায় পড়িয়া! থাকিব । আর্ধ্য অবোধ্যাগমন স্বীকার না 
করিলে গাত্রোথান করিব না। ভরত এইরূপ কহিলে 
হ্বমন্ত্র রামের মুখপানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 
তখন ভরত আর অপেক্ষা না করিয়া, কই শ্থমন্ত্র! এখন 
কৃশশয্যা প্রস্তুত করিলে না! এই বলিয়া স্বয়ং কুশবিস্তার 
পূর্বক তছৃপরি নিপতিত হুইলেন। ভরতকে এইরূপে 
সকাততরে পতিত দেখিয়া রাম তাহাকে মধুর সম্ভাষণে কহি- 
লেন ভাই ভরত! একি করিতেছ? ব্রাহ্মণ স্বধন গ্রহণের 
জন্য মন্ষ্যগণকে এইরূপ রুদ্ধ করিয়া! থাকে । ইহা! যুর্ধা- 
ভিষিদ্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ । ঈদৃশ আচরণে 
ক্ষত্রিয়কে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়'। অতএব ভাই! এই 
দারুণ ব্রত পরিত্যাগ করিয়! গাত্রোখান কর। - অযোধ্যা- 
গমনে আর বিলম্ব করিও না। মহাত্বা ভরত শ্রীরামের 
অত্তদ্বাক্য শ্রবণে কাতরাস্তঃকরণে চারিদিক অবলোকন 
করিতে লাগিলেন। তখন পৌরবর্ম ও জনপদবাসিগণ 
সকলেই ভরতের অভিগ্রান্ন বুঝিয়া একবাক্যে কহিল ভরতের 
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সমস্ত বাক্য যুক্তিযুক্ত ; কিন্তু আমরা কি করিব, রাঁম পিভৃ- 
সত্য পালনে যেরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, তাহাতে তাহাকে 
বনবাস হইতে নিবর্তিত করা আমাদিগের অনাধ্যপ্রায় হুই- 
য়াছে। এই বলিয়া সফলে অগত্যা মৌন হইলেন। তখন 
রঘুপতি রাম ভর-তকে সান্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভাই ভরত ! 
নিকটে এই ধর্মজ্ঞ মহাতআীরা অবস্থান করিতেছেন । ইন্থাদিগের 
সমক্ষে আমি যাহ] যাহা বলিতেছি স্থিরচিন্তে শ্রাবণ কর এবং 
ভূমিও গাত্রোথান পূর্বক তোমার যাহা বক্তব্য থাকে বল। 
এরূপে পঠিত থাকাতে তোমাতে পাঁপসঞ্চার হইয়াছে । 
শীঘ্র গাত্রোথান পূর্বক আমার অঙ্গম্পর্শ ও উর করিয়া 
প্রায়শ্চিত্ত বিধান কর। 

ভরত জ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণে গাত্রোথান করিয়। 
উদক স্পর্শ করত কহিতে লাগিলেন এইস্থানে সভ্যগণ 
মন্ত্রিগণ ও জনপদ্রবাঁসিগণ উপস্থিত রহিয়াছেন, সকলে 
শ্রবণ করুন। আমি পিতৃরাজা প্রার্থনা করি নাই, মাতাকে 
দুষ্ট মন্ত্রণা প্রদান করি নাই, আমি ধর্ম্াত্বা। আধ্যের বন-, 
বাসের কারণ নহি। যদি আধ্য পিতৃবাক্য পালনার্থ নিতা- 
স্তই বনে বাপ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন তাহা হইলে 
আমি সেই সত্য পালনার্থপ্রতিনিধিরূপ্রে জটাচীরধারী হইয়। 
চতুর্দশ বর্ষ বনে বাদ করিব। আর্ধ্য রাজ্যশাসন ও প্রজা- 
পালন করুন। ধর্্মাত্্া ভরতের এই বাক্য শ্রবণে রাষ 
বিল্ময়াবিষ্ট হইযা1 পৌরবর্গ ও জনপদবাসিগণকে কহিলেন, 
জীবদ্দশীয়' পিতা কর্তৃক যে যে বস্তু বিজ্রীত ক্রীত ব 
অর্পিত হইয়াছে । আমি ও ভরত আমাদিগের উভয় ভ্রাতার 
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তাহাতে লোভমাত্র নাই; কিন্তু এস্থলে ইহাঁও বিচার্ঘয 
পিত। মধ্যম! মাতা কৈকেরীর পূর্ববোপকার রূপ খণ শোধের 
জন্য তীহাঁর নিকটে যে রাজ্যৎন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন 
তাহা কখনই অযুক্ত হয় নাই। পিতা মাতার বাক্য রক্ষা 
করা আমাদিগের অবশ্য কর্তৃব্য। প্রাণাণিক ভরত চতুর্দশ 
বর্ষ বনবাপী হইতে বাসনা করিতেছে; কিন্তু যে সন্তানের 
প্রতি পিঠা মাতার যেপূুপ আজ্ঞা, তাহার সেই আজ্ঞাই 
পালন করা কর্তব্য। দ্বিতীয়ত বনবাস বিয়ে প্রতিনিধি 
গ্রহণ নিতান্ত নিন্দনীয় কার্ধ্য 17 আমি কখনই তাহা করিব 
না। আমি নিশ্চয় জানি, প্রাণাধিক ভরত ক্ষমাবান্‌, গুরু- 
ভক্ত, সহ্যপ্রতিজ্ঞ ও ধার্শিক। বুঝিলাম ভরত হইতে 
রাজ্যের কোন অমঙ্গল ঘটিবে না। চতুর্দশ বর্ষ পরে আমি 
বন হইনে প্রত্যাগমন পূর্বক পুনর্ববার প্রাণাধিক ভরতের 
সহিত মিলিত হুইয। পৃথিবী শাননের ভার গ্রহণ করিব। 
এই বলিয়! হরতকে সদ্বোধন পূর্বক ক'হলেন, ভাই ভরত! 
আমার কথা রাঁখ, মাতা কৈকেয়ীর বাক্যানুমারে রাজ্য গ্রহণ 
করিয়া স্বর্গীয় পিতাঁকে অসত্যজনি পাপ হইতে মুক্ত কর । 


একশত বার সগ'। 





ভরতের বিদায় গ্রহণ । 


নারদা্দি মুনিগণ, পরম তেজন্বী রাম ও ভরত উভয় 
জ্্রাতীর কথোপকথন শ্রবণ ও সদগ,ণরাশি প্রত্যক্ষ করিয়া 
শ্রীতমনে যখাশ্থানে গমন করিতে করিতে তাহাদিগের ভূরি 
ভূরি প্রশংদ। করত কহিতে লীগিলেন, “আহা ! দুটা ভ্রাতার 
কি পবিব্র ভাব। উহাদিগের পরস্পর সম্ভাষণ শ্রবণ করিতে 
বারংবার বাপন1 হয়। উহার! যাহার পুত্র,*মেই ধন্য”, এই- 
রূপ বলিতে বলিতে তীহার! স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন । 
এদিকে রাঁবণবধভিলাষী যুনিগণ সেই স্থানে সমবেত হুইয় 
ভরতকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন “ভরত ! তুমি 
অতি স্রশীল, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ তাহার উপযুক্ত 
শুগ তোমাতে বিদামান আছে। এক্ষণে ভুমি পিতৃবাক্য 
পালনার্থ জ্যেষ্ঠ রামের উপদেশ "গ্রহণ কর। তোমার পিতার 
ক্বীকৃত অনুষ্ঠান সত্য হয় ইহাই আমাদিগের ইচ্ছ1। সত্য- 
ভঙ্গ হইলে মহারাজ দশরথ স্বর্গচ্যুত হইবেন ইহা বুঝিয়া 
ভূমি কার্য কর।” মহ্র্ষিগণ এইরূপ কহিলে এবং রাজর্ধি 
ও গন্ধরর্বগণও সেই বাক্যে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলে প্রীরাম 
প্রফুল্লাস্তঃকরণে তীহাদিগের যথাবিধি সকার করিলেন। 
তৎপরে তাহার! স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন । 

তখন ধর্দমপর়ায়ণ ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কছিলেন, "আর্ধা ! 

৫৪ 
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রাজধন্ম পর্যবেক্ষণ করিয়া যাহা কর্তব্য হয় করুন। আমার 
মাতার প্রার্থন। পুর্ণ করা উচিত হয় না। আমি একাকী 
জ্যেষ্ঠের রাজাপাঁলন করিতে পারির না, সহায়হীন হইয়। 
কিন্ধপে পৌরবর্গ ও জনপদবদিগণকে পালন করিব ? 
আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও যোদ্ধুবর্গ সকলেই, কৃষকগণ যেমন 
মেঘের প্রতীক্ষা করে সেইরূপ আপনার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছেন, অতএব আপনি স্বীয় রাজ্যপালন করুন। 
রাঁজ্যরক্ষা বিষয়ে আপনিই সর্বতো ভাবে সমর্থ ৮? এই বলিয়া 
ভরত অশ্রপুর্ণ নয়নে “নার ।' আর্ধ্য 1” এই কথ! বলিতে 
বলিতে শ্রীরামের চরণযুগলে নিপতিত হুইলেন। তখন 
সর্ববগণাক্র রাষ কমললোচন শ্বীযকলেবর ভরভকে আলি- 
জন কারয়] মধুরসম্ভীষণে কহিলেন, “ভাই ভরত ! স্বভাঁবসিদ্ধ 
বিময় ও স্থবুদ্ধিবলে তুমি অনায়!”ম রাজ্য রক্ষা করিতে 
পাবিবে। শ্ুহৃৎ ও স্ববুদ্ধি মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়! 
তুমি সকল কার্য্ের অনুষ্ঠান করিও। চক্রে যদি দণ্ডি না 
থাকে, হিমাঁলয়ে ঘদি হিন্দু না! থাকে, সাগরও যদি 
ভীর অতিক্রম করে তথাপি আমি পিতার প্রতিজ্ঞ। লঙ্ঘন 
করিব না। ভাই! আমার শোকাঁতুরা জননীকে স্বীয় 
মানার ন্যায় রক্ষা) করিবে । দেখিও, তিনি মনে যাহাতে 
কেপ পান মোহবশত এরূপ কার্ধয কদাচ করিও না।৮ এই 
ঘলিক্লা রায় সঙ্গল নয়নে ভরতের মুখপানে চাহিয়া! রহিলেন। 
তখম মহাআ্সী ভরত তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেম, 
আঁধ্য ! “আপনার স্ববর্ণভূষিত পাদুকাদছয় আমাকে প্রঙ্গান 
করুনস এ পাছুকাদঘ্রই স্মস্ত্র লোকের মঙ্গল কার্রিবে।” 
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ভরত এইরূপ কহিলে বশিষ্ঠদেব রামকে পাঁছুকাদ্বয় অর্পণ 
করিতে কহিলেন । বশিষ্ঠদেবের অনুজ্া হইলে রাম পাঁদুকা- 
দ্বয় ভরতকে প্রদান করিলেন । স্র্দীর ভরত সেই পাছুকাযুগলে 
প্রণাম করিয়া গদগদন্বরে কহিলেন, “আর্ষ্য ! অযোধ্যার বহি- 
ভাগে শিংহাসনে এই পাছুকাধুগল রাখিয়া এবং তন্সিকটে 
আপনার আজ্ঞ। নিবেদন করিয়! রাজ্য রক্ষা করিব। আম 
জটাচীর ধারণ ও ফল মূল ভোজন করিয়া আপনার আগ- 
মনের প্রতীক্ষায় চতুর্দশ বসর কাটাইব; কিন্তু চতুর্দশ 
বৎসর পরে মদ্দি আপনার চরণ দর্শন করিতে না পাই, 
তাহাহইলে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রণবিপর্জন করিব 1” ভরত! 
এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করিলে রাম সাদরে কহাকে আলিঙ্গন 
ফরিলেন এবং শক্রদ্রকে আলিঙ্গন করিয়! কহিলেন, ভাই 
শক্রুত্স ! আমার ও জানকীর এই অনুরোধ, মাতা কৈকেয়ীকে 
রক্ষা করিও, তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিও না। এই 
বলি! রাম জল নয়নে ভরতকে বিদায় দ্রিলেন। 

তখন ধর্্মাত্বা ভরত সেই স্বর্ণভূমিত উজ্জ্বল পাদুকা 
লইয়া! রাজহ্ক্ডির মস্তকে রামকে প্রদক্ষিণ করাইলেন। পরে 
রাম গুরু ও মন্ত্রিগণকে এবং প্রজাবর্গকে যথাযোগারূপে 
অভিবাদন ও সম্ভ'ষণ “করিয়া হিমালয়ের ন্যায় অটলভ।বে 
ব্হিলেন। সত্যধর্্ম হইতে তাহার মন কিছুমাত্র বিচলিত 
হইল না। তখন মাতৃগণ হাহাকার রবে রোদন করিয়। 
উঠিলেন। অশ্রুজলে কণ্রুদ্ধ হওয়াতে কেহ কোন কথা 
কহিতে পারিলেন না । ইহা দেখিয়া রামের কঞ্ল নয়ন হইতে 
অশ্রঃজল পতিত হইল । তৎ্কালে তিনি রোদন করিতে 
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করিতে মাতৃগণের চরণবন্দনা করিয়া নিজ পর্ণকুটারে গ্রধেশ 
করিলেন। 


একশত তের অর্গ। 





ভরতের অধোধ্যাঘাত্র। | 


অনস্তর মহাত্বা ভরত রামের পাদ্ুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ 
করিয়া শক্রত্বের সহিত রথারোহণ করিলেন! বশিষ্ঠ 
বামদেব ও জাঁবালি প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও মন্ত্রিগণ অগ্রে 
অগ্ডে চলিলেন। পরে চিত্রকূউ পর্বতের উত্তরপশ্ববাহিনী 
মন্দাকিনীকে প্রদক্ষিণ করিয়া সকলেই চিন্রকৃটের গৈরি- 
কাদি ধাতুর শোভ1 দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগি- 
লেন। ভরত চিন্ত্কুটের পার্থ দিয়া যাইতে যাইতে 
মহর্ষি ভরছ্ধাজের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। আশ্রম 
দেখিবামাত্র আর রথস্থ থাকিলেন “না, অমনি রথ হইতে 
নামিয়! পদব্রজে ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক তাহার 
চরণ বন্দনা! করিলেন । তখন মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রীত হইয়! 
ভরতকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন “ভরত ! গুণভিরাম রামের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়] নিজের কর্তব্য কা্ধ্য করিয়াছ।” ভর- 
দ্াজ এইরূপ কছিলে ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কছিলেন “ভগবন্‌। 
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আমি আর্ধযকে বন হইতে আনয়ন করিবার নিমিত বিস্তর 
অনুনয় করিয়াছিলাম, গুরু বশিষ্ঠদেবও অনেক চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন? কিন্তু আর্য কোন মতেই ফিরিয়া আমিলেন না। 
পিতার সত্য রক্ষার জগ্য চতুর্দশ বৎসর বনে বাঁস করিবেন 
ইহাই স্থির করিলেন। তখন গুরুদেব তাহাকে ৰনবাস হইতে 
নিবর্ডিত করা অসাধ্য বিবেচনায় তীয় স্বর্ণভূষিত পাছুকাদয় 
আমাকে অর্পণ করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে আর্য 
পাঁছুকাদ্য় আঙ্গায় প্রদান করিয়াছেন। ভগবন্‌ ! আর্ষ্যের 
সেই পাদুকাদ্বয় লইয়া তাঁহার আদেশানুলারে আমি অগত্যা 
ফিরিয়া আদিয়াছি, এক্ষণে অযোধ্যায় গমন পূর্বক এই 
পাছুকাছয়কে রীজ্যাভিষিক্ত করিয়া আধ্যের' আজ্ঞানুসারে 
প্রজাপালন করিব। 

মুনিবর ভরছ্বাজ ভরতের এই সমস্ত কথ গুনিয়। তাহাকে 
সম্মেহ সন্তাষধণে কহিলেন ভরত! তুমি অতি সচ্চরিত্র ও 
বিনীত, তুমি যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত এইরূপ ব্যবহার 
করিবে এবং রামও যে তোমার সহিত এইরূপ আচরণ , 
করিবেন তাহ! বিচিত্র নহে। নির্মী ভূভাগেই জলের গতি 
দেখিতে পাওয়া যায়। তোমার পিতা মহারাজ দশরথ 
যেমন ধাশ্মিক ছিলেন, তুম্মিও তাহার অনুরূপ পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিয়াছ। এখন তোমার পিতা অখণী হইলেন। ভর- 
দ্বাজ এইরূপ কহিলে ভরত বারংবার তীহাকে প্রদক্ষিণ ও 
প্রণাম করিয়া সাহার আজ্জা গ্রহণ পূর্ববক মন্ত্রিগণর সহিত 
অযোধ্যাভিযুখে যাত্রা করিলেন। সৈন্যগণ, হস্তী অশ্ব ও 
শকটাদি যানে আর হইয়! ভরতের পাশ্চাৎ পম্চাৎ চলিলশ 
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ক্রমে ক্রমে. ভরত সসৈন্যে তরঙ্গাকুল! যযুনানদী ও লোক- 
পাবনী গঙ্গা পার হইয়া! চণ্ডালরাজধানী শৃঙ্গবের পুরে উপ- 
নীত হইলেন। এ স্থান হইতে , অযোধা! দৃষ্তিগোচর হও- 
য়াতে ভরত ছুঃখিতান্তঃকরণে সারথিকে সম্বোধন পুর্র্বক 
কহিলেন সুমন্ত! এ দেখ, পিতা ও আর্ষ্যের অভাবে অযো- 
ধ্যার কি দশা হইয়াছে, পূর্বের ন্যায় আর শোভা! নাই, আর 
কিছুমার কলরব শ্রতিগোচর হয় না, স্থমন্ত্ররে ! সমস্তই 
নিরানন্দময় দেখিতেছি।” 


একশত চৌদ্দ সর্গ। 





তরতের অযোধ্যাপ্রবেশ। 


অনন্তর মহাতু্ন ভরত শুঙ্গবেরপুর হইতে রথারোহুণে 
ক্রমে ক্রমে অযোধ্যাম্ন প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অধোধ্যা 
অন্ধকারময়ী রজনীর, ন্যায় হইয়ান্ছ। বিড়াল ও উল্কাদি 
জীবগণ নির্ভয়ে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে, প্রজাগণের ছারের 
কবাট সকল রুদ্ধ রহিয়াছে, চারিদিক যেন ঘোরান্ধকারে 
সমাচ্ছন্স, চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে চন্দ্রপ্রিয়া রোহিণী ঘেমন 
মলিন ভাব ধারণ করে, অযোধানাথ রামের বিরহে অযো- 
ধ্যারও সেই দশ! ঘটিয়াছে। আতপতাপে পর্ববতন্ছ নদীর 
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জল উত্তপ্ত হইলে মহস্যগণ যেমন তন্মধ্যে মৃতবৎ পড়ি! 
থাকে এবং তীরস্থ বৃক্ষগণ যেমন রৌদ্র শুক্ষপ্রায় হয়, আজি 
রামবিরহে অযোধ্যাব(পিদ্বিগেরও সেইরূপ দশা উপস্থিত । 
পূর্বেব জনলে আহুতি প্রদত্ত হইলে অগ্নিশিখা স্ু্্ 
বর্ণ ধারণ করিয়া প্রন্লিত হইত. এখন সেই অমিশিখাও 
মলিন হুইয়। গিয়াছে । রথধবজ ছিন্ন; বর্মীপকল বিশীর্ণ; 
হস্ী, অশ্ব ও যোদ্ধবর্গ নিহত হইলে মহাসমরে [দনানী ষে 
ভাব ধারণ কলে, অজি 'মযোধ্যানগরী? সেই মৃত্তি পরিগ্রহ 
করিয়াছে। প্রবল বারুবেগে ফেশবাঁশির সহিত সাগরের উর্মি 
অর্থাৎ তরঙ্গ উথ্থিত হইলে যেমন শব্দ হয় পুর্বেব এই অযো- 
ধ্যায় সেইরূপ কোলাহল শ্রুতিগোচর হইত, এখন মন্দ- 
মারুতে কম্পিত উন্দির ন্যায় অযোধ্যা নীরবে রহিয়াছে। 
গুশন্ত যাঁজকগণ যজ্ঞ সমাপন পুরবক যজ্জবেদি পরিত্যাগ 
করিলে সেই বেদি যেমন শোভাহীন হয়, অযোধ্যার শোভা ও 
সেইরূপ অন্থত্িত হইয়াছে। গোষ্ঠমধ্যে তরুণী গে! ষেমন 
প্রিয় বৃষ কর্তৃক পরিত্যক্তা হুইয়া তৃণ ভোজন পরিত্যাগ 
পুর্বক উৎস্থক্যবশত প্রিয়ের আাগধ্নন প্রন্তীক্ষা করে, আজি 
অধোধ্যা ও সেইরূপ রামের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। 
সমুজ্বল অথচ স্থন্সিগ্ধ পল্মরাগ প্রভৃতি, মণি কর্তৃক বিযুক্ত 
হুইলে মুক্তাবলীর যেমন শোভা! থাকে না, মরকত মণিম্বরূপ 
রামের অভাবে অযোধ।ও সেইরূপ শ্ত্রীত্রব্ট হুইয়াছে। 
পুণ্যক্ষয়াবসানে তারকা যেমন প্রভাহীন হইয়া ভূতলে পড়ে 
অযোধ্যা যেন সেইরূপ ছুরদৃষ্টভাগিনী হইয়াছে । উত্মস্ত 
ভ্রমরগণে পন্ষিস্বত পুষ্পিত বনলত1 যেমন সহসা দাবানলে 
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দগ্ধ হয়, অযোধ্যাও সেইরূপ রামের শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। 
অযোধ্যার পথ লোকশুনা, বণিকগণ স্বীয় স্বীয় বিপণি রুদ্ধ 
করিয়া রাখিয়ছে। এক্ষণে চক্দ্রহীন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের 
ন্যায় অযোধ্যার কিছুমাত্র শোভা নাই। ম্থরা ও শরাধশূন্য! 
এবং মদ্যপায়িবর্জিিত। পানভূমির “ন্যায় অযোধ্য। হতপ্রভা 
হইয়াছে । স্থবিস্তীর্ণণ যোজিত। জ্যা বীরগণের বাণে যেন 
শরালন হইতে ছিম্ন হইয় পড়িয়াছে এবং পরাক্রান্ত বিপ- 
ক্ষীয় অশ্বারোহী কর্তৃক নিহৃতা ঘোটকী*যেন ভভূতলগত! 
হইয়াছে, এমন কি সূর্ধ্যপ্রভা যেন বর্ষকালীন মেঘজালে 
আচ্ছন্ন হইয়। পড়িয়াছে।” 

মহাত্মা ভরত অযোধ্যাকে এইরূপ প্রীভষ্ট দেখিয়া সার- 
থিকে সন্ঘে।ধনপূর্ববক কহিলেন, “ন্ুমন্ত্র ! রাম বনবাসী হওয়াতে 
অযোধ্যা এককালে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে । পুর্ব্বের ন্যায় 
আর সুমধুর সঙ্গীত ও বাদিত্রশব্দ শ্রতিগোচর হুয় না, 
বারুণীমদগন্ধ, মাল্যগন্ধ ও অগুরু চন্দনের গন্ধ আর প্রাপ্ত 
হওয়! যায় না, অশ্থের হ্রেষারব, মত্তহস্তির রৃংহিতধ্বনি, 
রথের ঘর্ঘর শব্দ*ও অন্যান্য যানের শব্দ কিছুমাত্র নাই, 
নবমালিকাঁর সৌরভে আর দিঙ্বাগুল আমোদিত হয় না, তরুণ- 
বয়স্ক ব্যক্তিগণ আর বিচিত্র মাল্য গলদেশে ধারণ করিয়! 
পুরবহির্ভাগে আগমন করে না, সকলেই আর্ধ্যশোকে কাতর, 
কোন গৃহে কোন উৎসব নাই, আর্্যের সহিত পুরশোভ। 
সমস্ত বিগত হইয়াছে । পুরে শরৎকালীন শারদীয়। নিশার 
ন্যায় অযোধ্যার শোভ1! ছিল, এখন সে শোভ। 'একেবারে 
বিলুপ্ত হইয়াছে । মহোৎসব উপস্থিত হইলে এবং ্রীষ্ষকালে 
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মেঘের উদয় হইলে লোকের মনে যেরূপ আনন্দ হয়, সেই- 
রূপ কত দিনে আর্ষের আগমনে অবোধ্যাবামিগণ আহলাদ- 
সাগরে নিমগ্ন হইবে। *কত্ু দিনে বিচিত্র বেশ-ভূষান্থিত 
সুবগণ অধযোধ্যার পথে পরমানন্দে বিচবণ করিবে। 
এইরূপ বলিতে বলিতে ভরত রথ হইতে অবরোহণ 
পুর্ববক স্ত্বমন্থ্ের সহিত পুরমধ্যে প্রবিন্ট হইয়া পিতাঁর 
বাসভূমি সিংহশূন্য গুহার ন্যায় শুনাময় দর্শন করিলেন । : 
তখন পিহৃভবর্ন সুর্ধাহীন দিনের ন্যায় প্রভাশুন্য ও সংস্কার 
শুন্য দেখিয়। ভরতের নয়নযুগল ভইত্তে অলিরল আশ্রধারা 
বিগলিত হইতে লাগিল। 


একশত পনর সগণ+। 





ভরতেব নন্দীগ্রামে গমন | 


অনন্তর স্থির প্রতিজ্ঞ মহামতি ভরত অযোধ্যায় মাতৃগণকে 
রাখিয়া শোক-সন্তপ্ত হুদয়ে গুরুজনদিগকে সম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন, “মহাশয়গগণ । আগি নন্দীগ্রামে যাইব এইটি 
আপনাদ্বিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আধ্য বিনা আর 
অযোধ্যায় থাকিতে পারি না, মন্দীগ্রামে শ্ারধ্য ব্যতীত সমস্ত 
ছুঃখ সহ্য করিয়া থাকিব | পিত! স্বর্গারোহণ করাতে এবং 


8৫৪ রামায়ণ । 


আর্ধ্য বনবাসী হওয়াতে আমি এককালে শুন্যহ্ৃদয় হইয়া 


পড়িয়াছি। অতএব নন্দীগ্রামে আর্য্ের প্রতীক্ষায় কাল হরণ 
করিব 1” 

মন্ত্রিবর্গ ও বশিষ্ঠদেব ভরতের এই কথা শুনিয়া প্রীত- 
মনে কহিলেন, “ভরত! ভুমি অতি সাধু, তুমি ভ্রাতৃভক্তির 
উপযুক্ত বাক্যই প্রয়োগ করিয়া; পৌভ্াত্ররূপ অমূল্য 
রত্বে তোমার হৃদয় অলঙ্কৃত রহিয়াছে ; তোমার এই বাঁক্যে 
কেনা ভান্রমোদন করিবে ? বশিষ্ঠদেব ও মন্ত্রিগণ এইরূপ 
কহিলে ভরত স্ুমন্ত্রকে রথ দস্জিত করিতে আজ্ঞ। করি- 
লেন। আজ্ঞমাত্র রথ স্থমজ্জিত হইল। ভরত মাতগণের 
চরণে প্রণাম পুর্ববক শত্রত্বের সহিত রথারোহণে পুরোহিত 
ও মন্ত্রিগণে পরিরৃত হইয়া নন্দীগ্রীম যাত্রা করিলেন) 
বশিষ্ঠাদি গুরুজনগণ  জগ্রসর হইলেন। ভরত আজ্ঞা না 
করিলেও ভুত্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এই চতুরঙ্গিনী সেনা ও 
পুরবাদিগণ অন্ুগমন করিতে লাগিল । ধর্্দাত্বা ভ্রাতৃবসল 
ভরত রাম-পাছুকাদ্য় মস্তকে ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে নন্দী- 
গ্রামে উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া গুরুজন- 
দিগকে সম্বোধন পুর্রবক কহিলেন, মহাশয়গণ ! আর্ধ্য ন্বীয় 
রাঙ্গয রক্ষার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন! আর্ষ্যের 
এই স্বর্ণ ভূষিত পাছুকাঘয়ই সমস্ত লোকের মঙ্গলবিধান 
করিবে। এই বলিয়া ভরত রামের পাছুকাধুগলে প্রণাম 
করিয়। ছু'খিতচ্ত্ে প্রঙ্গাগণকে কহিলেন তোমরা এই 
পাছুকাযুগলের উপারভাগে ছজ্্র ধারণ কর। অর্য্য ভ্রাত্- 
পৌন্ৃপ্য প্রযক্ত স্বরাজ্য রক্ষার্থ আমাতে এই পানকাছয় ন্যস্ত 
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করিয়াছেন; স্থবতরাৎ আমি সমস্ত রাজকা্ধ্য এই পাছুকাদ্য়কে 
নিবেদন করিব । য্খন আর্ধ্য বন হুইতে প্রত্যাগমন করি- 
বেন, তখন তাহার চরণে ইহা *পরাইয়। দিয়] কৃতার্থ হইব 
এবং তাহার পদ্যুগলে প্রণত হইয়া এই ন্যাপভূত রাজ্য ও 
অযোধ্যা রাজধানী অর্পণ পূর্বক নিষ্পাপ হইব । এই বলিয়া 
মহাত্মা ভরত মুনির ন্যায় জট।চীরধারী হুইয়। সসৈন্যে নন্দী- 
গ্রামে অবস্থান পূর্বক দেই পাদুকাদ্য়কে রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিলেন এবৎ*ম্বয়ং তদুপরি ছত্র ধারণ ও চামর ব্যজন করত 
ধেন সেই পাছুকীদয়ের হাধীন*হইয়। রীজ)পালনে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। তৎকালে গ্রজাগণ কর্তৃক ভআানীত উপহার নকল 
গ্রে পাছ্কাদ্বয়ে নিবেদিত হইয়! পশ্চাৎ কোমাগারে রক্ষিত 
হইতে লাগিল । এইরূপে মহাত্বা ভরত যেন রামের 
পাদুকাষুগলের আজ্ঞাবহ হইয়া রাজ্যশসন ও গ্রজাপালন 
করিতে লাগিলেন । 


একশত ষোল সগ ৷ 





খর রাক্ষসের উপদ্রব । 


এদিকে ভরত অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলে রাম মুনি' 
গ্রণের তপোবননিকটে কিয়দ্দিন বাঁস করিলেন। *% 





* জয়ন্ত নামক কাকের বিবরণ গঞ্মপুর।ণে উক্ত, বালীকি রামায়ণে তীহার 


৪৪৬ রামাহণ। 


অনন্তর একদিন তাহাদিগকে ঘ্রিয়মাণ দেখিয়। শ্রীরবামের 
মনে নানা আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল । দেখিলেন, মুনিগণ 
তাহার প্রতি ভ্রকুটী বিস্তার করিয়। পরস্পর নান! মন্ত্রণ। করি- 


£ 
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উল্লেখমাজ নাই স্ুতবাঁং সাধারণের বিপিভার্থ পদ্মপুীণ হইতে তদ্বিবরণ 
অন্ুপার্দিত হইয়া! পৃথক্রূপে এই স্থানে নিবেশিত হুইল । 

একদা তিনি প্রিয়তম] সীতাব ক্রোডে মস্তক বাখিয়। নিদ্রিত রহিযাছেন 
এমন্‌ সমষে উন্দ্রবঙ্গিন কাক সাঁতাব রূপদর্শনে কামপীড়িত হইয়া তদীয় 
উন্নত গয়োধরে নখাবাত কবিতে লাগিল । জ।নকী উদ্বেজিতা হইলে শ্রীরাম 
জাগরিত হইয়! তদ্র্শনে কোপাবিষ্ট চিত্তে একটি কুশপত্র গ্রহণ কবিলেন 
এবং তৎক্ষণাৎ তাহ। ব্রক্ষান্ত্রে যোজিত করিয়া তাহার প্রাণনাশার্থ ক্ষেপণ 
করিলেন? সেই বক্গাস্ত্র প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় পশ্চাদ্বত্র্ণ দেখিয়! 
কাক ভীষণববে বেগে ধাবমান হইতে লাগিল। যেগাঁনে যায় ব্রন্ধাস্ত্র পশ্চাৎ 
দেখিতে পায়। এইসপে স ভয়বিহবল হইয়া ত্রিলোক ভ্রমণ পূর্বক পধ্যায়- 
ক্রমে ত্রক্গ! ইন্দ্র ও রুদ্রদেবেব শরণাপন্ন হইল কিন্ত কোন স্থানে পরিভ্র।ণ 
পাইল না। তাহারা এই বলিয়। তাহাকে তড়ন করিলেন, “অবে ছুষ্ট। 
তুই রাঁমনিকটে অপবাধী হইয়াছিস্‌। রামের অস্স হইতে তোকে রক্ষ) 
করা আমাদিগের সাধ্য নহে। তোকে রক্ষা কবিলে এ অস্ত্রে আমরাও 
দগ্ধ হইব 1” এইরূপে সর্ব তাড়িত হইয়াও কাক প্রনর্ধান ব্রহ্মাব শবণাঁ- 
গত হইল । তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন 
“রে বলিভূক্‌! তুই সেই শবণাগতবৎ্সল রামের শরণাপন্ন হইরা আত্মরক্ষ1 
কর।”, ত্রন্ষা। এই উপদেশ প্রদান,কবিলে কাঁক ভয়াতুর হইয়া বেগে আগ- 
মন পূর্বক রামচরণে নিপতিত হুইল। তখন জানকী কাককে মৃতকল 
দেখিয়! তাহার পরিত্রাণার্থ আর্ধ্যপুত্রকে অনুরোধ করিলেন । তখন দয়াময় 
রাম প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, “বাস্বস! আমার অস্ত্র অমোঘ। এযাত্র! 
তোমার প্রাণ রক্ষা করিলাঘ; কিন্তৃএই অস্ত্রে তোমার একটি অঙ্গ নষ্ট 
হইবে ।” শ্রীরাম এইরূপ কহিলে কাঁক অগত্যা একটি চক্ষু প্রদান করিল । 
তদনুসারে ব্রহ্ধান্ত্রে কাকের এক চক্ষু বিনষ্ট হইলে শ্রীরাম সেই বঙ্গান্ত্র উপ- 
সংহার করিলেন ॥। তৎপরে বায়স রামসীতার চরণে বারংবার প্রণাম করিয়। 
স্র্গলোকে গমন করিল এরং রামও সীতা ও লক্ষণের সহিত সেই চিত্রকুটে 
লিরুদ্বেগে বাস করিতে লাগিলেন । 

এইন্সপ প্রবাদ আছে রামবাণে জয়স্তকাঁকের এক চক্ষু নষ্ট হইবার পর 
সমস্ত কাক এক চক্ষু হইয়াছে ! | 





অযোধ্যাকাণ্ড। ৪৫৭ 


তেছেন। এই ব্যাপারদর্শনে রাম শঙ্কিত হইয়া কৃতাগ্লিপুটে 
কুলপতিকে মন্বোধন পূর্ববক কহিলেন, ভগবন্‌! আমার প্রতি 
আঁপনাদিগের পূর্ববভাঁব দ্রেখিতে পাইিতেছি না,ভাঁবান্তর দর্শনে 
আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে । আমার কি অপরাধ 
হইয়াছে বুৰিতে পারিতেছি না, আমার অনুজ লক্ষ্মণ প্রমাদ- 
বশতকি কোন অপরাধ করিয়াছেন? জানকী ত অর্থ্যাদি 
প্রদানকালে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কোন অন্যায় আচরণ করেন 
নাই? কি কাদ্ণে আপনাদিগের বিরক্তি জন্মিয়াছে কৃপা 
করিয়া ব্যক্ত করুন। 

পরম তাপস বৃদ্ধ কুলপতি রামের এই খাঁক্য শ্রবণ করিয়] 
কম্পিত হৃদয়ে কহিলেন, “রাম ! সর্ববকল্যাণযুক্তা জানকী 
তপম্থিগণের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিবেন ইহা কখনই সম্ভব 
নুহ;কিন্তু একপ্রকার তোমাহইতেই ভয় উপস্থিত হইয়াছে । 
মে অবধি ভূমি এই চিত্রকুটে বাস করিয়াছ,সেই অবধি রাঁসণের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতী খর নামক এক দুষ্ট রাক্ষল অব্রন্য মুনিগণকে 
উৎপীড়িত করিতে আরন্ত করিয়াছে । - সেই ছুর্দান্ত নিষ্ঠ,র 
নিশাচর নির্ভয়ে এই স্থানে বিচরণ *পূর্ববক খধিদিগের 
প্রতি নানা অত্যাচার করে, কেবল তোমার প্রতি অন্যায়।- 
চরণে সাহস করে না। *সেই দুরাত্ম। বিকৃতরূপে আপিয়! 
বহুবিধ অশুচি পদার্থ বিক্ষেপ পূর্বক তাপদগণকে পীড়িত 
করতেছে। রাত্িযোগে সেই ছুষ্ট অলক্ষিতরূপে আসিয়া 
কোন কোন মুনিকে নিদ্দিতীবস্থায় ধারণ করে, হয় ত 
কোন্‌ দিন কাহার প্রাণবিনাশ করিবে । হোমকালে দেই 
ছুরাশয় জলসেচন পূর্বক অগ্নি নির্বাণ করিয়া দেয় 


৪৫৮ বামারণ। 


এবং ক্রুক্ভাগ্ড ও জলকলস ভগ্ন করে। এইরূপে উপদ্রুত 
হইয়া মুনিগণ আমার নিকট স্থানান্তর গমনের ইচ্ছা ব্যক্ত 
করিয়াছেন। ছুষ্ট নিশার্চর কর্তৃক,তীহারা নিতাস্ত উপদ্রতত 
হইয়া স্থির করিয়াছেন এ আশ্রমে" আর থাকিবেন না। 
অবিদুরেই কন্বমুনির আশ্রম । সেই স্থানে বহুবিধ ফলমুল 
প্রাপ্ত হওয়া বাঁয়। আমি আশ্রিত তাঁপসগণের সহিত সেই 
স্থানে গমন করিতে বাসন। করিয়াছি । ু্াত্বা খর তোমার 
প্রতিও অন্যাচার কবিতে পাঁরে। অতএব' যদি তোঁমার 
মত হয় তনে আমাদিগের সমমভিব্যাহারে চল । রাক্ষমনিগ্রহে 
সক্ষম হইলেও ভার্ধযার সহিত এই স্থানে বাস করা তোমার 
কর্তব্য নহে 1” * বৃদ্ধ কুলপতি এইরূপ কহিলে শ্রীরাম নানা 
প্রকারে অভয় প্রদান করিলেন; কিন্ত কোনরূপেই ভয় 
ভঞ্জন করিতে পারিলেন না। শ্ুতরাৎ কুলপতি রামের 
নিকট বিদায় লইয়। প্রিয়বাক্যে তাহাকে অভিনন্দন পূর্বক 
আন্মীয়বর্গের সহিত কন্বপোবনে যাত্রা! করিলেন। তৎ- 
কালে রাম কিয়া, অনুগমন করিয়া যখোচিত অভিবাদন 
পূর্বক ডাহাদিগের" আজ্ঞাক্রমে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন 

করিলেন । তদবধি ক্ষণকালের জন্য সেই তাপদশুন্য আশ্রম 
শরিত্যাগ না করিয়া সর্বদা মতর্কভাবে তথায় বাস করিতে 
লাগিলেন এবং যেপমন্ত মুনি রামকে ভঘননিবারক বলিয়। পরি- 
জাত হইয়াছিলেন তাহারাই শ্রীরামের অনুগত হুইয়! সেই 
স্থানে অবস্থিত রহিলেন। 


একশত সতরু সর্গ। 





জানকীপ্ণ সহিত অনব্থয়ার নিলন । 


মুনিগণ স্থানান্তরে গমন করিলে শ্রীরাম মনে মনে চিন্তা 

করিতে লাগিলেন, এস্থানে বাদ করা আর উচিত হয় ন|। 

পুরবাসিগণ মান্ভুগণ ও গ্রাণাধিক ভরতের সহিত এই স্থাণে 

সাক্ষাৎ হইয়াছিল শ্ুতরাঁৎ সর্বদাই ভাহাদিগের কথা স্মরণ 
হইতেছে, কোনমতেই বিস্বৃত হইতে পারি না। আরও 
ভরত সেনানিবেশ করাতে হস্তী ও অশ্বের লমৃত্রাদিতে এই 
স্থান অপবিত্র হইয়াছে । ঘতএব অনাত্র গমন করাই কর্তব্য! 

রাম এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া সীতা ও লক্ষণের সহিত 
তথা হইতে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে গমন পুর্ধক তীঁহার চরণে 
প্রণাম করিলেন । মুনিবর আত্রি ও পুত্রলৎ রাম ও লক্মমণকে 
আলিঙ্গন এবং ত্াহাদিগের মস্তকাস্্রাণ করিয়া ঘথোচিত্‌ 
সৎকারাকরিলেন। এ সময়ে তাঁহার পত্রী অনদুয়। তথায় 
আগমন করিলে তিনি সহ্ধর্মিণীকে সম্বোধন পূর্বক কহি- 
লেন, “পপ্রয়ে! এই রামনভাষ্যা সীতা দুণ্ডায়মানা রভিয়াছেন, 

তুমি ইহাকে সম্ভাষণ কর।” এই বলিয়া তিমি রামকে সন্বো- 
খন পুর্ববক কহিলেন, “বৎস! এই তপস্থিনী অনসূয়া সামান্য 
নহেন। ইহার তপোবলের কথা শ্রবণ কর। পূর্বে দর্ধ 
বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়াতে ভূমি শুক ও লোক সকল দগ্ধপ্রা় 
হইয়াছিল, তৎুকালে ইনি মুনিদিগের জীবিকানির্ববাহের জন্য 


৪৬৪ বামায়ণ । 


তপন্যার প্রভাবে বিবিধ ফল মূলের স্থষ্টি করিয়াছিলেন এবং 
দিদ্ধমন্ত্র প্রভাবে ভাগ্ীরথি গঙগাকে এই স্থানে আনয়ন 
করিয়াছিলেন । ইহার তুল্য ধর্ম্টুরতাঁ নারী প্রায় নাই। 
ইনি দশ সহত্র বগুদর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন । 
ইহার ব্রতনিয়ম দ্বারা তপোবনের বিশ্ব সকল দূরীভূত হই- 
য়াছে। আরও ইহার প্রভাবের কথা ধলিতেছি শ্রবণ কর। 
পুর্ণ মাগুব্যযুনি কোন অপরাধে এই অনসুঘার এক প্রিয়- 
সখীকে এই বলিয়। শাপ প্রদান করেন প্রাতঃকালে তোমার 
বৈধধ্য হইবে । অনসুয়া সখীর শাপ বৃত্তান্ত জাশ্য়া এই- 
রূপ বলিয়াছিলেন কখনই প্রাতঃকাঁলে সখীর বৈধব্য হইবে 
নাঁ। এই প্রতিশাপ প্রদানপূর্বক ইনি যোঁগবলে এক 
রাত্বিকে দশ রাত্রি তুল্য দীর্ঘ করিয়া! দৈবকার্ষ্যে গ্ররন্তা হইলে 
দেবগণ ভীত হুইয়! ইহাকে প্রসন্ন। করেন । তৎপরে ইহার 
সখীর শাপ মোচন হয়। এই আমি অননুয্ার প্রভাবের 
কথা তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। ইনি সর্বভূতের 
নমস্যা। তুমি ইহাকে স্বীয় জননার ন্যারএজানিবে । এক্ষণে 
তোমার ভাধ্য। জানকী ইহার নিকট গযন করুন। 

মহর্ষি অন্রি এইরূপ কহিলে রাম প্রিষত্মা সীতাকে 
বন্বোধন পূর্বক কহিলেন, “প্রিয়ে ! তাঁপপা অননুয়া স্বাঘ পৎ- 
কার্যুবলে সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, অত এব তূমি শীন্ত্র 
উহার নিকট গমন কর।”” জাঁনকী আর্ধ্যপুত্রের এই কথ! 
শুনিয়া সত্বরে অতি প্রাচীনা পতিপ্রাণা অনন্যার নিকট 
গ্ঈমন করিলেন এবং ভক্তিযোগে ভাহার চরণে প্রণাম করিয়া 
ক হাঞ্জলিপুটে কুশল জিজ্ঞানা করিলেন। মহাতাগা অনসুয়াও 


অবোধ্যাকাণ্ড। ৪৬১ 


আত্মকুশল বলিয়া সীতাকে সন্ষেহ সস্তাষণে কহিলেন, “বলে ! 
যখন ভূমি আত্মগৌরব এবং আত্্রীয়স্ব জনকে পরিত্যাগ করিয়া 
পতির সহিত বনগামিনী হৃইয়াছ, খন বুঝিলাম, পাতিক্রত্য 
ধর্মের যথার্থ মন্দ তোমার বিদ্ধিত হইয়াছে । পতি নগর- 
বানী হউন ব| বনবাসী হউন, অনুকূল হউন বা প্রতিকুলই 
হউন, পত্বীর দর্ববতোভাবে পুজ্য। যে সমস্ত নারী ভর্ভার 
প্রি কার্ধয করে, পর্ধকালে তাহাদের সদগতি লাভ হয়। পতি 
দুশ্চরিত্র স্বেচ্ছাছারী বা নির্ধন হইলেও সাধুস্বতাবা নারীগণ 
উহাকে দেবতুল্য জ্ঞান করেনণ পতিই স্ত্রীজাতির ইহকাল ও 
পরকালের একমাত্র গতি । কিন্তু যে নারী কামবশে স্বেচ্ছা- 
চারিণী হইয়া পতিসেবায় বিমুখ হয় সে গ্িশ্চয়ই অযশ ও 


অধম সঞ্চয় স্করে। তুমি কাযমনোবাক্যে পর্ত্তৃক্যা ক্র, 
অতুল যশ ও ধর্ম লাভ করিতে পারিবে ।+) 


একশত আঠার সর্গ। 





অনসুয়। ও সীতার কথোপকথন । 


অনসুক্বা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে জানকী স্বদু 

মধুরবাঞ্যে তাহাকে সন্থোধন ফরিয়। কহিলেন “দেবি ! আপনি 

আমাকে যেরূপ পাঁতিব্রত্য ধর্মের উপদেশ দিলেন আমি ত্াছা 
৫৯ 


৪৬২ রামায়ণ । 


বিশেষরূপ জ্ঞাত আছি, পতি ছুরাচার ব৷ দরিদ্র হইলেও নারী 
এক মনে তাহার সেবা করিবে । আমার পতি সর্ঝগুণাকর, 
জিতেজ্জ্িয় এবং পরম ধার্মিক । আর্ধ্যপুত্র স্বীয় জননী কৌশ- 
ল্যার প্রতি যেমন তক্তি করেন, স্থমিন্রাদে বিমাতাগণের প্রতিও 
সেইরূপ ভক্তি করিয়া থাকেন। অন্তঃপুরচারিনী সামান্য 
নারীগণকে ও তিনি মাতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন । দেবি ! 
আর্ধ্যপৃত্রের সহিত এই বিজন বনে আদিরার সময় আমার শ্বশ্রু 
কৌশল্যাদেবী আমাঁকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন এবং 
বিবাহ কাঁলে আমার জননীও উপদেশ প্রসঙ্গে যে সকল কথ 
বলিয়াছিলেন সে সমস্ত আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে। 
আত্মীয় স্বজনের নিকটে যেরূপ পতিত্রত্য ধর্ম শিক্ষা পাইয়াছি 
আমি তাহাও কিছুমাত্র বিস্মৃত হই নাই। সাবিত্রী একমাত্র পতি- 
সেবার গুণে স্বর্গ সখ ভোগ করিতেছেন। পাতিত্রত্য ধর্দ্দের 
বলে আপনিও নারীকুলে পুজ্যা হইয়া ইহলোকে অতুল 
যশ লাত করিতেছেন এবং লোকান্তরে স্বর্গ ভোগ করিবেন। 
রোহিণী যেমন মুহুর্তমার চক্র বিরহিত থাকেন ন।, পতিব্রত। 
নারীগণও সেইরূপ পূতিবিরহ ক্ষণমাত্র সহ্য করিতে পারেন 
ন! এব দেহান্তেও পতি প্রাণ। নারীগণের স্বর্গ লাভ হয়”, 
অনসুয়া সীতার এই কথ শুনিয়া পুলকিত হইয়া 
ভাহার মন্তকাত্রাণ পূর্বক লন্সেহ সম্ভাষণে কহিলেন “বৎলে ! 


আমি বিবিধ কঠোর শিয়মে তপস্যা 'করিয়াছি সেই তপস্যা 


বলে আমার বর দানের ক্ষমতা আছে। তোমার মধুর 
বাক্যে আমি বিশেষ প্রীতি. লাভ করিলাম অতএব অভিলফিত 
বর .ন্রার্থনা কর।” অনসুয্প। এইরূপ কহিলে জানকী, কৃতা- 
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ঞ্ললিপুটে কহিলেন “আর্ধ্যে! আমি অন্য আর কি বর প্রার্থন। 
করিব, আপনি যে আমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন তাহাই 
আমার পরম লাভ।” 'অনসুয় 'পীতার এই বাক্যে যারপর 
নাই সন্তষ্ট হইয়। কহিলেন, “বসে ! আমি তোযাকে 
দিব্য বন্ত্রালঙ্কার গ্রদার্ন করিতেছি । এই জমুদ্ায়ে তোমার 
অঙ্গে সমধিক শোভাহইবে । লক্ষমীদেবী যেমন দিব্য বসন 
ভূষণে অলঙ্কত1 হইয়া! নারায়ণ বামে শোভিতা হন সেইরূপ 
তুমি এই বস্ত্রা্স্কার পরিধান পূর্বক রামের বামে উপবিষ্ট 
হইয়া! তদীয় শোভা বদ্ধন করিবে ।” এই বলিয়া! অনসুয়! 
তৎসমুদায় প্রদান করিয়া জানকীকে সন্বোধন করিয়া 
কছিলেন, “বৎসে। শুনিয়াছি রাম স্বযস্থরে তোমার পাণি- 
গ্রহণ করিয়াছেন, ভত এব তোমার সমস্ত বৃস্ভান্ত শ্রবণ করিতে 
আমার নিতান্ত বাদনা হইয়াছে । আনুপুর্বিবক আমার নিকট 
বর্ণন কর।” 

অনসুয়ার এই কথা শুনিয়। সীতা কহিলেন, “দেবি! 
মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক আমার পিতা । তিনি ধর্ানুসারে 
রাজ্য শান করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি ভূগর্ভ হইতে আমি 
পাংশুষুক্তা! হুইয়া উত্থিত হুইয়ছিলাম। পিতা নিঃসন্তান 
সুতরাং আমার সেই অকস্থার অলৌকিক রূপ দর্শনে বিস্মিত! 
হুইয়! সন্মেছে আমাঁকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে দৈববাণী হইল, 
'মহারাজ। ধণ্ান্ুসারে' এটি তোমারই কন্যা,তুমি উহাকে লইয়! 
গৃহে গমনকর।” এইরূপ দৈববাশীর পর তিনি গৃহে গমন করিয় 
জ্যেষ্ঠা মহিষীর নিকট আমাকে অর্পন করিলে তিনি ও পরম 
যত্ধে ও সাঁঘরে আমায় পালন করিতে লাগিলেন। আমন্ধে 
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প্রাপ্ত হইবার পর, পিতা অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন 
স্বতরাৎ আমি তাহার দমধিক ন্নেহপাত্রী হইলাম। ক্রমে আযাব 
বয়োর্দ্ধি হইলে পিতা” আমাকে বিবাহযোগযা দেখিয়া 
নিত্রান্ত চিন্তাকুল হইলেন, চিন্তার কারণ এই যে, ইন্দ্র তুল্য 
হইলেও কন্যারপিতাকে বরপক্ষীয়েরনিকট অবমাননা সহ্য 
করিতে হুয়। পিতা এইরূপ চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। আমি 
অধোনিসম্তবা এবং পিতা আমাকে অলৌকিক রূপসম্পন্ন! 
বলিয়। জানিতেন স্থতরাৎ নান। স্থান অন্বেষণ করিয়৷ ও তিনি 
আমার যোগ্য বর প্রাণ্ড হইলেন না, পরিশেষে হয়ন্বরের 
আয়োজন করিতে ইচ্ছা হইল । দক্ষযজ্র কালে দেবগণ শিষের 
ন্লিকট তদীয় শর!সন, তৃণীরদ্বয় ও অক্ষয় শর প্রাপ্ত হইয়া! বরুণ 
দ্বারা জনকবংশীয় দেবরাতকে প্রদান করেন, মাঁনবগণ বন্তু- 
কষ্টেও দেই হরধনুঃ সঞ্চালন করিতে পারে নাই। রাজগণও 
সেই শরাসন নত করিতে সমর্থ হন নাই । আমার পিতা সেই 
ধনুঃ প্রাণ্ড হুইয়৷ ধনুর্ভঙ্দ পণে আমার স্বয়ন্বরের উদ্যোগ 
করিলে, মিথখিলায় প্স্ত রাঁজগণের সমাগম হইল । সভা- 
মধ্যে যাবতীয় নরপতি উদ্মবিষ্টী হইলে পিত। ঝলিলেন, “যে 
কেহ হুরধন্ধুঃ উত্তোলন পূর্বক জ্যাযুক্জ করিতে পারিবেন 
আমার কন্য। সীতা ভাহার ভাধ্যা হইবে ।” মৃপতিগণ ইহ। 
গনিয়া সেই মহাধন্ু উত্তোলনে বহু যত্ব করিলেন; কিন্তু 
কেহই কৃতকার্য হইলেন না। তৎগুপরে আবর্্যপুত্র দেবর 
্ব্ষোণের ঘহিত বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে যজ্বদর্শনার্থ মিথি- 
লায় আগমন করিলেন! আঁগন্ননমাত্র পিতা বিশ্বামিত্রের 
যণ্থোচিত সৎকার করিলে তিনি পিতাকে কহিলেন, “জিনক- 
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রাজ ! রাজা দশরখের পুতে রাম ও লক্ষণ হরধনু দর্শনার্থ 
আমার সহিত আগমন করিয়াছেন ।” মুনিবর বিশ্বামিত্র এই- 
রূপ কহিলে সেই প্রকাঁশু ধনু সভামধ্যে আনীত হইল । আর্ধ্য- 
পুজ্র সেই ধনুঃ উত্জেলন এবং তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া 
জাপলীলাকমে-ভধ করিলেন । তথন বজ্পাতের ম্যায় ধনুর্ভঙ্গের 
কঠোর ধ্বনি চারিঙিকে সমুথিত হইল। পিতা আমাকে 
তম্মুহর্তেই আর্ধ্যপুত্রে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু 
পিতৃদেবের আঁজ্ঞ! না থাকায় আধ্যপুত্র তৎকালে আমার পাণি- 
গ্রহণ করিতে পাঁরিলেন ন1। পরে আমার শ্বশুর অযোধ্যাধি- 
পতি মহারাজ দশরথ মিথিলায় আগমন করিলে তাহার আজ্ঞা- 
ক্রেমে পিতা বিহিত বিধানে আর্ধ্যপুত্রের হস্তে আমাকে সম্প্রদান 
করিয়া দেবর লক্ষমণের সহিত আমার কনিষ্ঠা ভগিনী উর্্মিলার 
বিবাহ দিলেন। এইরূপে জআর্্যপুত্র আমার পাণিগ্রহণ করিলে 
আমি অনুরাগিণী হইয়। তাহার সেবায় নিষুক্তণ রহিয়াছি।” 


একশত উনিশ সর্খ+। 





ভ্রীরামেব বনাস্তর গমন । 


পৰিত্রন্বভাব! অনসৃয়া সীতার এই সমস্ত কথ গুনিয়। 
প্রীতমনে স্বাহাকে আলিঙ্গন এবং 'তাহার মস্তকাঘ্রোণ কৰিয়] 


৪৬৬ রামায়ণ 


মধুরসম্ভীষণে কহিলেন, “বগুসে ! তোমার বাক্যগুলি অস্বৃতময়, 
তোমার ন্বয়ম্বর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়! প্রীতিলাভ করিলাম । 
এখন দিনমণি অন্তগত হইলৈন। সায়ংকাল উপস্থিত; এ দেখ, 
পক্ষিগণ সমস্ত দিন আহারাম্বেষণে না! স্থানে বিচরণ করিয়া 
কলরব করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় নীড়ে আগমন করিতেছে । 
মুণিগণ জলকলস স্ন্ধে ধারণ করিয়া আর্জবন্কলে আশ্রমাভিমুখে 
আগমন করিতেছেন, ধধষিদিগের অগ্নিহোত্র যজ্জে বিধিব হোম 
হওয়াতে অগ্ি হইতে কপোত কষ্টের ন্যায়* অরুণবর্ণ ধুম 
বায়ুবেগে উত্থিত হইতেছে, বৃক্ষের পত্র সকল অল্প থাকিলেও 
অন্ধকারের আবির্ভাবে ঘনীভূত জ্ঞান হইতেছে, দূরপ্রদেশ 
আর দৃষ্টিগোচর হুয় না। রাত্রিচর প্রাণিগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ 
এবং আশ্রম মবগগণ যজ্ঞবেদিতে শয়ন করিতেছে । বসে! 
ক্রমে নক্ষত্রমণ্ডিতা নিশা উপস্থিত হইল। এ দেখ, 
আকাশে চন্দ্রোদয় হওয়াতে চতুর্দিক্‌ আলোকময় হুইতেছে। 
এখন তুনি ত্বীয় পতির নিকটে গমন করিয়া তাহার শুজ্রাষ! 
কর। আমার সমক্ষে এই বন্ত্রমাল্য ও অলঙ্কারগুলি পরিধান 
করিলে আমি শ্রীতিলাভ করিব, অতএব এইগুলি তুমি পরি- 
ধান কর।” জানকী অনসুয়ার বাঁক্যে তৎসমুদায় পরিধান 
পূর্বক ভীহার চরণে প্রণাম করিয়1 রখমের নিকটে গমন করি- 
লেন। তথায় উপনীত হইয়া তিনি পতির নিকট অনসূয়ার 
অলঙ্কার দানের বিষয় আনুপুর্বিবিক বর্ণন করিলেন। রামচন্দ্র 
স্পত্থিণী অনুসুয়ার কথ আববণ করিয়া এবং লীতাকে বস্ত্র 
লক্কারে বিভূষিতা দেখিয়৷ পরম পরিতুষ্ট হইলেন । শুদার্শনে 
লন্গমণেরও আহলাদের মীম! রহিল নাঁ। তৎপরে রা 
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আশ্রমবাসী মুনিগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া সে রজনী তথায় 
যাঁপন করিলেন । 

রজনী প্রভাঁতা হইলে রামচন্দ্র গাত্রোর্থান পূর্ববক 
লক্ষমণের সহিত তাপঙলগণকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, 
“আপনাঁর। অনুমতি করুন আমি বনান্তরে যাত্রা করি।” 
মুনিগণ রামের এই প্রার্থনা শুনিয়া অনুমতি প্রদান পূর্বক 
কহিলেন, রাম । অরণ্যে নিশাঁচরগণের উপদ্রব আছে। 
মহারণ্যে বুজর হিজর জন্ত্ব বাস করে, বিশেষতঃ রাক্ষগণ 
মহর্ষিদিগকেও নানা প্রকারে কষ্ট দেয়, অতএব তুমি 
তাহাদিগের প্রাণসংহার করিয়া তাঁপসাশ্রম নিরুপদ্রব কর। 
খধিগণের ফল আহরণ করিবার পথ সম্মুখে বিদ্যমান 
রহিয়াছে, এই পথ দিয়। চলিলে তুমি দুর্গম বনে গমন করিতে 
পারিবে ।” এই বলিয়! মহর্ষিগণ বিবিধ স্বস্তযয়ন করিয়া! আঁশী- 
বর্বাদ করিলে সূর্য্য যেমন সেঘমগ্ডলমধ্যে প্রবিষ্ট হন সেইরূপ 
শ্রীরাম মুনিগণের আজ্ঞানুসারে সীতা ও লক্ষাণের সহিত 
মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন। 


অযোধ্যাকাণ্ড সমাণ্ড । 


